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০ সর সি সাপ পর পা 


সম্পাদক-_অধ্যাপক চক্জরশেখর দেবনাথ 





গীতিলসা ক্রুতধ শিলা ক-ভোত্রমূ 

নমামীশমীশান-নিবাণরূপং 

বিভূং ব্যাপকং ব্রহ্মবেদস্বরূপম্‌ । 
অজং নিগুণং নিবিকল্পং নিরীহং 

. চিদাকারমাকাশবাসং ভজেমহমূ ॥ 

নিরাকারমাকারমূলং তুরীয়ং 

গীরাজ্ঞানগাতীতমীশং গিরীশম্‌। 
করালং মহাকালকালং কৃপালং 

গ্ুণাগার-সংসার-পার্ং নতোহহম্‌ ॥ 
তুষারাত্রি-সঙ্কাশ-গৌরং পরেশং 

মনোতৃপরাদ্ধ-প্রভাদীপ্ত-দেহম্‌। 
গিরিন্দ্রাতমজা-বাঁলচন্দ্রাবতংসং 

ভুজঙ্গেশহারং সুরেশং ভজেহহম্‌ ॥ 
লসৎকুণ্ডলং ভালনেত্রং সুরেশং 

প্রসন্নাননং নীলকণ্ঠং দয়ালুম্‌। 
মগাঁধীশ-চর্ম হারং মুণগ্মালং 

প্রিষ্বং শঙ্করং সবনাথং নতোইম্রি ॥ 
প্রচণ্ড প্রকৃষ্টং প্রগল্ভং পরেশং 

অখণ্ড ভজে ভানুকোটি-প্রকাশম্‌। 
ত্রয়ী শূল নিরমূলনং শূলপাণিং 

ভজেহহং ভতবানীপতিং ভাবগম্যম্‌ ॥ 


শৈবভারতী [ ১ম বধ, ১ম সংখ্যা 


কলাতীত কল্যাণ-কল্লাস্তকারিন্‌ 

সদ সজ্জনানন্দদাত; পুরারে । 
চিদ্রানন্দ-সন্দোহ-মোহাপকারিন্‌ 

প্রসীদ প্রসীদ প্রভে৷ মন্মথারে ॥ 
ন যাবস্ঞবানীশ-পাদারবিন্দং 

ভজন্তীহ লোকে চতুবর্গকামাঁঃ। 
ন তাবল্লভণ্ডে ভবে শাস্তি লেশং 

প্রসীদ প্রভেো৷ সবভূতাধিবাস ॥ 
নজানাঙ্ি যোগং জপং নৈব পুজাং 

নভোহহং সদা নবতঃ শব তুভ/ম্‌.। 
জরাজল্ছুঃখৌঘতীতপ্যমানং 

প্রভো পাহি পাপান্নমামীশ শস্তে। ॥ 


ইতি শ্রীতুলসীকৃতং শিবাষ্টক-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্‌ ! 


বাশঘ ন্িজ্ঞপ্তি 


আগামী ২৪শে ও ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮ সাল ( ইং ৭ই ও ১২ই 
জুন) উপনয়নের দ্বিন। ধাহারা স্বল্প খরচে পুত্রদের 


উপনয়ন দিতে ইচ্ছুক, তাহারা নিম্নলিখিত 
ঠিকানায় সত্বর সাক্ষাৎ করুন। 
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দেবনাথ ভট্টাচা্য 
২৩/১এ, ফিয়ার্স লেন, কালীমন্দির, 
কলিকাঁডা-৭০০ ০১২ 


সম্পাদকায় 


বাংলাদেশ ও নেপালসহ ভারতে শৈব নাথযোগী ব1 রুদ্র 
ব্রাহ্মণের সংখ্যা কত তার সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের জান। নেই। 
ঘারতের পুবাঞ্চলে, আসাম, বঙ্গদেশ, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে এদের 
সংখ্যা বিরাট হলেও, বিহার, উড়িস্া, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, 
মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যে এদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য 
নয়। সাম্প্রতিক জন-গণনার প্রতিবেদন থেকে মোটামুটিভাবে একট! 
পরিসংখ্যান পাওয়।! গেলেও বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভারতের অভ্যস্তরস্থ 
সন্্যানাশ্রমী যোগীর সংখ্যা পাওয়। দুক্কর । 

বিপুল সংখ্যক এই নাথ-যোগীদের অতীত যতই গৌরব-মপ্ডিত 
হোক না কেন, সামগ্রীক দৃষ্টিতে তাদের বর্তমান অবস্থা যে উৎসাহ- 
ব্যঞ্ক নয় তা জোর করেই বলা যায়। অঞ্চল বিশেষে এ রা শিক্ষাগত 
ও আধিক মানে অগ্রসর হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষা-দীক্ষায়, 
এবং আধিক মানে অনগ্রসর । মহারাষ্ট্রে 'নাথ-গৌঁসাই+, “নাথ-পঙ্ছী 
ডবরী গোৌসাই”রা যাষাঁবর উপজাতির (701772910 00০9) 
তালিকাভুক্ত । রাজন্থানে রাজগুরুরূপে পরিচিত নাথ-যোগীদের 
অনেকে সরকারী সাহায্য লাভের আশায় নিজ সম্ভানদিগকে “বিুদ্ভ 
ত্বুমন্ত যোগী” জাতিরূপে নথিভুক্ত করবার জন্য সচেষ্ট। উত্তর প্রদেশের 
মীরাট, আম্বালা, সাহারাণপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শর্মা” “উপাধ্যায়' 
“ব্রাহ্মণ ( নাথ ) পদবীধারী অনেকে “নাথ-যোগী” রূপে চিহিিত হয়ে 
সরকারী দাক্ষিণ্যপ্রার্থী। নান! ধারা ও শ্রেণীতে বিভক্ত নাথ-যোগীদের 
আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতির বৈষম্য যেমন নৈরাশ্টজনক, তেমনি 
নৈরাশ্মজনক তাদের আত্মপরিচয়ের বৈষম্য । অত্যাবশ্যক হলেও, 
এই “বিবিধের মাঝে” “মহান মিলনে"র সেতুটি নির্মাণের কোন চেষ্টা 
.ক্রয়নি আজ পর্যস্ত। 


৪ শৈবভাবতী [ ১ বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ নিজ উন্নতিসাধনকে লক্ষ্যে রেখে অনেক 
আঞ্চলিক সমিতি গঠিত হয়েছে । আসামে আনাম নাথ-সম্মিলনী' 
পশ্চিমবঙ্গে 'আসাম-বঙ্গ যোগী সম্মিলনী" দিল্লীতে “অখিল ভারতীয় নাথ- 
সমাজ" উত্তর ভারতে “ভারতবর্ষায় নাথসংস্কৃতি পারিষদ” মহারাষ্রে “বিদর্ভ 
নাথ সম্মিলন', বোস্বেতে “বৌন্বে যোগী সমাজ', কর্ণীটকে “যোগী সুধারক 
সংঘ" এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু এদের সকলের কর্মক্ষেত্রই নিজ 
নিজ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। সম্প্রতি “অখিল ভারত নাঁথ-সমাজ' একটি 
প্রস্তাব রেখেছে ( “নাথ-সন্দেশ মাচ, ১৯৮১) 'অস্তুরাস্ত্রীর নাথ-যোগী 
সম্মেলন নামে একটি সর্বভার শীয় জাতীয় সম্মেলন আঁনুত হউক । 
সেই সম্মেলন মঞ্চে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিবুন্দ বিচার- 
বিতর্ক করে আমাদের সকলের জন্য এক জাতি, এক শ্রেণী, এক 
সম্প্রদায় সৃচক নাম স্থির করুন! সকল নাথ-যোগীগণ যাতে বৈদিক 
সংস্কার গ্রহণ করে তাঁর জন্য কর্মপন্থ। স্থির কবা হোক । সমস্ত সংস্কার 
ও অনুষ্ঠানাদি যাতে স্বজাতীয় পুরোহিত দিয়ে করা হয় তার জন্ম 
প্রচার ও জনমত গঠনকরা হোক । 

বল। বাহুল্য, রুদ্রেজ ব্রাহ্মণ সন্মিলনীর ঘোষিত লক্ষা ও আদর্শও 
উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষের সহিত অভিন্ন । রুদ্রেজ ব্রাঙ্মণ সম্মিলনী 
তাই উপরোক্ত প্রস্তাবকে স্বাগত জানায় এবং আশ্বাস দেয় আন্তরিক 
সহযোগিভার । 


€হাগাগ ন৫গ হাথ সত্পরঙাতি 
ডক্টর এন. সি. নাথ 


প্রিন্সিপাল, বামগাকুর কলেজ, আগরতলা 


শ্রীমদ্ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায়ের তৃতীয় অধ্যায়ে রতিকাঁমিনী 
ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকষ্ণকে সুরতনাথ১ বলিয়। সম্বোধন করিয়াছিলেন । 
তাই ইহ' শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম এবং এই নামের দ্বারা স্ুরতনাথের 
বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থচিত হইতে পারে । তবে আমলে নামটি 
স্বরথনাথও হইতে পারে! মোগল দলিলে থকে ত্‌ লেখার উদাহরণ 
আছে (এই প্রবন্ধের শেষাংশ দ্রষ্টব্য )। সুরতনাথের দেহরক্ষার 
পর তাহার শিষ্য থান্‌ নাথের নামে প্রদত্ত একখানি দলিল এখানে 
উদ্ধৃত হইতেছে । 
দলিল সংখ্য। ৫ 
সআাট জাহাঙ্গীরের মুরিদ ( শিষ্য অনুগামী ) 
ইত্মাদউদ্দৌল। 
“পরগণা পাঠানের বর্তমান ও ভাবী জাগীরদারগণের সকল গোমস্তা 
এবং করোরী-র উদ্দেশে এই মমে ঘোষণ! দেওয়া হইল যে-_ 
যেহেতু প্রাচীন এক কফারমান অনুযায়ী নবম জাহাঙ্গীর বর্ষের 
২৬শে খুর্দাদ্‌ তারিখে লিখিত সম্রাটের মহামান্ ফারমান্‌ দ্বারা পৃৰোক্ত 
পরগণায় ২০০ বিঘ! জমি স্ুরতনাথকে দান করা হইয়াছিল এবং 
স্থরতনাথ সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন__ 
অতএব উক্ত জমি পারসীল্‌৩ বৎসরের খারিফ ফসলের আরম্ত 


শাল | শা পাপ পাপা 
সপ পি নি: 


১. শ্রীমদ্ভাগবত, ১৭ম স্বন্ধ, অধ্যায় ৩১, শ্োক সংখ্যা ২ 

২, অর্থাৎ ১৬১৪ খুষ্টাবে। 

৩, তু পঞ্জকায় ১২ বৎসরে ১ যুগ ধরা হয়। সীচ.কানিল, উদীল, 
পাঁরসীল, প্রভৃতি এই বার বৎসরের নাম । বার ও মাঁসের নাম আমাদের 
পঞ্জিকাফও আছে । বতসরের নাম আমাদের নাই | 


জস০৮জভপ 


৬ টশৈবভারতী € ১ বর্ষ, ১ন সংখা 


হইতেই মৃত স্থরতনাথের শিষ্য থান্‌ নাথ এবং অন্তান্ত যোগীকে 
মদদ্‌-ই-মাস্‌ (£7:8101-10-810 ) রূপে দান করা হইল। 
এই মহামান্ত আদেশ কাধ্যকরীকরতঃ; কথিত জাগীরদারের গোমস্তা 
ও করোরীগণ প্রাচীন মহালের উক্ত খুদ্‌ কাষ্ঠা৪ জমি উল্লিখিত 
যোগীদের হস্তে অর্পণ করিবেন । যাহাতে তাহার] বিজেতা রাজবংশের 
স্থায়িত্ের জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন এবং তৎসহ উক্ত জমির ফসলের 
দ্বারা তাহারা জীবিক। নিরাহও করিতে পারেন । 
নবম জাহাঙ্গীর বর্ষের ২৭শে তীর্‌ তারিখে লিখিত হইল । 
উপ্ট। পৃষ্ঠে 
মহামান্ত ফারমান্‌ অনুযায়ী জিম্ন্‌্ৎ 
পুরাণ মহালের ১০০ বিঘা! জমি । 
বৈজৈ 


নি 


জালোচন৷ 

এই দলিলে প্রাপ্ত যোগী থান্‌ নাথের নাম অন্যাত্র দৃষ্ট হয় না। 
আকবর কর্তৃক যোগী উদস্ত নাথকে প্রদত্ত দলিলে যে দশজন নাথ যোগীর 
উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কয়েকট! নামের প্রথমার্ধ নষ্ট হইয়! গিয়াছে, 
কেবল নাথটুকু আছে। যদি এ সব স্থানের কোথাও থান্‌ নাথের নাম 
থাকিয়া! থাকে । অবশ্য অন্থাত্র নাম উল্লেখ না থাকিলেই যে যোগীর 
মাহাত্ম্য ক্ষুন্ন হইল তাহাও নহে । তবে যেহেতু সুরতনাথের পর ইনি 
সরকার প্রদত্ত মদদ্‌-ই-মাস্‌ ভূখণ্ডের মালিকানা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি ইনিই গুরু পরম্পরার অন্তর্গত হইয়৷ 
জাখবর গদীতে আসীন হইয়াছিলেন। জাখবর মঠের সমাধিক্ষেত্রে 





০ 





সপ 


৪. জঅভ্ভবতঃ নিজের ক্ষেতের জন্ত প্রদত্ত জমি। ইহ!র সম্পূর্ণ অর্থ নির্ণয় 
হয় নাই। খুদ-শ্বয়ং ; কাঠা "সম্ভবতঃ কষ্টি বা কৃষি। 
«৫, জিম্ন্‌.জমিন্, জমি 


বৈশাখ +৮৮ ] মোগল যুগে নাথ সম্প্রদায় রথ 


থান্‌ নাথের সমাধি বলিয়৷ কোন সমাধি দৃষ্ট হয় না।৬ এমন হইতে 
পারে যে থান্‌ নাথ অন্যত্র দেহরক্ষা করেন। অথবা তাহার সমাধি 
কালক্রমে বিস্মৃতির গহ্বরে বিলীন হইয়া গিয়াছে । 


এখানে আর একখানি ক্ষুদ্র দলিলের প্রসঙ্গ করিতেছি । উহাতে 

তান্‌ নাথ ও বান্‌ নাথের কথা আছে। 
দলিল নং ৬ 
আল্লা হু আকবর 

নি জমিল্‌ ১১০১ 

“যেহেতু যোগী তাঁন্‌ নাথ, বান্‌ নাথ এবং অন্যান্যরা সম্রাট প্রদত্ত এক 
মহামান্য, মহান্‌ ফারমান্৭ এর বলে পরগণা পঠান্‌ মৌজা নরোৎ এর 
অন্তর্ৃক্ত ২০০ বিঘ। জমির স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন। অতএব 
এতদঞ্চলের কিংবা অপরাপর এলাকার গোমস্তাগণ উক্ত শ্রদ্ধাহ ফকির 
অর্থাৎ গৃহত্যাগী উদাসী পুরুষগণকে কোনরূপ উৎগীড়ন করিবেন না, 
কিংবা কোন জিজ্ঞানীবাদ করিতে যাইবেন না। এ ব্যাপারে এই 
ধাহা লিখিত হইল উহা৷ যেন খেয়াল রাখ হয়। ইহা সম্রাটের কঠোর 
নির্দেশ বলিয়া গণ্য হইবে ।” 


আলোচনল। 

এই দলিলের তারিখ আছে কিন্তু কাহার দ্বার। প্রদত্ত বোবা 
যাইতেছে না। দলিলের পার্থে অঙ্কিত মোহরটারও পাঠোদ্ধার কর! 
সম্ভব হয় নাই। হইলে কিছু তথ্য মিলিত। আকবর প্রদত্ত 
দলিলে (নং ২)-__যাহা উদস্তনাথকে প্রদত্ত হইয়াছিল-_স্থরতনাথ 
প্রভৃতি দশজন নাথের সহিত তান্‌ নাথ ও বান্‌ নাথের নামও 


ল শ্পীরীদিশপাকসি 








৬. গোদক্ষামী ও গ্রেবাল কৃত 1০ 7/0517515 8150. €186 10615 0£ 
18107081 গ্রন্থের পৃ. ১১১। পাদটীকা নং ৪ দ্রষ্টব্য । 

৭ ফারমান্‌ সংস্কত প্রমাণ শবের ফারসী রূপ । অর্থ প্রমাণ পত্র বা 
দলিল। 


৮ শৈবভারতী [১ম বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


উল্লিখিত হইয়াছে । তান্‌ নাথ, বান্‌ নাথ ও অন্ত কয়েকজন যোগী 
২০৭ বিঘা জমি রাজ সরকার হইতে প্রীণপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা! 
অবশ্ঠ নূতন কোন জমি নহে । যে ২০০ বিঘা পূর্বে উদস্ত নাথকে 
দেওয়ী হইয়াছিল উহাই কালক্রমে তান্‌ নাথ প্রভৃতির হাতে আসে। 
তবে এখানে গ্রামের নাম নরোৎ বলা হইয়াছে । উদম্ত নাথকে 
প্রদত্ত জমি ছিল বোহ বা ভৌয়া গ্রামে ।৮ তবে উদস্ত নাথের দলিলেই 
দেখ! যাঁয় ৫০ বিঘা জমি ভুলে ডুবিয়া যাওয়ীয় উহার বিনিময়ে অন্যত্র 
জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। উহা! নরোৎ গ্রামে হইতে পারে। 
বর্তমান জাখবর মঠ হইতে মাইল খানেক দূরেই নারোৎ বা নরোৎ মেহরা 
নামে গ্রাম দুষ্ট হয়। ভোয়া গ্রামও নিকটেই । জাঁখবর হইতে ইহার 
দুরত্ব প্রায় দুই মাইল। তবে এই দলিলে নরোৎ গ্রামেই ২০০ বিঘা 
জমির কথ বল হইয়াছে । পরন্‌ গীকালে ভোয়া গ্রামের জমির পরিবর্তে 
নারোৎ গ্রামেই সমস্ত জম দেওয়া হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। 

এই দলিলে গোমস্তাগণকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন 
নাথ সাধুগণের উপর কোন অত্যাচার না করে, এমন কি কোন 
জিজ্ঞাসাবাদও না করে। ইহা হইনে মনে হয় গোমস্তা প্রভৃতি 
কর্মচারীরা সরকার প্রদত্ত বিপুল ভু-সম্পত্তির অধিকারী নাথ যোগী 
দিগকে ঈর্ধযার চক্ষে দেখিত এবং নানাভাবে উৎগীড়ন করিতে চেষ্টা 
করিত। সম্ভবতঃ ইহা রাজদরবারে নিবেদিত হইয়াছিল এবং ইহারি 
ফলে এই দলিল প্রদত্ত হয়, যাহাতে গেমিস্তাগণের প্রতি উক্ত 
নিষেধাজ্ঞা জারী হয়| 


পাপী শী পা পাপা পিপসপিপপাউীপী পিপাসা কী 


৮, এই গ্রামের অপ্বিবাদিগণকে অগ্ঠাপি “ভোয়া নাথীয়” নামে অভিহিত 
কর! হয়। নাথ সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইহাদের প্রাচীন সম্পর্ক ইহাতে পরিশ্ফুট | 
গ্রামমটিকেও কখনও কখনও “নাথ -দা-পিণ” (নাথ সম্প্রদায়ের পাড়া ) বলা 
হয়। দ্রষ্টব্য 8706 710511915 2100 015 10815 0£ 18501১91, পৃ. ৫৪ 
চীকা ৬। 
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এই দলিলের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে ইহাতে 


তান্‌ ও বান্‌ নাথের নাম তান্‌ নাত, বান্‌ নাত এইরূপ লিখিত 
হইয়াছে । থ.এর স্থানে ত. ব্যবহৃত হইয়াছে । মোগল দলিলে অন্য 
২১ টি স্থানেও এইরূপ বানান দৃষ্ট হয়। ইহা একটি মূল্যবান্‌ তথ্য । 
ইহার গুরুত্ব পরে আলোচিত হইবে। (ক্রমশঃ ) 


১ 


৫ । 


রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র 
€শঘভান্রভী 


শৈবভারতীর নিয়মাবলী 
বৈশাখ মাঁদ হাতে নশৈবভারতীর ব্মর আরভ্ত । বৎসরের যে কোন 
মাঁস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায় । 
পত্রিকার সভাক বাধিক গ্রাহক চাদ আট টাক। এবং প্রতি সংখ্যা 
পঁচাত্তর পয়্সা। 
শৈবভারতীতে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি স্পষ্টাক্ষরে 
কাগজের এক পৃষ্ঠায় পানিতে লিখে পাঠাতে হবে| গ্রয়োজমবোঁধে 
সম্পার্কষণগ্ডলী লেখার সংখে।বশ পরিবর্তন € পরিবজন করতে পাঁরবেন। 
অমনোনীত লেখ। উপঘুক্ত ডাঁঞ্চ টিকেট ন। থাকলে ফেপ দেওয়। হয় না । 
বিবাহের বিজ্ঞাপন পাঁচ লাইন পর্যস্ত পাঁচ টাকা । পরবর্তী প্রতি লাইনের 
জন্য এক টাকা । 
বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্টা চল্লিশ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা কুড়ি টাকা, 
সিকি পৃষ্ঠ। দশ টাক। । ব্রকের প্রয়োজন হ'লে তাঁর খরচ ভিন্ন লাঁগবে। 
পাত্রকার গ্রাহক চাঁদা, অন্যান্য অর্থ সাহাষ্য ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য 
গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে। 
প্রীন্ুবলচন্্র দেবনাথ 
৪৮, টাল! পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-০*০৩৭ 


বিঃ দ্রঃ: এককালীন একমত এক টাকা টাদ। দিয়া কুত্রজ ব্রাঞঙ্গণ ঘশ্মিলনীর 
আজীবন সন্ত হইলে, সন্মিলনীর মুখপত্র নৈবভারতী” বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে । 


গান্নগঘী নুভীয় শিঘপুজো 
লা ঘর 


প্রীচজ্রমোহন নাথ 


অজুনি বিরাট নন্দনকে ডাঁকিয়া_-বলিলেন, হে উত্তর, আমার 
ধনগ্তয় নামের কারণ বলিতেছি শুন। আমরা যখন হস্তিনানগরে 
ছিলাম তখন আমার মা মহাদেবের পূজা করিতেন। রাজপত্বী ব্যতীত 
অন্ত কেহ পাষাণলিঙ্গ যোগেশ্বরের পূজা করিতে পারিতেন না। তাই 
মা প্রভাতে ্নানাদি সারিয়া নানান উপাচারে হরের পুজা করিতেন। 
অনুরূপভাবে সুবল নন্দিনী গান্ধারীও শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন। 
কিন্তু একে অপরের খবর জানিতেন না। দৈবযোগে একদিন এঁ স্থানে 
ছুইজনের দেখা । মাতা কুস্তীকে গান্ধারী জিজ্ঞাস করিলেন, ফলফুল 
হাতে তুমি কেনঃএইখানে-_বুঝিতেছি, দেবতার পুজা দিবে । মা উত্তর 
দিলেন, আমি ত সদাই পুজা দিয়া থাকি। কিন্তু তুমি হেথা কি 
কারণে? গান্ধারী রাগিয়া বলিলেন, _রীডি। তোর এত গব? 
আমার সংপুজিত শিবলিঙ্গে তোর কোন্‌ অধিকার? আমি রাজগৃহিণী 
এবং রাজমাতা ; এই শিবলিঙ্গ শুধু আমারই পুজ্য । তখন মা বিনয় 
সহকারে বলিলেন, দিদি এমন করিয়া বলিও না। তুমি জ্যেষ্ঠা, তাই 
এত সহ্য করি। ইহা সকলেরই জানা আছে, যেইদিন আমি কুরুকুলে 
বধূ হইয়া আমি সেইদিন হইতেই কুরুকুলে হরের পুঁজ দিয়া থাকি । 
বহুদিন বনের ভিতরে ছিলাম, তাই তুমি পুজা! দিতে পারিলে। আমি 
এখন আপন দেশে আসিয়াছি, আমি পুজা দিব। আর তোমার পুজ। 
দিবার দরকার নাই। গান্ধারী বলিলেন, তুই পূর্ব অহংকার ছাড়-- 
সকলের অনুমতিতে এই শিবলিঙ্গ আমি পুজ। করি। ইহাতে তোর 
কোন অধিকার নাই। তোর সকল ফুলফল ফেলিয়া দিয়া এই স্থান 
হইতে দূর হইয়া যা। আবার পুজ্ধ! দিতে এইখানে আসিলে ভাল 


বৈশাখ "৮৮ ] গান্ধারী কুস্তীর শিবপূজা লইয়া বিরোধ ১১ 


হইবে না। মা ও বলিলেন, যতদিন এইখানে ছিলাম না জোর পূর্বক 
ততদিন মহেশকে পুজিতেছিলে। কিন্তু ভগিনী আর আসিলে বিপদ 
হইবে। এইভাবে ছুই বোনের কঠিন বিবাদ বাধিলে লিঙ্গ হইতে 
সদাশিব বাহির হইয়া বলিলেন, দুইজনে ছন্বকর কেন? আমি 
সকলের ইষ্ট, আমাকে কেহ ভাগ করিয়া লইতে পারে না। তোমর৷ 
দুইজনে কুলবধূং তাহাতে আবার রাঁজবধূ ও রাজমাতা। | তাই তোমাদের 
ছুইজনের পূজায় আমি বড়ই শ্রীত। সুতরাং উভয়েই সবদা আমার 
পূজা কর। বিরোধে কাজ নাই । 

কিন্তু যদি একাস্তই আমার পুজা! লইয়া তোমর। বিবাদ করিতে চাহ 
তাহা হইলে আমার দৃঢ়বাক্য শ্রবন কর। এক সহস্র সুগন্ধী স্বর্ণ 
চাপায় প্রভাত বেলায় ষে প্রথমে আমার পূজা করিবে আমি তাহারই 
এবং নেই হইবে রাজমাত। তাহার পুত্রেরাই হইবে রাজা । ইহা বলিয়া 
শিব প্রস্থান করিলেন। শিবের এই কথায় গান্ধারী অহংকারে মাকে 
উপহাস করিয়৷ বলিলেন, কুন্তী এইবার নিশ্চয়ই মহেশ্বর তোমার 
হইলেন ; যাও পুত্রদ্দের নিকট সুবর্ণ চম্পা মাগিয়া সত্বর লইয়া আইস। 
গান্ধারী তখনই শতপুত্রকে ডাকাইয়া আনিয়। সকল ঘটনা বিস্তারিত 
জানাইলেন--ছুইবোনের ছন্ব এবং মহাদেবের আদেশ সকলই বলিলেন। 
ইহা শুনিয়। ছুর্যোধন মহানন্দে সহস্র সহস্র কর্মী নিয়োগ করিলেন। 
ভাণ্ডার হইতে একশত মণ স্বণ দিলেন এবং মুনিমুক্ত। খচিত বহু সহস্র 
মুবর্ণ ঠাপা নির্মাণ করিতে আদেশ দিলেন । 

এদিকে আমার মা অভাগিনী। কারণ তিনি স্বামীহীনা, পরাল্লে 
প্রতিপালিতাঃ অসহায়া, শিশুপুত্রের জননী তাই হরের বাক্য শুনিয়া 
অতি ছুঃখে অধোবদনে বসিয়৷ রহিয়াছেন। চরণ চলে না-_মুখে নাই 
বাক্য। দ্বিপ্রহর সময় হইল-_ আহারের সময় উপস্থিত ভীম বারবার 
খাইতে চাহিল। মা নিরুত্তরা, মলিনবদন।। ইহার পর ভীমের ন্যায় 
ক্ষুধায় লীড়িত নকুল সহদেবও গিয়া মাতার নিকট বাঁর বার ছুঃখের কারণ 
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জিজ্ঞাস করিয়াও কোন উত্তর পাইল না। পেটুক ভীম রন্ধনের দেরী 
থাকায় সামান্ত কিছু আহারের অনুমতি চাহিল যুধিষ্টিরের নিকট । 
যুধিষ্ঠির বলিলেন মা কি কারণে এত ছুঃখিত তাহা ন জানিয়৷ কিরূপে 
আহার করিবে ভাই ? তখন ধর্ম-নরপতির আজ্ঞায় আমি মায়ের পায়ে 
ধরিয়া মিনতি করিয়া জিজ্ঞাস! করিলাম বল গো মা! তোমার কিসের 
ছুখ £ ভীম, নকুল, সহদেব ক্ষুধায় কাতর; কেন রন্ধনাদির ব্যবস্থা 
না করিয়। নতমুখে বসিয়া আছ ? 

এখন মা উভয়ের বিবাদ ও শঙ্করের আদেশের কথা জানাইলেন। 
আরও জানাইলেন, গান্ধারীর আদেশে সহত্র সহত্র কর্মী ত্বর্ণ চাপা 
তৈয়ারীর জন্য নিয়োজিত হইয়াছে : তোমরা সব শিশু; ধন দৌলত 
কোথায় পাইবে এই চিন্তায় আমি অতিশয় ছুঃখিত। আমি বলিলাম 
মা, ইহা মার কি এমন বড় কথা ; তোমার যত স্বর্ণ ঠাপা দরকার আমি 
দিব। কিন্তু মায়ের প্রত্যয় হয় না। পুনঃ আমি আশ্বাস দিলাম, 
তোমায় ভূলাইতেছি না; যত চাও তত সুবর্ণ ঠাপা দিব--তুমি রন্ধন 
কর, আন্জল খাও, শাস্ত হও, সবাইকে ভোজন করাও । তখন ম! 
আশ্বস্ত হইয়ী রন্ধন করিলেন এবং সবাইকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন 
করাইলেন। 

এইবূপে রজনী শেষে প্রভাত হইয়া আঁসিলে আমি গুরুপদে প্রণাম 
জানাইয়া পুষ্পের জন্য যুগল অস্ত্র কুবের পুরী অভিমুখে নিক্ষপ 
করিলাম : আর উহা বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া দিলাম । তখন শিবের উপরে 
অপ্রমিত ধারার পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । 

দেউল, উদ্চান সুগন্ধী স্বর্ণ টাপায় পুর্ণ হইল। শুধু ফুল আর ফুল, 
মাকে বলিলাম- যাও স্নান সারিয়া শিবের পুজা কর। অগশিত ফুল 
আনিয়া দিয়াছি। কৌতূহলী হইয়! ম! স্সানাস্তে তক্তিভরে মহাদেবের 
পুজা করিলেন । মহাদেব তুষ্ট হইয়! মাতাকে বর দিলেন--“তোমার 

| শেষাংশ ১৫ পাতায়? 


সামবেদীয় নিভ/পুজা পদ্ধতি 
্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য, বিচ্চারতু 


বিশেষাধ্য জলে ও সামন্যার্থ্য জলে নারায়ণ শিলা, শিবলিঙ্গ, 
দেবীঘটে ব! দর্পণে দেব-দেবীকে সান করাইতে হইবে | 

নারায়ণের স্নান মন্ত্র;ও সহত্রশীর্ষাপুরুষ সহস্াক্ষঃ সহস্রপাৎ। 
সভূমিংসবতো বৃত্যাত্যতিষ্ঠদ্রশাসুলম্‌ ॥ 

বিশেষ সান মন্ত্র£--১। ওঅগ্রিমীলে পুরোহি ₹ং যজ্ঞস্থয দেব- 
মৃত্বিজম। হোতারং রত্বধাতমম্। ২। ও ইযে ত্বোজ্জে ত্বা বায়বঃ 
স্থ দেবো বঃ সবিতা। প্রাপয়িতৃ-_ শ্রেষ্ঠ তমায় কর্মণে। ৩ ও 
অগ্ন আয়াহি বীতয়ে ঘুণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সংদি বৃহিষি। 
৪ ও শন্ে। দেবীরভিষ্টয়ে শন ভবন্ত পীতয়ে । শংযোরভি শ্রবন্ত নঃ। 


শিবের স্সান মন্ত্র £-ও ত্রান্বকং যজামহে স্ুগন্ধিং পুষ্টিবদ্ধনম্‌। 
উব্বারুকমিব বন্ধনান্‌ মুত্যোমুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ 


বিশেষ মান মন্ত্র 2১। ছুপ্ধ দ্বারাও হৌং ঈশানায় নম:। 
২। দধি দ্বারা ও হৌং অঘোরায় নমঃ। ৩। ঘৃত দ্বারা ও হৌং বামদেবায় 
নম:। ৪1 মধু দ্বারা ও হৌং সগ্ভজাতায় নমঃ 

সত্রীদেবতার স্নান মন্ত্র ও আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরন্বতী। 
সরযুর্গগুকী পুণ্যা শ্বেত গঙ্গা চ কৌধিক1। ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে 
মন্দাকিনী তথা । সবাঃ সুমসে তৃত্ব! ভৃঙ্ষারৈ; স্নাপয়ন্ত তাঃ। 

পরে কুশি করিয়া সামান্যার্ঘ্যের জল লইয়া দেব-দেবীকে লান 
করাইবে, মন্ত্র যথা £-_ইদং স্লানীয় গঙ্গোদকং ও নারায়ণায় নমঃ। ও 
শিবায় নম: । ও হী ছুর্গায়ৈ নসঃ1 ও ক্রী' কালিকায়ৈ নমঃ! 
ও স্ত্রী লক্ষ্মী দেবো নম£। ওএঁএীং সরম্থত্যে নমঃ। ও ক্রী কৃষ্ণায় 
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নমঃ। ইত্যাদি রূপে ষে যে দেবতার স্নান করাইতে হইবে সেই সেই 
দেব-দেবীর নামোল্লেখ করিয়া জল দিবে । 

পরে নারায়ণ শিলা! ও শিবলিঙ্গকে মুছাইয়৷ নাদ বিন্দু আকারে 
চন্দন দিবে এবং নারায়ণকে চিৎভাবে উপর ও নিচে তুলসীপত্র দিয়া 
সিংহাসনে বসাইবে। শিবকে বিশ্বপত্র উপুর করিয়া দিবে। ইচ্ছ। 
করিলে শিবকে একটি তুলসীপত্র দেওয়া যায়। 

অতঃপর পুজা আরম্ভ করিবে। প্রথমে ধ্যান করিয়া এঁ পুষ্পটি 
নিজ মস্তকে ধিয়া মান্স পুজা করিবে । পরে অঙ্গন্তাস ও করগ্যাস 
করিয়া পুনরায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিবে । ধ্যানাস্তে এ পুষ্প 
নারায়ণ শিলায়, শিবলিঙ্গে, ঘটে অথবা দেবতার চরণে দিবে । পরে 
পঞ্চোপচার, দশোপচার বা যোড়শোপচারে পুজা! করিবে । পুজার 
শেষে প্রণাম করিয়া দেবদেবীর বীজমন্ত্র জপ ও জপ সমর্পণ করিয়া 
পুনরায় প্রণাম করিবে । 

গণেশের ধ্যান - ও খবং স্ুলতনুং গজেশ্রবদনং লন্বোদরং সুন্দরং 
প্রস্থান্রম্থদগন্ধলুব্ধমধূপ ব্যালোল গণুস্থলম্‌। দস্তাঘাত বিদারিতা- 
রিরুধিরৈঃ সিন্বুর শোভাকরং, বন্দেশৈলন্ুতান্ুতং গণপতিং সিদ্দিপ্রদং 
কামদস্‌ ॥ 

স্যের ধ্যান ৩ রক্তাম্বজাশনমশেষগ্ূণৈক সিন্ধুং, ভানুং সমস্ত 
জগতামধিপং ভজামি। পদ্বদ্বয়াভয়ববান্‌ দধতং, করাজ্জৈর্মাণিক্যমৌলি- 
মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্‌॥ অর্থ্যদানমন্ত্র ৩ নমো বিবস্যাতে ব্রক্মণ 
ভাষ্যতে বিষ্ণুতেজসে জগৎ সবিত্রে সুচয়ধে সবিত্রে কর্মদায়িণে ইদম্যর্থং 
ও হী হংস শ্রীস্ূর্ধা় নমঃ। পরে কর জোড়ে-_-এহি সূর্য সহত্রাংশ 
তেজোরাশে জগৎপতে । অনুকম্পায় মাং ভক্তং গ্রহাণাধ্যং দিবাকর ॥ 

নারায়ণের ধ্যান :-ও ধ্যেয় সদ! সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণ: 
সরিসিজাসন সন্গিবিষ্টঃ | কেয়ুরবান কনককুগুলবান্‌ কিরীটিহারী হিরগ্ময়- 


বপুধূর্তশঙ্ঘচক্রুঃ | 


বৈশাখ 7৮৮] সামবেদীয় নিত্যপৃজ] পদ্ধতি ১৫ 

শিবের ধ্যান £-৩ ধ্যায়েন্লিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্জ্রা- 
বতংসং রত্াকল্লোজ্জলাঙ্গ* পরশুমৃগবরাভীতি হস্ত্ং প্রস্নম্‌ ॥ 

প্রসন্ঃং পল্মাসীনং সমস্তাৎ স্তমমরগণৈর্্যাপ্রকীর্তিবসানাং বিশ্বাদ্ধং 
বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত ং ত্রিনেত্রম্‌। 

চশীর ধ্যান £ ও বন্ধুককুমুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডীধিবাসিনীম্‌। স্ফুরচ্চন্দ্ 
কলারম্তমুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্‌ ॥ ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্লতঘটন্তনীম্‌। 
পুস্ভকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরদপ্চাভয়ং ক্রমাৎ। দধতীং সংস্মরেন্সিত্যমুত্বরাম়ায়- 
মনিতাম॥ | ভ্রমশঃ ) 


| ১২ পাতার শেষাংশ 

পুত্র কুরুকুলে রাজ! হইবে এবং তুমিই আজ হইতে একা আমার পূজা 
করিবে । আর আমাকে বলিলেন_-কুবেরের ধনাঁগার তুমি জয় 
করিয়াছ, তাই তোমার নাম হইল ধনঞ্জয়ু।” 

তাহার পর গান্ধারী প্রাতে উঠিয়া, হেমপাত্রে সহস্র কনকপুষ্প বিবিধ 
উপাচারে সাজাইয়া নারীগণ সহ পুজা! করিতে আসিয়া দেখিলেন শিব- 
পুজা সমাণ্ড, সকল দিক স্বর্ণপুষ্পে পুর্ণ। গান্ধারী মাতাকে জিজ্ঞাসা 
করিলে মা বলিলেন, আমি এই পুম্পে শিবপুজা করিয়াছি এবং উমাপ্ি 
বর দিয়। নিজস্থানে গিয়াছেন। এই কথ শুনিয়া গান্ধারী ক্রোধে সমস্ত 
্ব্ণপুষ্প জলে নিক্ষেপ করিলেন এবং গৃহে গিয়া পুত্রদের নান! কটুবাক্য 
বলিলেন । 'আর বলিলেন, অকারণে আমার শতপুত্র জন্সিয়াছে, কুস্তী 
সাধ্বী সাধু পুত্রই গর্ভে ধারণ করিয়াছে, তাই মাতা-পুত্রের জনম সফল 
হইয়াছে । 


০০০০ 


অনুল্রতিন্ প্রবাস ভেদ 


গ্রীচজ্রশেখর নাথ 
কে গো তুমি মোর নামে আখি কর সিক্ত? 
আরজু কণ্ঠে কহে,__ প্রভু, আমি তব ভক্ত । 
কে গো তুমি জ্োড়হাতে কঙ্জে গলবাস ? 
ওগো প্রভু, আমি তব দাসের অন্দাঁস ! 
কে গো তুমি নামসহ কর প্রাণায়াম ? 
আমি ঝষি, মহাতেজা যমদগ্রি নাম। 
কে গো ঝাড় মোর গৃহ ধুলাকালি মাখা? ? 
ওগো প্রভু, এ ছঃখিনী তোমার সেবিকা । 
কে গো তুমি ফলে-ফুলে সাজাঁও নৈবেছ্য ? 
তোমার পুজক আমি করি যথাসাধা । 
কে গো তুমি অগ্রে গাও পিছে জনগণ ? 
তোমার গাঞগ়্ক করি নাম সংকীর্তন | 
কে গো তুমি তল্ি নিয়ে থাক কাছে কাছে ? 
তোমার বাহক শিষ্য- চিরদিন পিছে । 
কে গে তুমি বাক্যহীন বসিয়া নিরালা 1 
তোমার সাধক আমি জপি জপমালা। 


কে গে তুমি গৃহহীন বমি যোগাসনে ? 
তোমার তপস্তা আমি করি একমনে । 


কে গো তুমি দ্বারে বসে বাজাও খঞ্জনী £ 
আমি কবি, গাই তব মহিমার বাণী । 


রর াউ30:-জমে 


দার্জি রিও ভ্রমণ 


বিমলচজ্দ্র নাথ 


শৈল শহর দাজিলিংয়ের 

অপরূপ শোভা তার । 
বিস্ময় ভরা বিভীষিকাময় 

তবুণ্ড চমতকার । 
পাহাডের ঢালে কত ঘর বাঁডী, 

কত যে বিশাল বৃক্ষ । 
কত ফুল ফল ধরিয়াছে তায়-- 

বিহগের! করে নৃত্য ৷ 
সীমে চলে ছোট টয় ট্রেন, 

গতি তার অতি মন্দ। 
বিরূপ হবেনা তাতে চড়ে তুমি” 

নেই তাঁতে কোন্‌ সন্দ 
পাহাড়ে চডিয়া দেখিবে পাহাড়, 

নেইকো উহার শেষ। 
মন হু করে জানাবে ভোমারে, 

আপিয়াছ দৃরদেশ। 
সমতল মাটি তোমারে টানিবে, 

জাগিবে কত যে ভয়। 
স্বদেশ জানিয়া তুমিও বলিবে, 

এ দেশ তোমার নয়। 
গ্রীষ্ম এখানে মরে হেজে গেছে, 

শীতট। হয়েছে রাজা। 
দাপটে তাহার মানুষের ভাই 

শির্দাড়া নেই সোজ!। 


ভোবাদের পাত 


১৮ শৈবভারতী [ ১ম বর্ধ, ১ষ সংখ্যা 


জল নেই তঝু কলে ষেটা পড়ে, 
হাত দেওয়া বড় কষ্ট। 
কন্‌ কন্‌ করে তখনি তোমার 
জমে যাবে সব রক্ত | 
মাসাযাওয়াতে যত শাল লাগে 
বসবাসে ভত নর। 
অধিবাসী যারা ভীনদেশী তার! 
মেলামেশা কবা ভয়। 
তবু যেতে হবে অপরূপ শোভা 
নয়নে রাখিতে ধরে। 
কেহ নাহি জানে বীচে সে কিন 
কবে বা যাইবে মরে। 


রঃ পাও পপ 





০ 


হাউস, ইগাগ্রিরাল বৈছ্বািকরণের জন্য 
অথবা 
বিবাহাদি উৎসবে, আনন্দানুষ্ঠানের লাইট, মাইক, পাখ! এবং 
জেনারেটার ইত্যাদি স্বলভে ভাড়! লইবার জন্য 


আজ্কুন:_ জ্যোতিম্ময়ী ইলেকুটি_ঝ 
গ্রাকান্তিক চজ্জ দেবনাথ 


নর্থ স্টেশন রাড, আগরপাড়া, 
পোঃ--আগরপাঁড। জিল-_-২৪ পরগণা 








শৈর-নাথ-সল্প্রদারয্পল্র যোতি-ঘধশ, 
ক্ুভ্রজ-্্াজাণ-ঘতশ 


স্থবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি, টি. 


বাংলাদেশের নাথ, দেবনাথ, ভৌমিক, মজুমদার, সরকার, মুহুরী, রায়, 
চৌধুরী, জালুকদার, হালদার, বিশ্ব, শনা, বাগচী, চক্রবর্তী, ভট্টাচাধ্য, গোস্বামী, 
প্রভৃতি উপাপিধারী বহু পরিবার নিজাদগকে নাথ-সম্প্রদায়তুক্ত বলিয়। পরিচয় 
দিয়। থাকেন। জাতিগত পরিচয় দিখার সময় বলিয়া থাকেন কেহ ব্রাঙ্গণ, কেহ 
যোগী ইত্যাদি । এই পরিবারগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ৰিক।, সামাজিক 
রীতি-নীতি, আচার-নিষ্টা পরিলক্ষিত হয় । জীবিক। কাহার ব| চাববাস, 
কাহারও বা পাঁনচাষ, কাহারও পা তাতশিক্প, কাহ!রও বা চাকপা-বাকণী, 
কাহারও ব1 কাবসাবাণিজ্য ইত্যাদি; কেহ কেহ আবার খজন-যাজন-ত্রিয়ার 
ছাপাই সংসার চাঁলাইয়। থাকেন। ইহাছাড়। কিছু কিছু নাঁখ উপাধিধারী 
প্ণিবার আছেন যাহারা জাতিগত পরিচয় দিবার সময় বণিক, কাম়স্থ প্রভৃত 
বলিয়। থাকেন। ইহা কারণ কি 

শৈব-নীথ-ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণাপঞ্। বাতন্ন পুস্তক পাঠ করিয়। অন্রমান 
কগ। যায়» 

ৈবনাধধর্ম ঢইটি উপায়ে পিস্তার লাভ করিয়াছিল (১) বিন্দু বা 
যোনিবংএ দ্বারা এবং (২) মাদ পা বিদ্যা বংশদ্ধারা । পিতা-পুত্র ক্রমে শৈব- 
নাথযে।গ-দাধন। কিয়া যোনিব'শ প্রসারিত হইয়াছিল এবং গুরুশিব্বা পরম্পরায় 
শৈব-নাথযোগ-সাঁধনার মধ্য দিয়। বিদ্যাবংএ প্রসারিত হইয়াছিল । যোনিবংশের 
শৈব-নাথগণ গুহী, কিন্থ। বিদ্যাবংখের শৈব-নাথ-গণ অগুহ। 1 বিদ্যাবংশে সকল 
বণ ও সপ্প্রদায়ের লোককে সমান মর্ধাদ1 সহকারে শৈব-নাথ-ধয়ে দীঙ্ঘ। দেওয় 
হইত শৈব-নীথ-বমে দীক্ষিত হইবার পর সকলেই “নাথ' পদবী, প্রাপ্ত হইয়! 
অগৃহীনাথ সম্প্রদায়ের অন্ততুক্ত হইতেন। কিন্ত যোনিবংশে পিতা-পুত্র ক্রম 
বজায় থাকায় সেখানে অন্য কাহার? প্রবেশাধিকার ছল না। অন্ত ধর্ণ ও 
সম্প্রদায়ের কাহাকেও নৈবানাথতধর্ষে দীক্ষিত হইয়া 'মাথ” পদক বাবহার কন্রিতে 
হইলে তাহাকে অবশ্যই গৃহত্য।গ করির। সন্নাঁস অবলম্বন করিতে হইত । 


২৪ শৈবভারতী [ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা! 


কিন্তু বর্তমানে বণিক, কায়স্থ প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায়ের গৃহস্থদের মধ্যেও 
নাথ? পদবী দেখা যায় ॥ ইহার কারণ দ্বিবিধ হইতে পারে। বল্লালী অত্যাচারের 
সময় আত্মরক্ষার্থে আত্মগোপন করিতে গিয়া! কেহ কেহ উল্লিখিত সব্প্রদায়গুলির 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শেষপর্যস্ত এ সমস্ত সম্প্রদায়তুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। অথবা 
শৈব-নাথ-ধনে দীক্ষার কঠোর নিয়মের ( অন্য বর্ণ ও সম্প্রদায়ের কাহাকেও শেব- 
নাথ-ধর্ষে দী।ক্ষত হইয়া 'নাথ' পদবী ব্যবহার করিতে হইলে তাহাকে অবশ্ঠই 
গৃহত্যাগ করিয়! সন্ত্যাস অবলম্বন করিতে হইত) শিধিলতার যুগে উল্লিখিত 
সম্প্রদায়গুলির কোন কোন গৃহস্থ স্ব স্ব সম্প্রদায়ে থাকিয়াই শৈব-নাথ ধর্মে দীক্ষিভ 
হইয়! “নাথ” পদ্দবী ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তীাহাদিগের পরবর্তী বংশধরগণ 
সেই “নাথ' পদবী ব্যবহার করিয়। আসিতেছেন । 

ভারতীস্ব হিন্দু-সমাজে বর্ণবিভাগের প্র চারিটি বণের জন্য চ1রিটি পদবীর 
কুটি হইল- ব্রাহ্মণের জন্য শশর্ষ। বা দেবশর্মী', ক্ষত্রিয়ের জন্ত “বর্ধ। বা দ্বেববর্ধ।? 
বৈশ্তের জন্ত গুপ্ত” এবং শব্দের জন্য দাঁস'। হ্ৃতরাং সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মূল 
পদবী “শর্মা বা দেবশর্ম” সকল শ্রেণীর ক্ষত্রিয়ের মূলপদবী “বর্শা বা দেববর্ম', সকল 
শ্রেণীর বৈশ্ের সূল পদবী “গুপ্ত' এবং সকল শ্রেনীর শু্রের মূল পদবী “দান'১। 

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ধাহারা মুনিদারার তাহারা জ্ঞানকাণ্ডের যোগ-সাধনার মধ্য 
দিয়] প্রত্যক্ষ-বরহ্ষ-জ্ঞান লাভ করিয়। ঈশ্বর বা বক্ষের সহিত অভিন্র-সতা সাত 
করিলেন এবং তাহারাই গুরুর আসনে আসীন হইলেন । ভারতীয় ধর্ষের 
ইতিহাসে শৈব-্ধর্ম হইছে প্রাচীনতম ধর্ম । ম্তরাং শৈব-গুরু-কুলই প্রাচীনতম 
গুরু কুল । এই শৈব-গুরুবুলের গুরুগণ ঈশ্বর ব! প্রভুর তুল্য বলিরা 'নাথ' 
উপাধিতে ভূষিত হইলেন । কালক্রমে এই ঠশব-গুর“কুলের মূল পদবী "শর্মা? 
“নাথ উপা'ধর অন্তরালে বন্ৃক্ষেত্রেই হারাইয়া গেল । আর ধাহাঁরা খধিধারার 
ব্রাহ্মণ তাহারা কেবলমাত্র কর্মকাণ্ডের যজ্জ লইয়াই রহিলেন এবং তাহারা শরম: 
এই মুল পদবীর দ্বারাই ভূষিত থাকিলেন। কালক্রমে এই খধিধারার ব্রাহ্মণগণের 
মূল পদবী 'শর্ধা'ও পরবতণীকাঁলে প্রার্ নানাবিধ উপাধির অন্তরালে বহুক্ষেত্রেই 
হারাইয়! গিয়াছে । 


উন পপ সব পাপী 


১ পরবর্তীকালে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রভাবে বর্ণ ও সম্প্রদায় নিবিশেষে অনেকেই 
'দাঁস' পদবী ব্যবহার করিয়াছিলেন । 


বৈশাখ ৮৮৮ ] যোনি-বংশ ও রুদ্রজ-স্রাক্মণ-বংশ ২১ 


শৈব-গুরু-কুলে জাত মহাত্বাগণের অনেকে গার্ধস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়। 
সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্বক সর্বাস্বক যোগ-সাধনায় রত হইলেন এবং সিদ্ধিলাত 
করিবার পর উদার দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া বর্ণ ও সম্প্রদায় নিবিশেষে সকলকেই 
সন্যাস অবলম্বনের পর শৈব-যোগ-ধর্মে দীক্ষা! দান করিয়া বিদ্যাবংশ স্থাপন 
করিলেন । 

শৈব-শঙ্বরাচার্ধের পূর্বেই শৈব-বিদ্যাবংশ নাথ, গিরি, পুরী, ভারতী, সরন্বতী 
প্রভৃতি কয়েকটি শাখায় বিভক্ত ছিল ।১ এই শাখাগুলির মধ্যে নাথ শাখার 
গুরুগণ বৌদ্ছ্লাবনে ভাসমান ভারতে শৈব-ধর্সের পুনরভ্যুতথান ঘটাইবার প্রম্াস 
পাইয়াছিলেন । আর এই কাজ করিতে গিয়া তাহার বৌদ্ধর্মের মহিত কিছুটা 
সমন্থর সাধন করিয়। শৈব-ধর্মকে কিছুটা নতন ছণদে গভিয়া তুলিয়াছিলেন । 


শঞ্চরাচাধ্য মালাবার দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি শৈব-নাথ-গুরু গোবিন্দ 
নাথের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। গুরুর নিকট হইতে প্রেরণা লাত করিয়! 
তিনি বৌদ্ধমতকে পরাস্ত করিয়া নৈব-মতকে প্রতিঠিত করিতে যত্ববান 
হইয়াছিলেন। পঙ্করাচার্যের মহান-মনীষা বেদাস্ত-মতের প্রতিষ্ঠা দিল । শৈ- 
নাথমতের সিত তাহার মতান্তর ঘটায় তিনি গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি শৈব- 
মতগুলিকে স্বীকৃতি দিয়! পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন । সেই জন্য শস্করাচাধ্য 
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১. বলা হইয়। থাকে_-গিবি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশনাঁতী শৈব-সন্ত্যাসী 
সম্প্রদায়ের সষ্টি করিয়াছিলেন শৈব-গুরু শন্করাচাধ্য ৷ কিন্ত “চক্দাদিতা পরমাগমে” 
বল হইয়াছে-_যোগনাঁথের ( বিন্দুনাথের) আদি নাথাঁদি যোলজন পুত্র জন্মে; 
তন্মধ্যে আদি নাখাদি ছয়জন গৃহবাসী ছিলেন এবং গিরি, পুরী ভারতী প্রভৃতি 
দশজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাই চচন্দ্রাদিত্য পরমাগম” অনুসারে বলা 
ষাইতে পারে, -_শঙ্করাচার্ষের পূর্বেই গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি শৈব- 
সব্যাসীগণ শৈব-সন্ন্যাসী-সম্প্রদীয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই শৈব-সন্ন্যাসী- 
সত্প্রদায়গুলি প্রতিষ্ঠাতা -গুরুগণের নামানুসানে পরিচিত হইয়াছিল; গৃহস্থ নাথ 
(ক্দ্রজ বা যোগী ব্রাঙ্মণ ) গুরুর সন্যাসী-শিষ্তগণপও শৈব-নাথ-মন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । শঙ্করাঁচাধ্য গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশটি 
সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকত। করায় সেই সম্প্রদায়গুলি দশনামী-সম্প্রদায় নামে বিখ্যাত 
হুইয়াছিল। 


২২ শৈবভারতী' [ ১ম বর্ধঃ ১ম সংখা 


ণৈব-নাথ-গুরুর সন্ন্যাসী শিবা হইয়া ও নাথ' উপাধিতে ভূঁষত হন নাই । বেদাস্তের 
প্রুতিষ্ঠ|। ও প্রচার করিয়াছিলেন বলি! তিনি “আচাধ্য' উপাধিতে ভূষিভ 
হইয়াছিলেন । 

কাঁলাস্তরে শৈব-ধমের সুত্র ধরিয়া শাক্ত-ধর্মের আবিভাব ঘটিল। শৈব-্ধ্ষের 
যোগ-সাপন| এবং শাজ-পর্ষের তত্ত্র-সাধনা পাশাপা।শ চণিতে থাঁকিল । শব- 
গ্ুরুগণের মধো সাহারা গুহ তাহারা দুইভাগে বিভক্ত হইলেনন(১ শৈব-গুর 
'9 (২) শাক্ত-ওর | তাই ত দেখা যায়, শাক্ততন্ত্রে ৭ গুরুকুলের উপাধি নাথ? । 

'নাথ' একের একটি অথ *শ্বাম 1 বৈষবধহের আব্ভীবে সেখানে ৪ গুরু- 
কুলে9 সি হইল। এই বৈষ্ণব গুরুগণ "স্বামী? উপাধিতে ভুষিত হইলেন। 
“গোস্বাম!? উপা'ধ স্বামী উপান্দিরই রূপান্তর । 

স্ততরাঁং বলিতে ২য়» ব্রাক্মণ-কুলের মূলপিদকা শিরা বা দেবশর্ষী আগ 
ব্রাহ্মণ-ঝুলের বো গুরু-কুলের বিনে উপাধি নাথ কা দেবনাথ অথবং স্বামী বা 
গোস্বামী” । 

বাংলাদেশের মুখোপাপ্যায়ত বন্দ্যোপাদযায়। চছ্জেপাধ্যায়। গঙ্গোপাধ্যায় 
ভট্টাচাঘ/, চঞ্বতী, বাগছ', মৈত্র, ভৌমিক, মজ্যদার, শাঁপদার। বায়, চৌধুরী, 
বিশ্বাস, আপক্দার? মুহুরী প্রভৃতি পর্ব; পরবততীকালে প্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ 
উপাধি মার । ইহাদের মধ্যে মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কেবলমাত্র রাটা-ব্রাঙ্ষণগণে 
মৈত্র প্রভৃতি কেবলমাত্র বারেক্র-ব্রাঙ্গণগণের 7 বাগচ। প্রভৃতি বারেন্্র ও রুদ্্রজ 
উভদ়ব শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের ; ভ্টাচাধ্য, চক্রবী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের 
এবং ভৌমিক, মজুমদার, হালদার, রায়, চৌধুরী, বিশ্বাস, তালুকদার, সরকাগ, 
মুর" প্রভৃতি সকল বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা বায় । 

কদর ব্রাঙ্ষণগণের মুলপদবা শিয়া বা দেবশঞা এবং মূল উপাধি নাথ বা 
দেবনাথ" । যে ভাবে “শর্মা, ভিন্ন অপর উপাধিগুলি রাঁটা, বারেন্জ প্রভৃতি 
অন্থান্থয ব্রা্ষণগণের মধ্যে আসিয়াছে, সেই একইভাবে "নাথ ব1 দেবনাথ ভিন্ন 
অপর উপাধিশুলি রুদ্রজ ব্রা্ষণগণের যধ্যেও আসিয়াছে । 

শৈব-নাথ-ধর্মের মূল সাধনা হইছেছে যোগ-সাঁধন| 1 অতীতে যোনি-বংশের 


রুছজ বা যোগী ব্রাহ্মণগণ গাহিস্থ্যাশ্রমে থাকিয়াও যোগ-সাধনা করিতেন। 
তাহার] গাহস্থ্যাশ্রমে থাকিতেন বল্য়। কষকাণ্ডের যজ্ঞাুষ্টানও কবিতেম তক 
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জ্াানকাণ্ডের যোগকেই প্রাধান্ত দিতেন । দেইজন্ তাহা] যজ্ঞন্তত্র এবং যোগপট, 
দুইটিই ধারণ করিতেন । 

বেদ-পুরাঁণাদ্িতে বর্ণন। কর! হইয়াছে» ব্রাঙ্মণগণের উৎপত্তি বিরাট পুরুষের 
মুখমণ্ডল হইতে ; সেই নুখমগুলের সর্বোচ্চস্থান ললাট হইতে এক।দণ রুদ্রের 
উৎপত্তি এবং রুদ্রগণ হইতে যোগধর্মপরায়ণ গৃহস্থ-শৈব-নাথ-গণের উত্প্থি । 
তাই গৃহস্থ শৈব-নাথ-গণ রুধ্রজ ত্রাঙ্গণ হিসাবে পারচিত ছিলেন। আবার 
যেহেতু এই ব্রক্ষণগণ প্রধানতঃ যোগ-সাদন! করিতেন সেইজন্য তাহারা যোশী- 
ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত শইয়াছিলেন। পরবতী সময়ে শৈবযোশ-ধধের 
গৌরবময় যুগে বিদ্ভাধংশের অন্নয।সট যোগিগণের সহিত ঘোমিবংশের এই গৃহস্থ 
ব্রা্ষণগণ ও শুধু “যোগী” আখ্যা ভূগিত হইরাছিলেন | বঙমানে, নানাকারণে, 
যৌনিবংশে যোঁগ-সাধন। 9 যোগপট্ট ধারণ অপ্রচলিত হইয়। গিয়াছে । 

যোনিবংশের গৃহস্থ কুপ্রদ বা যেগী ত্রাঙ্ষণগণ এবং খিগ্ভাবংশের বোগী- 
সন্যাসীগণকে লইয়! ৫শেব-নাথ-সম্প্রদায় । বতমান ভাবতে এই সম্প্রদায়ের দুইটি 
বংশের অস্তিত্ই বর্তমান রহিয়াছে | বিছ্যাবংশেরজ অন্নাসিগণ শেব-নাখ- 
সম্প্রদায়ের প্রাচীন এতিহ্া অনেক)তশে রক্ষা করিয়া আসিতে পাপ্সিলেও 
যোঁনিবংশের গৃহস্থগণ কিন্ত অনেকখানি পিচাইয়। পড়িযাঙ্ছেন। বাংলাদেশেত 
তাহারা একট। আত্মবিস্থৃত জাতিতে পিণত হইয়াছেন । সেই প্রসঙ্গে পরে 
আসিতেছি। 

বিদ্যাবংশে বর্তমানেও অপব বদ ৭ সম্প্রদায়ের সাধনেচ্ছুক ধ্যভ্গিণ সন্াঁস 
অবলম্বন পূর্বক শৈব-নাথ গুরুর নিকও দীক্ষিত হইয়া “নাথ' উপাধি ধারণ করিয়া 
শৈব-নাথ-তীর্থের মঠ-মন্দিরাদিতে অধ্যাত্ব-সাধনায় জীবন অংতবাহিত কিয়! 
চলিয়াছেন । একদা! উত্তর প্রদেশের গোরক্ষমঠের মোহস্ত ছিলেন গম্ভীর 
নাথজী | তিনি কাশ্মীরের রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণ বংশে জন্বগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
পরবর্তীকালে ' মঠের মোইস্তপদে অধিষ্ঠিত হন দিগবিজয় নাঁথজী । তিনি 
উত্তর প্রদেশের ক্ষ্রিয় বংশের সন্তান ছিলেন । বর্তমানে এ মঠের মোহস্তপদ্দে 
অধিষ্ঠিত আছেন অবৈদ্য নাথজী । তিনি বিহারের ভুইহার ব্রাহ্মণ বংশের 
সম্তান। 

এইবার বাংলাদেশের রুদ্রজ বা যোগী বাহ্ষণগণের বর্তমান অবস্থ। সম্পর্কে 
আলোচনায় আসিতেছি । রাজ বলাল সেনের পূর্বপধস্ত বাংলাদেশে রুদ্রেজ বা 


২৪ শৈবভারতী [ ১ষ বর্ঘ, ১ম সংখ্য। 


যোগী ত্রাঙ্ণগণ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । রাজা বল্লালের পিতৃশ্রাঙ্ছে দান 
গ্রহণ করিতে অন্বীকাঁর করায়,১ বল্লাল সেন এই ব্রাঙ্মণগণের প্রতি অসস্তপ্ট 
হইয়াঁছিলেন | পরে জটেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে বল্লাল পন্থী পদ্মাক্ষিদেবীর 
প্রেরিত পু1-উপাঁচারের ভাগ বীঁটোয়ারা লইয়া রাজ পুরোহিতের (যাজ্ঞিক 
ব্রার্ষণ ) সহিত এ মন্দিরের মোহস্ত পুরোহিতের (রুদ্র বা যোগী ব্রা্ধণ অথবা! 
ধোৌগী-সন্্যাশী ) কলহ হইল এবং পরিণতিতে রাজপুরোহিত অপমানিত ও 
মন্দির হইতে বহিষ্কত হইলেন | খাজ-পুরোহিত রাজা বল্লালের নিকট অভিষোঁগ 
করিলে রাঁভাঁর পূর্ব অসন্তোষ বহুগুণ বৃদ্দি পাইল । ফলে রাজ! ক্রৌধান্ধ হইয়। 
সমগ্র সম্প্রদায়ের (যোঁনি বংশের রুদ্র্জ ব! যোগী ব্রাহ্মণ এবং বিদ্যাবংশের 
যোগী-সন্্যামী উভয়ের ) উপর প্রতিশোধ গ্রভণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । 

শুরু হইল প্বংস-যজ্ঞ | প্রাণ বাচাইবার জন্য যোৌনিবংশের রুদ্রজ বা যোগ 
ব্রাক্ষণগণের অনেকে পৈতা ও যোগপট পরিত্যাগ করিয়। যিনি যেখানে পাব্রিলেন 
আআগোপন কবিয়া বসবাঁম করিতে পাঁগিলেন এবং বিদ্যাবংশের যোগীসন্ন্যামীগণ 
রাজ) পরিত্যাগ করিয়। অন্তত্র গমন করিলেন) রাঁজাজ্ঞার সমগ্র সম্প্রদায়ের 
বিদ্ধে গ্রচারিত পুৎ্সা আকাশ-বাতান মুখরিত করিয়া তুলিল। কুদ্রজ ৰা যোগী 
ব্রাহ্মণদিগের গ্ররুত পরিচয় নানাবিধ অপপ্রচা্জের তলাক্গ তলাইয়। গেল । 


অপরদিকে যাঁজ্ছিক-ব্রাঙ্গণ প্রধান, কম্নকাঁণ্ডের ক্রিয়াকাঁগড সবশ্থ ধর্ম রাজ- 
পৃষ্ঠপৌধকতায় প্রতিষ্ঠিত হইলে বাহার। সেই ধর্জকে সবাংশে মাঁনিতে চাহেন নাই 
তাহাধিগের উপর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ৭ ব্রাক্ঘণেতর সমাজ অত্যাচার ও লাগন। 
চালাইতে থাকেন । নাথ-সম্প্রদায়ের যোনিবংশের রুদ্র ব| যোগী-ত্রাঙ্ষণগণ 
কিন্তু যাজ্জিক-ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্টত্ব শ্বীকার করেন নাই এবং এখনও করেন ন1। 
সেই কারণেও নাথ-সম্প্রদীয়ের যোনিবংশের কুদ্রজ বা যোগী ব্রাঙ্গপগণকে লাঞ্চিত 
ও সমাঁজচ্যুত হইতে হুইয়াছিল। বাংলাদেশের সাহা, সুবর্ণবণিক প্রভৃতিকে ও 
এই অত্যাচারের কবলে পড়িয়া অনেক গ্লানি ভোগ করিতে হইয়াছিল। 





১. তৎকালে শ্রাদ্দীয-দাঁন-গ্রহণ অগৌরবের বলিয়া! বিবেচিত হইত । 
বতমান কালেও অনেক সং-ব্রাহ্গণ দেখা যায় ধাহারা গৌরবজনক নয় বলিয়। 
শ্রাহ্ধীয়-দান গ্রহণ করেন না ; এমন কি শ্রাদ্ধ-বাসরে, ব্রাঙ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ 
পর্যন্ত গ্রহণ করিতে চাহেন না । 
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উপরোক্তি ছুইটি কারণে বাংলাদেশের রুদ্র বা যোগ্গী-ব্রাহ্মণগণ তাহাঁদিগের 
শিক্ষা-দীক্ষা, এঁতিহু, ধর্ম, আঁচার-নিষ্ঠা, ভূলিয়! প্রা আত্মবিস্ত অবস্থায় 
পড়িম্না রহিলেন বহুকাল । আত্মরক্ষার তাগিদে বিভিন্ন প্রকার নিম্নবৃত্তি গ্রহণ 
করিতে তাহারা বাধ্য হইলেন। এইভাবে তাহাদিগের মধ্যে বিভিন্্র প্রকার 
জীবিকা, রীতি-নীতি ও আচাঁর-নিষ্া আসিয়। গেল। 

ক্রমে ক্রমে এই কুদ্রজ বা যোগী ব্রাঙ্ষণ সমাজের মধ্যে শিক্ষা পুনরায় বিস্তার 
লাভ করিলে, সমাজের জ্ঞানী-গুণী ব্ক্তিগণ উদার যাজ্জিক-ব্রাঙ্গণদিগের সহায়নায় 
প্রায় আত্মবিস্বত এই জাতির জাগরণের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন । অপরদিকে 
বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের জানী-গুণী ব্যক্তিগণ বাংলা তথা ভারতের ও নেপালের 
শৈব-নাথ-সম্প্রদায়ের তত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া গবেষণার কার্ষে ব্রতী হইলেন। 
অনেক তত্ব ও তথ্য জনসাধারণের সম্মুখে আসিল ? শৈব-নাথ ধর্ম ও সম্প্রদায় 
সম্পর্কে জানিবার স্থযোগ উপস্থিত হইল । যদিও সেই সমশ্ত গবেষণায়, 
গবেষণার জন্য গৃহীত নিদিষ্ট ব্যিয়েপ প্রয়োজনে আংশিক সত্য মাত্র উদঘাটিত 
হইয়াছে : তথাপি সেই আংশিক সত্যকে অবলম্বন করিয়া! পূর্ণসত্য উদঘাটনের 
সোপানশ্রেণীর শি হইয়াছে; সন্দেহ নাই। সেই সোপান-শ্রেণীতে আরোহণ 
করিয়া পূর্ণ-সত্য উদ্ঘাটনের মহানদায়িত্ব আমাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। 

বঙওমানে বাংলাদেশে আমরা শৈবনাথ-সম্প্রদায়ের যৌ।ন-বংশের কুদ্রজ ব। 
যোগী ব্রাহ্মণের শিক্ষা-দাক্ষায় একেবারে পিছনে পড়িয়! মাই । প্রত্যেকে সচেষ্ট 
হইলে অচিরেই আমরা আমাদিগের হত গৌরব ফিরাইয়া আনিতে অবস্থাই সমর্থ 
হইব । শৈব-নাথ-সম্প্রদায়ের বিদ্যাবংশের যোগীসন্্যাসীগণও আমাদিগের সহিত 
যোগাযোগ রাখিয়া নানাভাবে সাহাধ্য করিতেছেন । আমাদিগের সেই সমবেত 
প্রচেষ্ট। প্রসারিত ও জয়যুক্ত হউক । 





দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আধিক সাহায্যের জন্ত এবং 
উপনযুন দিবার জন্য যোগাযোগ করুন। 


শ্রীমৃত্যুঞ্জয় নাথ 


২৩৭এ, আদর্শ পাড়া, পোঃ বিদ্যাধরপুর 
শ্যামনগর, জিলা-_২৪ পরগণা | 





পঠিরিনীল শ্রীঅন্রধিক্০ আশায় 
রাণী দেবী 


পুপ্যভূমি ভাঁরতবধে কত দর্শনীয় স্থান, কত শহর, নগর, মন্দির আছে 
আমরা'তাঁর কতটুকুই বা জানি, দেখা তে! দূরে থাকুক । আমাদের পক্ষে 
বাইরে বেড়ানো সম্ভব হ্য়ন। নানাকারণে ঠিকই, তবে ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় 
বোধহয় । অবশ্য সেই সাথে সুযোগও দরকার । সেবার এইরকম একটা 
স্যোগ এসেছিল আমাদের বেড়াতে যাবার ৷ 

পণ্চিচেরীতে থাকেন আমাদের এক আত্মীয় । অনেকদিন থেকেই তিনি 
সেখানে যাবার জন্য বলেন কিন্ত আমাদের সময় সুযোগ হয় না । সেবার তিনি খুব 
জোর দিয়েই লিখলেন প্রঅরবিন্দের জন্মদিন ১৫ই আগঞ্টে যাবার জন্য | হঠাৎ 
মনস্থির করে ফেললাম । ১৯৭৩ সালের ১২ই আগ আমরা রওনা হলাম । 
ছাঁওড়া থেকে সন্ধ্যে "টায় মাছাজ মেল ছাড়ল । ট্রেনে ট-টায়ারে উঠেই মনে 
হয়েছিল খুব ভীড় কিন্তু একটু পরে যে যার জায়গা পেয়ে গেলে আর ভীড় রইলে। 
না। জিনিসপত্র গুছিয়ে জানালার কাছে বসতে বসতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। রাত 
কটা নাগাদ খাওয়ার পাট চুকিয়ে উপরের বার্থে উঠে শুয়ে পডলাম । বাড়ীর 
মতো আরামেই রাত কাঁটলো। ভোর হল যখন, তখন আমর। উড়িস্যা। ছেড়ে 
এসে অস্ত্রে পড়েছি মনে হল । ট্রেন ছুটে চলেছে, একদিকে পাহাড় আর অন্তদিকে 
ধানক্ষেত দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি ধানক্ষেতের ধারে ধাবে তালগাছের 
সারি যেন লাইন দিয়ে দাড়িয়ে আছে। অন্য গাছপালা কমই দেখলাম । 
একটার পর একট। পাহাড যেন শ্রেণীবদ্ধভাবে দাড়িয়ে আছে ! কোনটা 
ছোট ছোট গাছপালা জন্মেছে আবার কোনটায় কঠিন পাথর এবড়ো-খেখড়ে। 
ভাবে রয়েছে যেন ষে কোন মুহর্ডেই ভেঙ্গে পড়বে । সকাল থেকেই এই স্থন্দর 
দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি । এগারোটা নাগাঁদ ওয়ালটেয়াঁরে ট্রেন থামতে 
আমাদের দুপুরের খাবার দিয়ে গেল। সকাল থেকে কোন কাজকর্ম নেই । 
বসে বসে খাওয়া বেশ ভালই লাগলো । ওঘ়ালটেয়ার শহর দেখা হলনা কারণ 
আমাদের গস্তব্যস্থল পণ্ডিচেরী । সারাট] দিন কেটে গেল ট্রেনের জানালাম 
বসে। ক্লান্তিও নেই চোখে ঘুমও নেই । ট্রেনে মাঝে মাঝে নতুন যাত্রী কিছু 
আসছে, তাদের সাথে ভাব করতে চেষ্টা করি, কিন্তু ভাঁষা তো বু'ঝনা । যা 
হে!ক হাঁসিগল্লে দিনটা কেটে গেল। রাত এলে আবার উপরের বার্থে যেতে 
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হবে। কাঁজেই রাত সাড়ে আটটায় বিজয়ওয়াদায় পৌঁছলে রাতের খাবার 
দিয়ে গেল। খেয়ে দেঘ্সে শুয়ে মনে হচ্ছে কতক্ষণে ভোর হবে আর আমর! 
মাদ্রাজ পৌঁছাবে।। ভোর পাঁচটায় ট্রেন মাদ্রাজ পৌঁছবে সুতক্লাং তার আগে 
উঠে আমর! তৈরী হয়ে নিলাম । 


সময়মত টেন পৌছলো মাধাজ ষ্টেশনে । স্লেখনটি বিরাট ও খুব পরিচ্ছন্্ 
মনে হল। ট্যাক্সি কোরে এগমোর ষ্টেশনে গেলাম । এখান থেকে ট্রেনে 
পণ্ডিচেরী যেতে হবে। ঘুমপ্ত মানা শহরের একটুখানি দেখলাম । একটা 
ট্রেন দাড়িয়ে আছে কখন ছাড়বে ঠিক নেই । স্থৃতরাং আমর প্রাতরাশ সারতে 
রেলওয়ে ক্যা্টিনে গেলাম । একট পরেই শুনলাম ট্রেন তখুনি ছাড়বে । 
নতুন খাবার মাদ্রাজ ধোসা আলুমটর সহযোগে আর মিশ্চিন্তমনে খাঁওয়। হল না। 
কোন রকমে গলাধকরণ করে ছুটে এসে ট্রেনে উঠতেই ট্রেন ছাড়ল | ট্রেনট। 
প্রথমে সব ষ্টেশনে থাঁমঘছিল না পরে প্রত্যেক ষ্টেশনে থেমে অনেক দেরী 
করছিল । এক তামিল পরিবার ট্রেনে আমাদের সহযাত্রী হলেন । তাদের 
সাথে আলাপের চেষ্টা করলাম । ভন্ত্রলোক ইংরেজ বোঝেন কিন্তু মেয়ের! 
বোঝেনা, তারা হেসেই অস্থির। তারাও বোঝাতে চাষ কিন্তু পারে ন!। 
আমাদেরও সেই অবস্থা । ঢ একটা ফ্ল দেখিয়ে তার নাম এদের ভাষা জেনে 
নিলাম । ভাষা বুঝিনি, তবে তাদের হাঁবভাবে মনে হল এরা খুবই শান্ত 
প্রকৃতির ও ব্যবহারে অমায়িক । খুব সাধারণ পোযধাক পরিচ্ছদ, তবে সোনার 
গয়না, যা পরে এরা, ওজনে বেশ ভারী । কান তো গয়নার ভারে ছিড়ে পড়ার 
অবস্থা । গলায় বেশ ভার; হার আর বিবাহতাদদের আছে অজলস্ত্র | 
আমাদের মতো শীখা-দিন্দুর নেই। এ মঙ্গলস্থত্রই ওদের এয়োতির চিহন। 
হাসিগন্পে সময় কাটছে বটে কিন্তু আমাদের শরীর যেন বড় ক্লাস্ত হয়ে পড়ছে। 
কতক্ষণে পণ্ডিচেরী পৌছতে পারবো, এই চিন্তাই তখন অস্থির করে তুলেছে । 
আমরা টি্ডিভানম ষ্টেশনে নেমে বাসে করে পশ্ডিচেরী রওনা হলাম । ওদের 
ভাষার জগ্য প্রতিপদ্দেই অস্থবিধাঁ, ওখানে তামিল ছাড়া অন্ত কোন ভাঘ। 
কোথা লেখা থাকে না, এমন কি ইংরেজী ও নয় | 

বিকেল তীয় আমরা পণ্ডিচেরী পৌছলাম। মান খাওয়া সেয়েই 
শ্রীঅরধিন্দের লমাধি দর্শনে গেলাম । আশ্রমের গেট দিয়ে ঢুকতেই মনটা 
তরে গেল আশ্রষের সুন্দর, নীরব পবিত্র পরিবেশে । ফুলের গঞ্ধ, ধূপের গন্ধে 
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ভরপুর সমাধি । মনে হয় এরই মধ্যে ধষি আজও বসে আছেন ধ্যানস্থ 
হয়ে । সমাধিক্ষেত্রটি এমন ষে, যে কোনভাবেই এখানে এলে মন ভক্তিতে 
তরে ওঠে । একটি মেয়ে ফুল আর ধুপকাঠি নিয়ে বসে আছে; তার কাছে 
গেলেই কিছু ফুল ও ধূপকাঠি পাওয়া যায়; তার জন্য দক্ষিণা দিতে হয় না; 
আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগল। সকলেই ফুল ও ধুপ জ্বেলে সমাধিতে দেয় । 
আমরাও ফুল দিয়ে প্রণাম জানালাম। তারপর প্রণাম জানালাম শ্রীমায়ের 
উদ্দেশ্যে । তিনি সমাধির পাশেই তিনতলার ঘরে সমাধিমঞ্র | 

আশ্রম থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের পাবে গেলাম । সমুদ্রের পারে গিয়ে কী যে 
ভালো লাগল, বোঝাতে পারবো না। প্ডিচেরী বঙ্গোপসাগরের কুলে অবস্থিত | 
সমুদ্র শহরের আরে! কাছে না আসে তারজন্ত সাবধানতার শেষ নেই। বড়বড় 
পাথরের টাই ফেলে রাখ। হয়েছে, যাঁর উপর ঢেউগুলো এমে আছড়ে পড়ে । 
শহরুকে আরও সুরক্ষিত করার জন্য উচু দেয়াল করে দেওয়া হয়েছে । দেয়ালের 
পাণেই চও্ড়! রাস্ত। খুবই পরিষ্কার প্রিচ্ছন্ন। এখানে দাড়িয়ে মনে হয়েছিল, 
একদিন পপ্ডিচেরী ফরাসাদের রাজত্বে ছিল, আর তাদের কাছে আশ্রয় নিতে 
এসেছিলেন বাংলার বিপ্রবী বীর সম্ভান শ্রীঅরবিন্দ। এধানেই তিনি সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করেন । ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে, আর তার গঞ্জনে 
চিন্তায় বাধা পড়ে । সমুদ্ূকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না, তবু সন্ধ্যে হয়েছে, 
শরীরও বড় ক্লাস্ত লাগছে; সেদিনের মত ফিরে এলাম । 

পরদিন ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর ঘর খুলে দেওয়া! 
হবে সাধারণের জন্য । ভোরবেলায় আশ্রমের কাছাকাছি এসে দেখলাম, 
ইতিমধ্যে অনেক লঙ্ব৷ লাইন হয়ে গিয়েছে । আমরা ততীপ সারির পেছনে 
স্থীন পেলাম । একটু পরে দেখি আমাদের পেছনে আরও কয়েকটি লাইন হয়ে 
গেছে । লাইনে দেখলাম, প্রায় সার ভারতের লোক আছে, তাছাড়া বাইরের 
দেশের লোকও আছে । এত লোকের সমাবেশ কিন্ত টু শবটি নেই। একপা! 
একপা! করে গেট পর্যস্ত এগোঁতে আমাদের ৩ ঘণ্টা কেটে গেছে । যা হোক এক 
সময় সেই সাধনপীঠে পৌছলাম । পবিত্র ঘরটি ষেন দেবতার মন্দির । ধূপ আর 
ফুলের গন্ধে এক স্বর্গীয় ভাবে পরিণত হয়েছে । শ্রীঅরবিন্দের ও শ্রীমায়ের দুখানি 
খু বড় ছবি সেখানে আছে, আর আছে তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র | খুবই ভালো 
লাগল ? কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না; কারণ আরও বধ লোক আসবে । 
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সেদিন দুপুরবেলায় আমাদের আশ্রমের ডাইনিং হলে খাবার ব্যবস্থা । 
পেখানে গিয়েও দেখি লাইন । তবে এবারে গেটের কাছেই স্থান পেলাম। 
লাইন এক সময় এগিয়ে নিয়ে এলো যেখানে সেখান থেকে থাল! নিলাম । 
আরও একটু এগিয়ে দেখি ভাত, ডাল, তরকারি নিয়ে বসে আছেন আশ্রমেরই 
ছাত্র ও কমর । থালাতে ভাত, তার ওপরে বাটিতে ডাল, তরকারী আর 
একবাটা দই ও কল! পেলাম । সবাই যে যার নিয়ে বসে যাচ্ছে। বসার 
ব্যবস্থাও সুন্দর । বারান্দাতে আসন পাতা তার সামনে ছোট জলচৌকি 
বসান। লনে চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থাও আছে । বিরাট নেমন্তন্ন বাড়ীর মত 
নেই কোন গোলমাল হুড়োছড়ি। আমরা বাংলাদেশের লোকেরা যে এত শান্ত 
ও ভদ্র হতে পেরেছি সে বোধহয় এ জায়গার গুণে । খাওয়ার পরে প্রত্যেকে 
যার যার থালা গেলা নিয়ে গেলাম । কলের কাছাকাছি যেতেই একজনে 
বাটিকট। ও গেলাস নিয়ে নিল; তারপর থালাও । একদলে থাল! বাটি মেজে ধুয়ে 
দিচ্ছে আর একদলে সেগ্জলে। ওষুধজলে শোধন করে মুছে দিচ্ছে । সবাই যেন 
মেশিনের মতে! নীরবে কাজ করছে। এরা সকলেই আশ্রমের ভক্ত কর্মী । 
অনেক বয়স্ক লোকও আছেন এই সব কাঁজে। আশ্রমের কাজই হুল শ্রীমায়ের 
কাজ। এইভাবেই মায়ের সেবা! কর! হচ্ছে, তাদের বৌধহয়, এই মনোভাব । 

এই[দনই বিকেল ৬্টা ১৫ মিনিটে শ্রমায়ের দর্শন দেওয়ার কথা । আমর! 
গিয়ে শুনেছিলাম সেবার হয়ত দশন দেবেন না। তার শারীরিক অসুস্থতার 
জন্ত | কিন্তু এদিন সকালে শুনলাম মা দর্শন দেবেন। এতদূর থেকে গিয়ে 
মায়ের দর্শন পাব না জেনে মনট! যেমন বিচলিত হয়েছিল দর্শন দেবেন জেনে 
আরও বেশ আন্দ হল। ৪-৩* নাগাদ আমরা দর্শনের উদ্দেশে গেলাম । 
গিয়ে দেখি সেখানেও ২1৩ হাজার লোক সমবেত হয়েছে ইতিমধ্যে । মাতার 
বাড়ীর তিন তলার বারান্দায় কয়েক মিনিটের জন্য দাড়াবেন। নীচে খোল৷ 
জায়গ। নেই, শুধু মাত্র চওড়া রাস্তা । এত লোকের সমাবেশ অথচ কোন 
গোলমাল নেই। সৰাই অধীরভাবে অপেক্ষা করছে ৬-১৫ মিনিটের জন্য । 
খানিক পরে হঠাৎ মেঘ হ'ল আর ঝমঝম করে বেশ বড় বড় ফোটা নিয়ে বৃষ্টি 
এল । দু-একজন একটু ছুটোছুটী করলো, কিন্তু বেশীর ভাগ লোক চপচাঁপ 
দীড়িয়ে ভিজতে থাকলে। | ওখানকার বাড়ীগুলো৷ একটু ভিন্ন ধরনের, কোন 
বাড়ীতে রক ব! বারান্দা নেই। সুতরাং যার! ছুটোছুটী করলে! তারাও কম 
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ভিজলে! না । বোধহয় দেবদর্শনের আগে স্নান হল। ঠিক ৬-১৫ মিনিটে মা 
আন্তে আস্তে এসে ধ্লাড়ালেন বারান্দার রেলিংয়ের ধারে। শরীর খুবই ছুর্বল 
বয়সের ভারে দাড়াতে পারছেন না তবু রেলিং ধরে একবার এদ্দিক একবার 
ওদিক গেলেন যাতে সকলে তাকে দেখতে পায়। আগে যেমন সোজা হয়ে 
প্লাড়াতেন, ছবিতে দেখেছি, সেবারে তা পারলেন না। মাকে দেখার আনন্দে 
তাকে প্রণাম জানাতে মনে (ছল না। যখন মনে পড়ে প্রণাম জানালাষ চেয়ে 
দেখি তিনি সবে গেছেন । এই দর্শনই যে তার শেষ দর্শন হবে সেদিন তা কেউ 
বুঝতে পারেনি । তার কিছুদিন পরেই তিনি মানবলীল! স্বরণ করেন। 

এর পরেও কয়েকদিন পণ্ডিচেরীতে ছিলাম । আশ্রমের কাজকণ ২1৪ দিনে 
নবেখে শেষ কর! যায়না । শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রামায়ের 
সহাম্বভায়। সব দায়িত্ব মায়ের উপর ছিল। আশ্রমের ছেলে মেয়েদের 
লেখাপড়া, খেলাধুলা, ব্যায়াম, সব কিছু উপর মায়ের প্রভাব ছিল। সব 
কাজেই মা নিজেকে কীভাবে নিয়োগ করেছিলেন ভাবতে বিস্ময় লাগে । 
শ্রবামকৃষ্চ যেষন বিবেকানন্দকে, বিবেকানন্দ যেমন নিবেদিতাকে, শ্রীঅরবিন্দ 
তেমনি শ্রমাকে রেখে গিয়েছিলেন তার আর্ক কাজ শেষ কোরতে । আজ ম৷ 
মরদেহে নেই, কিন্তু কোন কিছুতেই নাকি তার অভাব বোঝা যায় মা । তার 
অদৃশ্য শক্ত একইভাবে পরিচালিত করছে আশ্রমকে । 

আশ্রমের কথ! বলে শেষ কর! খায় নী । একদিন বিভিন্ন দেশীয় ছেলে- 
' মেয়েদের ব্যায়াম ৩ খেলাধুলা দেখলাম । ৮০1৯০ বছরের ব্ুদ্ধেরাণ্ড ব্যায়াম 
করেন নিয়মিত । মেয়েদের লেখাপড। কাজকর্ষের সাথে বিকেল গুটার সময় 
খেল! ৪ ৬্টার সময় সমুদ্র আাঁনও রুটিন বাধ! । ভোর থেকে ঘড়ির কাটার 
সাথে সাথে তাল রেখে কাজ হয়। তার ফলে তারা সারাদিন প্রচুর কাজ 
করতে পারেন । এখানে যারা ছোটবেলা থেকে থাকে তাদের পড়াখনার জন্ত 
বাঁব।-মাকে ভাবতে হয় না। হখানেই লেখাপড়া শেষ করে ওখানেই তারা 
কাঁজ করার স্বযোগ পায় । এদের চন্য বাড়ী, গাড়ী, খাওয়।, পোশাক-পরিচ্ছধ, 
ডাক্তার লণ্ড জনই করে । এদের টাকাপয়সার প্রয়োজন বোধ হয় কম | 
আরও কতে! বলার আছে, কতো ভানাপ আছেঃ অন্তর করার আছে 
আশ্রমজীলন সম্পরকে তা বাকী রয়ে খেল। 


কিতা রাতে মেন 
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ভুবন নন্দিত, বিশ্ব ঝঙ্কৃত, তব দত্ত চেতনায় । 

ঘুমন্ত ভারত, হইল জাগ্রত, তব ধ্যান সাধনায় ॥ 
তারত আত্মার, নব জন্মদাতা, হে বীর সন্ন্যাসী তুমি । 
তোমার জনমে, ধন্য হইল, এ বঙ্গ ভারতভূমি ॥ 

মহ1 ভারতের, মহা জ্যোতিষ, মহাত্যাগী মহা হধ্য। 
বল বীধ্য হার।, এ জাতির প্রাণে, এনে দিলে বল বীধ্ষ্য ॥ 
বিশ্ব ঘরে ঘরে, সবারি অন্তরে, জ্দেলে দিলে জ্ঞানদ্ীপ । 
মহ (মিলনের, মহ মন্ত্রদীতা, পরালে মিলনটিপ ॥ 

তব মধুমাখা, বেদাস্তের বাণী, বিশ্বের সভাতল । 
প্রাচ্যের প্রাণে জাগিল চেতনা, পশ্চিম টলমল ॥ 
পাধাণ মানবেঃ জীন্ববী যেমতি, প্রাণ সঞ্চারিল দেহে 
সেইমত তব, করুণার ধারা, ঢালিয়। পর্রম ন্রেহে ॥ 
পাষাণ সম, অচল জাতির, দেহে দিলে নব প্রাণ । 
তোমার রুদ্র, বহি শিখায়, হল সবে বলীয়ান ॥ 

মহা] বিশ্বেরঃ মহান্‌ রুদ্র মহা ভৈরব তুমি । 

তব জ্ঞানালোকে, আলোকিত হ'ল, সোনার ভারততৃমি ॥ 
পরম পুরুষ, বামকৃষ্ণের, অন্তরের মহামণি। 

তৰ্‌ দুখ হ'তে, বাহির হইল, তাহারি অমুতবাণী | 
জলস্ত উক্কারমত , তব আবিভাব, মানব উদ্ধার হেতু । 
বিছ্যৎ্সম, ক গতি নিয়ে, বাধিলে প্রেমের সেতু ॥ 
সুত্যুয়ী, তুমি মহাবী রঃ মৃত্যুরে করি জয় । 

মাভৈঃ মঙ্্ে, দীক্ষা! দানিলে, তোমার বিশ্বময় | 
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নিভিক তুমি, স্বাত্বিক তুমি, সত্যের ঞ্রবতারা | 

ভ্রাস্ত অদন্ধে, দেখালে পন্থা» যাঁরা ছিল পথহারা ॥ 

বিজয় শঙ্খ, বাজাইলে তূমিঃ কোন লে মোহন বাঁশী । 

ত্ন্ধ হইল, মুগ্ধ হইল, এ সে চিকাঁগোবাসী ॥ 

দিগ, দিগন্তে, ঘোষিত হইল, জয়তু হ্বামীজি জয় । 

সব ধর্ম সমন্বয় হেতু, তোমার অভ্যুদয় ॥ 

হিমাঁচল পম, ধ্যান গম্ভীর, সৌম্য শাস্ত-মুরতি। 

হেরিলে সবার, জুড়ায় পরাণ, প্রাণে জাগে মহ শকতি ॥ 
তুমি বিধাতার মঙ্গলদূত, জীবের মঙ্গল লাগি । 

যুগে যুগে ভাই, এসেছে ধরায়, সোনার স্বর্গত্যাগী ॥ 

হে মহান ঞ্ধি, হে মহ। তপস্বী, প্রাণে প্রাণে দাও শকতি । 
দাও শুদ্ধ প্রেম, দাও ভালবাস, দাও নিষ্ঠা, দাও ভকতি ॥ 
শ্রন্ধ। জানাই, ভকতি জানাই, প্রণাম জানাই চরণে । 

তব অম্ুতবাণী, চির শাশ্বত জানি, আজীবন রাখি স্মরণে ॥ 


মেশিনে উলের জিনিস বোন। শিখুন ! 


উলের সোয়েটার, মোজা, টুপি, চার ইত্যাদি 
মেশিনের সাহাযে বোন শেখান হয়। 


যোগাযোগ করুন £ 
€গ্গীন্সী 25লনম ক্যাট ৩১ 
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ও প্রার্ট, গৃহকর্ম সুচী ও" বুনন শিল্পে 
নিপুণ, বাংলা, ইংরাজী "ও হিন্দী 
ভাষায় কথোপকথদে পার্দশশিনী । 
উপযুক্ত পাত্র চাই -_ শ্রী এস. কে. 
নাথ প্রযত্ে, এস. কে দালাল, ২নং 
নকুলেশ্বর ভট্টাচার্ধ লেন, কলি-২৬। 


পাত্রী (২৬) এম. এস. সি। কলিফাতাঁষ 
ব্যাঙ্কে কর্মরত | প্রখ্যাত সমাজ 
সেবীর কন্তা ৷ উপযুক্ত পাত্র চাই। 


আসর পরিচালক, ২৩/১ ফীয়াস 
লেন, কলি-১২। 
পাত্র (২৯); টেলিকম্‌ ইপ্রিনীয়ার। 


কেন্দ্রীয় সরকারের 'অধীনে কর্মরত 
(১৬**), পিতাও কেন্দ্রীয় সরকারের 
গেজেটেড 'অফিসার.। উপযুক্ত 
পাত্রী. চাইশ-শ্রীমনোরঞজন নাথ, 
১ ব্যাপারী টোল্। লেন, কলি১৩। 


পাত্রী (২৬), হোমিওপ্যাথিক 
ভাঁক্কার; শ্ঠামবর্ণা, উম মুখশ্রীযুক্কা, 
হ্বাস্থাধতী, ' নন্বভাবা ৷ উপযুক্ত 


পাত্র চাই--ডাঃ এল. ডি. দেবনাথ, 
হোমিও ল্যাবরেটারী, হাওড়। 
সাবওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ । 


পাত্র (২৭), (৫1-৭”), বি. কম্‌, 'বেসর- 
কারী চাকুরিয়া, অন্য আয়ও 
আছে। স্বাস্থ্যবান, বনেদী পরিবার । 
উপযুক্ত পাত্রী চাই--প্রীগণেশ চচ্জ 
নাথ । মনীজ্দ্র ভাণ্ডার, ৫৭এ 
কাঁলীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট, কলি-৭০ । 


পাত্রী (২৬), এইচ এম অন্ধুতীর্ণা, শ্যাম- 
বর্ণা, ব্যাংক 'অফিনারের . গ্রাথম! 
কন্যা ৷ উত্তম মুখশ) যুক্ত, অতীব 
শান্ত শ্বভাবা, স্বাস্থ্যবতী। গৃহক্ন 
ও স্থুচীশিল্লে নিপুণ ॥ ব্যবসায়ী বা 
চাকুরে পাত্র চাই.। শ্রীরাঘবিহাঁরী 


নাথ, ক্কুল বাগান, বোলপুর, 
বীরভূম । 
পাত্রী (১৯), মাধ্যগ্িক পরীক্ষািণী 


রবীন্দ্র লঙ্গীতে ভিপ্লোম। ' প্রাপ্তা | 
পাত্রী খুলনার বুধহাট। নিবাসী 
৬কালিদাস নাঁথের পৌত্রী। 
ব্যবষাধী বা চাকুরিয়! পাত্র চাই । 
শ্রবিমলকুমাি নাথ, ৪৪ দি রাণী 
হুধমুখী রোড, কলি-২ 


পাত্রী (২৬), ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ। 
গৌরবর্ণা, প্রিয়দশিণী, গৃহকর্মে 
নিপুণ | উপযুক্ত পাত্র চাই। 
শ্রীমতী রেবা নাথ, ঈশান দালাল 
রোড, পোঃখসিরহাঁট, ২৪ 
পরগাশা | 


৩৪ শৈবভাঁরতী 


পাত্র (৩০), বি. এ. পার্ট ওয়ান, কো 
অপারেটিভ ফার্মে কর্মরত | নিজদ্ব 
বাড়ী ও জমি । দ্থাস্থা মাঝারি । 
উপযুক্ত পাত্রী চাই-_শ্রীবাবুল নাথ, 


বরিশাল পল্লী," পোঃ রহড়া, 
২৪ পরগণা | 

পাত্রীঘয় বি. এ পাশ | বধস বথাক্রমে 
২৩ এবং ২৫ বছর । ফর্সা, উত্তম 


মুখশ্রী যুক্তা, গৃহন্ষর্মে নিপুণ।। 
শিক্ষিত পরিবার । উপযুক্ত পাত্র 
চাই। শ্রপ্রবীর দেবনাথ, ক্ষুল 
বাগান, বোলপুক, বীরভূম । 

পাত্রী (২) (৫'-৪*), বি. এ. গৌরবর্ণা, 
স্বাস্থ্যবতীঃ গৃহকর্মে নিপুণ। ৷ নসর 
্বভাবা। চাকুরে পাত্র চাই 
শ্রীমতি কমলা 'দবনাথঃ তাহেরপুব 
বি. ২৯, পো: তাহেরপুর, নদীয়। | 

পাত্রী (২২) (৫9, দশম মান, স্শ্রু, 
গৃহকর্মে নিপুণ, শাস্ত স্বভাব, 
সন্তাস্ত বংশীয়! । উপযুক্ত পাত্র 
চাই--শ্রীকাতিক দেবনাথ, দি 
রিলায়েবেল ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়া্কস্‌, 
১৩৪ ধর্ম তলা স্ত্রী, কলি-১৩। 

পাত্র (২৭) (৫১০), বি. কম, টুরিজ্ঞম 
ডেডেলপমেপ্ট কর্পোরেশনে অফি- 
সার (0১162) (১৪০*), স্বাস্থাবান, 
স্থপুরুষ, ভুবনেশ্বরে কম্নরত | ফর! 
স্থদ্দরী স্মার্ট পাত্রী চাই--্রীমস্ত 
মোহন নাথ হাটথুবা, ২৪ পরগণ।, 
৭৪৩২৬৪ | 

পান্জ 3. ৪০, পাশ ৩৭ বৎসর বয়ন্থ নিজ 
ব্যবসায়ে লিপ্ত যুবকের জন্ত (৬ 
'ল্ঘ| ) শিক্ষিত! সুন্দরী পূর্ববংগীয় 
পাদ্রী চাই। পত্রালাপ করুন । 


[ ১ম বর্ধ, ১ম সংখা! 


শ্রীমতী কুগ্লতা। নাথ, ০/০ অধ্যা- 
পক ৬অম্বতলান নাথ, রামু 
পল্লী, মালদা, ৭৩২১৭১। 


পাত্রী (২) (৫-২) বি. এ. ফর্গা, সুভ, 
স্বাস্থ্যবতী, রুচীশীলা এবং পাত্রী 
(২২) (৫২), বি. এ. সুগায়িকা, 
মধ্যম বর্ণা, স্মার্ট, শ্বাস্ছাবতী, রুটী- 
শীলা । উপযুক্ত পাক্জর চাই-_ 
সুহৃদ দেবনাথ, ২০৭/১৬২ বি. টি, 
বো, কলি-৩৬। 


পাত্রী৷ (২০) (৫'-১*), ১২ ক্লাসে পাঠরতা 
স্বাস্থ্যবতী, ফর্সা, সুশ্রী, সঙলীতজ্ঞা, 
রাম ভক্ত পরিবারের পাএ 
হুইলে ভাল হয়। জি. সি. নাথ, 
০/০ “রূপায়ন”, ১৭* ডাঃ সুরেশ 
ব্যানাজাঁ রোড, কলি-৮৫ । 


পাত্র (৩২) বি. এন্‌ মি মান, ওয়ারলেস 
অপারেটর ( পোলিশ ) (৭০৯), 
স্বাস্থ্যবান, কলিকাতায় বাডী। 
উপযুক্ত পাত্রী চাই এবং 


পাত্রী (২৫) ৫"-২% পি ইউ অন্তীর্ণা, 
সঙ্গীতে একাধিক ভিপ্রোমা প্রাপ্তা। 
ফর্সা স্বাস্থ্াবতী সুন্দরী, শাস্ত 
স্বভাবা। উপযুক্ত পাত্র চাই-_ 
গুরুপদ ভৌমিক, ২০৭/৫৪ বি. টি 
রে!ভ, কলি-৩৬। 


পাত্রী সুন্দরী বস ২৯ বৎসর [ধু &. 
(0০01 5০.) 8৪. 20. নৃত্যগীত 
পটিয়সী । সাংসারিক কার্যে পার- 
দশিনী | উপযুক্ত পাত্র চাই। 
শ্রীরাঁমপদ দেবনাথ নিউ ব্যাকাক- 
পুর, হরেজ্্র মুখার্জা রোড, পোঃ 
নিউ ব্যারাকপুরঃ জিঃ-২৪ পরগণ। । 

































ইউ.এস, এর অরিজিনাল বি টি 
ব্যাক প্রোটেনিস দ্বারা হোমিও- 
প্যাথিক ও বাইওকেমিক ওষধ 
প্রস্তুত করিয়া নিজস্ব শো' রুম 
হইতে পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় 
করা হয়। সুদক্ষ কেমিষ্ট ও 
কম্পাউড্ডারগণ নিষ্ঠা ও সততার 
সঙ্গে উচ্চমানের ওষধ প্রস্তুত 
করিয়া ইতিমধ্যেই ডা: এস. ডি, 
দেবনাথ হোমিও ল্যাবরেট রীকে 
কলিকাতা প্রথম সারির 
কোম্পানি গুলির সমমযাদার 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন। ভাল ওষধই রোগীকে 
চটপট সারাইয়া তোলার এক- 
মান্র হাতিয়াব । এই ভাল ওষধ 
প্রস্তুত করিয়া আমাদেব ল্যাব- 
রেটরী কত জনপ্রিয়তা অজন 
করিয়াছে, শো” রূমে আসিলেই 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 


ডা:এস,ডি দেবনাথ হোমিও ্াবরোরী 


হাওড়া-৭১১১০১(হাওড়াসাধওহের ঠিক উপরে 





হাসি বি পাস হানি এরি এরি, এসি “বহি, এ এরা, এসি এ ০ এ এ পা 


মণীদ্রে ভাগুানু 
গ্রাগণেশ চন্দ্র নাথ 


বাঁরকোষ, কেউটা, চাঁকি, পিভ।, বেলুন ই হ্যাদি কাঁঠেব জিনিষ 
পাইকাবী ও খুচবা বিক্রুষ হয । 


৫এ কালীকৃষণ ঠাকুর গ্রীট, কলিকাতা-৭০ 
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ফোন: ৪২-১৯১৬ 


বিশুদ্ধ থদ্ব্র ও সিন্কেব্র জনপ্রঘ্র প্রতিষ্ঠান 


খাদি এন্পোরিয়াম 


আধুনিক ডিজাইনের খন্দর ও সিক্ষের তৈয়ারী 
পোষাক হৃলভ মুল্যে পাওয়া যায়। 


১৪৫, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ 


(বাসম্ভতীদেবী কলেজের পাশে ) 


সবি রত 1. 
07000 8824২-001-40787895£ঘ 
১৭4 1টাব1্থ 9207২8:9 


চ100.-107051074 07, টার ঞ্ চা 


ঘতয়োভত জালেম 
পাইকারী ও খুচর। বস্ত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
তিহট্র, নদীদ্বা 


প্রোঃ শ্রীনিকুঙ্জবিহারী মজুমদার 
জ্ীপতিতপাবন মজুমদার 


হিসি 





রুজজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর যুখপত্র 
£শঘভালভী 


নিয়মাবলী 


১। বৈশাখ মাস হ'তে শৈবভারতীর বৎসর আর্ত | বৎসরের ষে কোন 

মাস হ'তে গ্রাহক হওয়। বায় । 

পত্রিকার পডাক বাধিক গ্রাহক চাদ! আট টাকা । বাধিক গ্রাহক 

চাদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূলা পঁচাত্তর পয়সা । আজীবন 

গ্রাহক চদা একশত এক টাকা । 

৩। “শৈবভারতী"তে প্রকাশার্থ ধর্ন, নীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিশেষতঃ কুত্রজ 
ব্রাহ্মণ বা শৈব-নাথ সম্প্রদায়ের এতিহা, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে প্রবন্ধ, 
কবিতা, জীবনী, আখ্যায়িকা, ভ্রমণবৃত্বাস্ত প্রভৃতি রচনা সাদরে গৃহীত 
তয় । রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪1৫ পষ্ঠার অনধিক ) এবং 
কাগজের এক পৃষ্ঠা কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাগ্ুনীয়। সঙ্গে 
উপযুক্ত ভাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচন] ফেরৎ পাঠানো সম্ভব 
নয়। সৃম্পার্দকমণ্ডলী প্রয়োজনবোপে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও 
পৰ্বিবজন করতে পারবেন । 

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন । 

€ | বিজ্ঞাপনের ভার পূর্ণ পৃষ্টা পঞ্চাশ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ত্রিশ টাকা, 

সিকি পৃষ্ঠ! কুড়ি টাকা । এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হাঁর ক্তন্ত্র। 
ব্লকের জন্ত পুথক খরচ দেয় । বিজ্ঞাপন সম্পকে কার্যাধ্যক্ষের সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে হবে। 

শৈবভারত'তে প্রকাশাথে রচনা পাঠাবার ঠিকানা 

অধ্যাপক চক্দ্রশেথর দেবনাথ, দর্তঘাটঃ পোঃ চাচুড়া, ছিলা--হছুগপী 

৭। গ্রাহক চাদা ও অন্যান্ত খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকান] | 

প্ীনুবলচজ্র দেবনাথ 


৪৮, টাল1 পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭*০০৩৭ 


২ 


৫ 





বিঃ জ্রঃ £ বার! এককালীন একশত এক টাকা দিলে রুদ্রজ ত্রাক্মণ সশ্িলমীর 
আজীবন সদশ্ত হবেন, তীর! “শৈবভারতী' বিনামুল্যে পাৰেন। 


ও নম্ঃ শিবা শৈঘভাল্রভী 


১ম বর্ধ, ওর সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৮৮ 





সম্পা্ক-_অধ্যাপক চত্দরশেখর দেবনাথ 


০ 


জ্জগাহত-শ্রীশিব-ভোত্রয্‌ 
নমস্তভাং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষু ষে। 
নমঃ পিনাকহস্তাষ বজ্রহস্তায় বে নমঃ ॥ 
নমস্ত্রিশলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে । 
নমস্ত্রে লোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নম? ॥ 
নমঃ স্বরাধ্রিনাথায় সোমস্যাগ্নিচক্ষু ষে। 
ব্রক্মণে চৈব রুদ্রায় বিঞণবে চৈব তে নম: ॥ 
নমঃ সংখ্যায় যোগায় ভূতানাথয়ে বৈ নমঃ। 
কপদ্দিনে কপালায় শঙ্করাঁয় হরায় চ ॥ 


বিরূপাঁয় ম্ব্ূপায় শিবায় বরদায় চ। 
ব্রিপুরদ্ধে নথল্ায় মাতৃনাং পতষে নম: ॥ 





বুদ্ধায় চেব শুদ্ধায় মুক্তায় কেবলায় চ। 
লোকত্রয়বিধাত্রে চ শক্রস্ বরদায় চ ॥ 
অগ্রায় চ তথোগ্রায় ব্যাগ্রায়া নেক চক্ষু ষে। 
রজসে চৈব সত্বায় তমসে অন্যক্তযোনয়ে ॥ 
অনিত্যায় চ নিত্যায় নিত্যানিত্যায় তে নম: | 
ব্যক্তায় চেবাব্যক্তায় ব্যক্তাব্যক্তায় তে নম ॥ 
অচিন্ত্যায় চ চিন্ত্যাস্ব চিন্ত্যাচিস্ত্যায় নম:। 
অশ্্ায় চ সুল্গায় সুক্াস্থস্মায় তে নমঃ ॥ 


টশৈবভারতী | ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


ভক্তানাং আতিনাশায় প্রিয়নারায়ণায় চ। 
উমাপ্রিয়ায় শর্বায় গণাধিশায় তে নমঃ ॥ 


পক্ষমাসার্ধ পক্ষায় খতুসম্বাংসরায় চ। 
বন্ুরূপায় মুক্তায় দণ্ডিনেহ থ বরখিনে ॥ 


রথিনে ধ্বজিনে চৈব জটিনে ব্রহ্মচারিণে । 
ধগ.যজঃ সামরূপায় পুরুষায়েশ্বরায় চ ॥ 


ইত্যেবমাদিচরিভৈঃ স্ত্বতিস্তত্য নমোহস্তব তে ॥ 


ইতি ত্রহ্মাকৃত-শ্রীশিব-স্তোত্রম্‌ 





বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 
কলিকাত1-১২ হইতে ২৩/১এ, ফিয়া লেন, কালীমন্দির নিবাস প্রবীণ সমাঁজ- 
সংস্কারক শ্রীগোষ্ঠবিহাতী ভক্টাচাষ মহাশয় তার একমাত্র পুত্র ৬ষ্ামাপদ ভট্রাচাঁষ 
মাত্র ১৬ বংসর বয়সে ইহলোক তাগ করায় তাহ'র স্মতি-রক্ষাকল্ে-- 
শ্যাম্াপদ ভট্টাচার্ঘ স্মৃতি সাহিত্য 
প্রতিঘযাগ্িত৷ 


নামে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিত। আহ্বান করছেন 
প্রতিযোগিতার বিষয়বন্ত £ 
“সন্তান বাওসল্য ও পিতৃভক্তি” 
রচনাটি যেন কোনমতেই শৈবভারতীর চার পৃষ্ঠার অধিক না হয় । 


লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ১৪ই আশ্বিন; ১৩৮৮ 
পুরস্কার প্রাপকদের নাম ও তাহাদের রুচন৷ আগামী অগ্রহায়ণ ও পৌষ, 
১৩৮৮ সংখ্যায় ছাপ। হইবে। 
প্রথম পুরস্কার-_পঞ্চাশ টাকা »% দতীয় পুরস্কার--পঁচিশ টাকা 








জম্পাদল্ান় 


হিন্দুর ধর্ম- সংস্কৃতি অরণা-সম্ভব । অরণ্যেই প্রথম বেদ-মন্ত 
উচ্চারিত হয়েছিল খধিদের কণ্ঠে । কিন্তু পরবর্তীকালে তার প্রসার ও 
প্রচার ঘটেছিল মঠ, মন্দির, গুহা, আশ্রম প্রভৃতি দেবস্থানকে আশ্রয় 
করে। সমগ্রভারত ও সন্নিহিত রাষ্ট্র বাংলদেশ, পাকিস্থান ও নেপাল 
এই সব হিন্দু ম্মন্দিরের সংখ্যা কত তার সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের 
জান। নেই। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হিসাব অনুযায়ী এদের সংখ্যা 
লক্ষাধিক । গত এক হাজার বৎসর ধরে এদের উপর বহিরাগত 
বিধর্মীদের আক্রমণ হয়েছে বার বার্থ; তাদের আক্রমণের শিকার 
হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বু মঠ মন্দির ও বিহার । তবু খৃষ্টানদের 
ভজনালয় ব1 গীর্জার ম্যায় এরাই অব্যাহত রেখেছে হিন্দু ধর্মের 
প্রবাহটিকে যুগ যুগ ধরে। জনসাধারণের মধ্যে আজও ধর্ম-ভাবের 
যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা টিকে আছে এইসব দেবস্থানকে আশ্রয় 
করেই । 

বিপুল সংখ্যক এইসব মঠমন্দিরের মধ্যে বিখ্যাত তীর্ঘস্থানে 
অবস্থিত অতি অন্ন কয়েকটিরই আধিক অবস্থা স্বচ্ছল । অগণিত 
সংখ্যক বাকী মঠ-মন্দিরগুলির অবস্থা কিন্তু খুবই নৈরাশ্যজনক | 
খুষ্টান ভজনালযুগুলির ন্যায়, সাধারণের স্বতস্কৃর্ত ও অকুণঠ অর্থামুকুল্য 
এদের পেছনে নেই, ফলে এদের অধিকাংশগুলিই বর্তমানে অর্থাভাবে 
দীন, সংস্কারের অভাবে জীর্ণ। মুষ্টিমেয় ভক্ত ব৷ তীর্থষাত্রীর প্রপামীর 
উপর নির্ভর করে কোন মতে টিকে আছে মাত্র । 

এইসব মঠ-মন্দিরের মধ্যে মতস্তেন্্-গোরক্ষ ও তাদের অঙগামী 
নাথ-যোগীদের প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত মঠ-মন্দিরের সংখ্যা নগন্ত নয় 
তারতের এমন কোন অঞ্চল ব৷ প্রদেশ নেই, যেখানে নাথ যোগীদের মঠ, 
অন্দির, আশ্রম, গুহা! বা! টীলা দেখা যায় না। এমন কি ভারতের 


৭২ &ৈবভারতী [১ বধ, ওর সংখ্যা 


বাহিরে-- নেপাল, তিববত, আফগানিস্থান, ক্রহ্মদেশ, বাংলাদেশ ও 
পাকিস্থানেও নাথ-পন্থীদের বু মঠ-মন্দির বিষ্মান । এইসব মন্দিরে 
শিব, কালী, ভৈরব, মংস্ঘেন্্রনাথ ও গোরক্ষনাথের বিগ্রহ বা পাঁছুক। 
প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ লক্ষ ভক্ত এইসব মঠ-মন্দিরে এসে ভক্তিশ্রদ্ধ! 
জানায়। বিশেষ তিথি-উপলক্ষ্যে এইসব স্থানে মেলা-মানৎ চলে । 

এইসব নাথ মঠ-মন্দিরগুলির আতিক অবস্থা সাধারণ হিন্দু মন্দির- 
গুলির অনুরূপ । মুগ্টিমের কয়েকটি, ষেমন উত্তর প্রদেশের গোরখ- 
পুরস্থিত “গোরক্ষনাথ মন্দির, হরিয়ানার 'বোহর মঠ, কচ্ছে “ধীনোধর 
নাথের মঠ', বিঠঠলে 'যোগাশ্রম মঠ', নেপালের “মৃগস্থলী” হবিদ্বারের 
ঘভেষ বারহ পন্থেব মন্দির' প্রভৃতি অর্থসম্পদে স্বচ্ছল । বাকী কয়েকশ 
মন্দির অর্থাভাবে দীন ও সংস্কারের অভাবে জীর্ণ । 

পশ্চিমবাংলার নাথ-যোগীদের মঠঈ-মন্দিরগাঁলর চিত্রটিও কিন্তু 
সর্বভারতীয় চিত্রেরই একটি ক্ষুদ্র অন্ুকৃতি। সমগ্র পশ্চিমবাংলায় 
অন্যন ত্রিশটি মঠ, মন্দির বা দেবস্কান আছে যেগুলি হয় নাথ-যোগী- 
দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, কিম্বা যাদের মেবাইত নাথ-যোগী বা কদ্র্জ 
ব্রাহ্মণ । মুখ্য মন্দিরগুলির মধ্যে দমদমের নিকটবতী “গোরক্ষবাসলী' 
বা “গোরক্ষবাসী মঠ” হুগলী জেলার মহানাদে “জটেশ্বর শিব মন্দির", 
মেদিনীপুরের পাশকুড়ার নিকটবর্তী “সিদ্ধকুণ্ড ও সিদ্ধনাথের মন্দির' 
উল্লেখযোগ্য । চুনাগলির তিনশতাধিক বৎসরের প্রাচীন কালীবাড়ীটিও 
উল্লেখের দাবী বাখে। অপেক্ষাকৃত অন্পধ্যাত মন্দিরগুলি ছড়ি আছে 
কলিকাতা ও মফস্বলের বিভিন্ন জেলায়। বীরভূম জেলার নন্দীগ্রামে 
জনৈক নাথ-যোগীর সমাধি, বক্রেশ্বরের 'বক্রনাথ' বাঁকুড়া জেলার 
বেস্ছল।-ডিতে অবস্থিত “সিদ্ধাচাধ মন্দির ও নাথ-সিদ্ধ শিব-লিক্ষ” 
হুগলী জেলার মহানাদের নিকটবর্তী দাসপুর ও দাবড়। গ্রামে নাথ-যোগী 
বংশীয়দের প্রতিষ্ঠিত মন্দির মণিরাম পুরের ধর্মঠাকুর, হাওড়া জেলার 
বেলুড়ের নিকটবর্তী সকীপুরে গোরক্ষনাথের মর্মর মুতিসহ ষোগাশ্রম, 
বাউরিয়া গ্রামে নাথ মঠ, খুরট গ্রামে ধর্মঠাকৃর ও শীতল! দেবী, 
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২৪ পরগগার বড়শী মাধবপুরে বিদরিনাথ মন্দির” দমদনে নাগের 
বাজারের নিকটে যাটগ্াছি-তে “কালী মন্দির, কলিকাতার মানিকতলা 
ও মীর্জাপুরে শীতলা! মন্ৰির, উল্টোডাঙ্গায় পন্মনাথ প্রতিটিত শিৰ 
মন্দির প্রভৃতি হয় নাথ-যোগীদের প্রতিষ্ঠিত অথবা নাথ-যোগী সেবাইত 
কর্তৃক পরিচালিত। 

কিন্ত এদের সবকণ্টিরই আথিক স্বচ্ছলতা নেই। এমন কি, 
মহানাদে জটেশ্্বর শিবের যে নিত্য পুজা হয়, কয়েক বর আগে পর্যস্ত 
অর্থাভাবে ভোগ নিবেদন হতো! না । এইসব মঠ, মন্দির, দেবস্থানগুলি 
কোথাও কোথাও সংস্কারের অভাবে জীর্ণ, কোথাও বা ধ্বংস প্রাপ্ত । প্রায় 
সব ক্ষেত্রেই মুষ্টিমেয় ভক্তের প্রণামীতে পুজ। বা উৎসবাদি সম্পন্ন হয়। 

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ হিসাবে যদি আমরা আমাদের স্বাতন্ত্য বজায় রাখতে 
চাই, তবে এইসব মঠ মন্দিরগুলির সংরক্ষণের বাঁপারে আমাদের 
মনোযোগী হতে হবে। স্বজাতীয় সকলের নিকট রুদ্রজ ব্রাহ্মণ 
সম্মিলনীর আবেদন তার! যেন এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে নিজ নিজ 
অঞ্চলে অবস্থিত মঠ মন্দিরগুলির জন্য যথানাধ্য অর্থানুকুল্য করেন। 








হাউিন, ইগ্াপ্রিয়াল বৈছ্যুতিকরণের জন্ঠ 
অথবা 
বিবাহাদি উৎসবে, আনন্দানুষ্টানের লাইট, মাইক, পাখা এবং 
জেনারেটার ইত্যাদি স্থুলভে ভাড়। লইবার জন্ত 


আস :_ জ্যোতির্দয়ী ইলেকৃটি 


ভ্রীকান্তিক চজ্জ দেবনাথ 


নর্থ স্টেশন রোড, আগরপাড়া, 
পো৮-_আগরপাড়! জিলা--২৪ পরগণা 








€যাগ ও মোগা 
ত্রন্মচারী গোরক্ষ নাথ শাস্জী 


আমাদের দর্শন-শাস্ত্রগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমর! দেখি, 
সাংসারিক জম্ম মরণাি ছুঃখ নিবৃত্তি এবং অস্তে পরম পদ প্রাপ্তির 
উপায় হিসাবে যোগ শাস্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর দ্বিতীয় দর্শন নেই! 
বাস্তবিক পক্ষে, যৌগজ-ধর্ম খুবই উৎকৃষ্ট বস্তু! ইহার প্রভাবে মহষি 
'বিশ্বমিত্র ত্রিশস্কুর জন্য এক দ্বিতীয় ব্বর্গ নির্মান করেছিলেন । এই ধনে 
ধনী বশিষ্ট মহারাজ দিলীপের সন্তান না হওয়ার অদৃশ্য কারণ বলে 
দিয়েছিলেন। এই অজেয় শক্তির বলে বলীয়ান হঠ-যোগ প্রবর্তক 
যোগাচাধ শ্রীমতস্তেন্দ্রনাথ ও শ্রীগোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধদের অমিত 
প্রভাব আবাল-বুদ্ধ সকলের অন্তরে অস্কিত হয়ে আছে । তাদের যশ 
অগ্ঠাপি স্ৃ্ষের প্রভার নায় দেদীপ্মান। এই যোগ-শাস্ত্রের কৃপায় 
ভক্তি ও মুক্তি দুই-ই সহজে লাভ কর! যায়। সনাতন পরমাত্মাকে 
সাক্ষাৎ করার শক্তিও যোগাভ্যাসের দ্বারা লাভ করা সম্ভব । 

অধিক কি, স্বয়ং শ্রীআদিনাথ মহেশ্বর ভগবতী ভবানীর প্রশ্নের 
উত্তরে বলেছিলেন যে, সকল প্রকার কল্যাণ সাধনে যোগই শিরোমণি 
বা সবোত্তম । 

স্বামী শ্রীনিগমানন্দ সরম্বতী সকল সাধনের মুল এবং সর্বোৎকৃষ্ট 
সাধনবূপে যোগকেই স্বীকার করেছিলেন। শাক্সে বণিত আছে, 
বেদব্যাস পুত্র শুকদেব পূধজন্মে এক বৃক্ষের শাখায় লুক্কায়িত থেকে 
ভগবান শিবের মুখ-লিস্থত যোগোঁপদেশ শ্রবণ করে পক্ষী যোনি থেকে 
উদ্ধার পেয়েছিলেন এবং পরজম্মে যোগী হয়েছিলেন। যোগোপদেেশ 
শ্রবণেরই বদি এই ফল হয়, তবে যোগ-সাধনায় ব্রক্ষানন্দ ও সর্বসিদ্ধি 
লাভ হবে ভাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? যোগের বিষয় সম্বন্ধে 
শান্ত বজেন--অবিষ্ঠায় বদ্ধ হয়ে আত্মা জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় এবং 
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আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তিন তাপের অধীন, 
হয়। এই তাপ থেকে মুক্তির উপায় হলে। যোগ । যোগাভ্যাস ব্যতীত 
প্রকৃতির মায়াজালকে জানা যায় না। যিনি যোগী তার কাছে প্রকৃতি 
তার মায়াজাল বিস্তার করতে পারে না। এ যোগী পুরুষে প্রকৃতি 
লয়প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি লীন হলে সেই পুরুষ আর পুরুবপদ বাচ্য থাকেন 
না। তখন তিনি আত্ম! নামে সংস্বরূপে অবস্থান করেন। এই সংস্বরূপে 
অবস্থান করায় বলে যোগকে শ্রেষ্ট সাধন বলা হয়। যোগ ধম-জগতের 
একমাত্র পথ। এই যোগ বিহীন সাংসারিক জ্ঞান বাস্তবিক পক্ষে 
অন্ঞান। এতে কেবল স্ুুখ-ছুঃখেরই অনুভব হয়, মুক্তির-পথে চলার 
সহায়ক হয় না। পরম যোগী মহাদেব বলেছেন-_ 
“যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষম, ভগবতীশ্বরী 1” 

_-হে পরমেশ্বরী, যোগবিহীন জ্ঞান কিরূপে মোক্ষদায়ক হবে ? 

শিব সবদা পাঁধতীকে যোগের শ্রেষ্ঠত৷ সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন । 
থা 

জ্ঞাননিষ্ঠো বির ক্তো»পি ধর্ম জ্ঞোহপি জিতেক্তিয়ঃ। 


বিনা যোগেন দেবোইপি ন মুক্তিম্‌ লভতেপ্রিয়ে ॥ 
( যোগবীজ ) 


_ হে প্রিষে, জ্ঞান নিষ্ঠ, সংসার-বিরক্ত, ধর্মজ্ঞ, জিতেক্দিয় বা কোন 
দেবতাও যোগ ব্যতিরেকে, মুক্তিলাভ করতে পারেন না । যোগরূপ 
অগ্রি সকল পাপরাশি দগ্ধ করে দেয় এবং যোগ সাধনার ছার! দিব্যজ্ঞান 
লাভ হয়। এই জ্ঞানেই লোক দুর্লভ নিধাণ-পদ লাভ করে । যোগা- 
নুষ্ঠান দ্বারা সমাধি-অভ্যাস পরু হলে অস্তকরণের মালিন্ত-দোষের 
নিবৃত্তি হয়। তখন বিশুদ্ধ অস্তকরণে আত্মদর্শন হওয়া মাত্রই অজ্ঞান 
বিনষ্ট হয়। ফলে স্বত:ই দিব্যজ্ঞান প্রকাশ পায়। যতক্ষণ পধস্ত 
প্রাণবায়ু সুযুস্ধা' নাড়ীর মধ্যে বিচরণশীল হয়ে ব্রচ্গরন্দ্ে প্রবেশ না করে, 
ততক্ষণ পর্ধস্ত বীর্ষদুঢ হয় না। চিন্তও স্থির হয় না এবং চিত্বের 
ধ্য়ারার বৃত্তি উৎপক্প হয না। ততক্ষণ পর্যন্ত ষে জ্ঞান তা মিথ্যা 


শ ১শবভাবরতী [ ১ম বর্ষ, ওর সংখ্যা 


প্রলাপ মাত্র । উহা! প্রকৃত জ্ঞান নহে। প্রাণ, চিত্ত ও বীর্য বশীভূত 
না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানের উদয় হয় না। কিস্ত চিত্ত তো সর্বদা চঞ্চল । 
কিভাবে চিত্ত স্থির হবে? উত্তরে শাস্ত্র বলছে-_“যোগাৎ সংজায়তে 
জ্ঞানম্‌ ফোগো মর্ধেকচিত্ততা 1” যোগাভ্যান দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
ষোগাভ্যাসেই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। চিত্বের একাগ্রতা হলেই 
জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন এবং আত বা ত্রন্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সেই 
সঙ্গে যোগ বলে অমানুষিক ক্ষমতাও লাভ হয়। কিন্তু মনে রাখা 
প্রয়োজন কেবল অলৌকিক শক্তি লাভের অভিলাষে োগসাধনা করা 
উচিত নয়। দেশ, সমাজ ও জাতির মধ্যে প্রশংসাও অবশ্যই লাভ হয় । 
কিন্ত যে এই সৰই চাষ, সে এ সবই পায়। অতএব, ব্রক্মকে লাভ 
করার উদ্দে্টেই যোগ-সাধনা করা উচিত । | 

" সম্প্রতি এই বিনাশোন্ধুখ জড় যুগে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈধা, 
কলহ প্রবলরূপে বতমান যাঁর ফলে প্রত্যেক মানুষ অপরকে হীন্‌ 
করতে সচেষ্ট। এই তয়ঙ্কর অবস্থায় ষোগ-সাধনার দ্বারাই সর্কল 
প্রাণীর কল্যাণ সাধন সম্ভব। ইহা ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় 
পথ নেই ।% 


৬ “নাথ-সন্দেশ' মার্চ-১৫,৮১ সংখ]! থেকে শ্রীমতী শান্বতী নাথ কর্তৃক অঙ্গদিত 


কর্ণাটিকে নাথ-জন্প্রকাহ 


ডঃ এম. এস. কৃষঃমুতি 


“ভক্তি দ্রাবিড় উপজী*-_-এই উক্তিতে কবীর তক্তির উৎপত্তিস্থলের 
প্রত্তি ইঙ্গিত দিয়েছেন । পদ্মপুরাঁণের অন্তর্গত ভাগবত মাহাক্বে ভক্তির 
বর্ণনা আছে। তদামুসারে ভক্তি দ্রাবিড় দেশে উৎপন্ন এবং কর্ণাটকে 
বুদ্ধিপ্রাপ্ত । উৎপন্ন দ্রাবিডে সাহং বৃদ্ধি কর্ণাটকে গতা-ভা. মা ২।৭৮। 
কর্ণাটক কেবল ভক্তিরই নয়, অন্যান্ত অনেক সাধন মার্গেরও বিহার- 
ভূমি। শঙ্করাচার্ষের জন্মভূমি না হলেও কর্ণাটক তাঁর তপোভূমি, 
রামানুজাচাধের প্রপত্বি-ভূমি, মাধ্বাচাষের জন্মভূমি, সন্ত বসবেশ্বরের 
কল্যাণভূমি । শুধু তাই নয, সন্ধান করলে এটাও নুস্পষ্ট হবে ষে 
নাথ-পন্থের উন্নায়ক গোরক্ষ-নাথের জন্মভূমি ও বিহারভূমিও এই 
কর্ণীটক। গোরক্ষ-সহ স্বনাম স্তোত্রে গোরক্ষনাথজীর জন্মস্থান 


সম্বন্ধে উল্লেখ আছে__ 
অস্তিষাভাং দিশি কশ্চিদ্ধেশে। বড়বনামক। 
তত্রাজনি মহাবুদ্ধিমহা মন্ত্রপ্রসাদতঃ ॥ 


ডঃ হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর মতে এই বডব দেশ হলো গোদাবরী 
তীর। নাসিকের নিকটবর্তী এ্ম্বকেশ্বর বহু প্রাচীন শিবক্ষেত্র । ইহা 
গোদাবরী নদীর উৎপত্তিস্থলও বটে। ব্রীগস্‌ মনে করেন, এখানে 
গোরক্ষনাথের একটি শিলামূতি বিদ্যমান । তাই গোদাবরী তীরকে 
গোরক্ষনাথের জ্মভূমি বলে স্বীকার করতে কোন আপত্তি থাকার 
কথা নয়। এই “বড়ব* কনড় ভাষার “বডগ' ( উত্তর ) শব্দের রূপান্তর 
মাত্র। কন্নড় ভাষার আদিগ্রন্থ “কবিরাজ মার্গে কর্ণাটকের সীমা 
সম্বন্ধে লেখক বলেছেন-__ 
কাবোরীযিংদম। গোদাবরীবরামিদং নাড়দ। কন্নডদোল । 
ভাঁবিষদ্‌ জনপদং বন্ুধাবলয় বিলীন বিশদ বিষয় বিশেষমূ ॥ 
( কবিরাজ মার্গ, ১1৩৬ ) 


এ৮ শৈবভারতভী | ১ম বধ, ওয় সংখ্যা 


কর্ণীটক দেশ কাবেরী থেকে সুরু করে গোদাবরী পর্যস্ত বিস্তৃত । 
উত্তর কর্ণীটককে আজও “বড্ানাড়ু বলা হয়। আজও উত্তর কর্ণাটকে 
এমন কিছু স্থান আছে যেখানে নাঁথ-পন্থের অবশেষ দৃষ্ট হয়। বাদমী 
তালুকের মহাকুট, নাগনাথন্‌, কোল্প, সিদ্দরপডে, সিদ্ধন কোল্ল, প্রভৃতি 
স্থান নাথ-পন্থীদের সাধন ক্ষেত্র ছিল। বেলগাঁও জেলাতেও কিছু সিদ্ধ 
ক্ষেত্র বর্তমান। 'বেড্কীহাক' নামক গ্রামে সিদ্ধদের এক মন্দির 
রয়েছে। লোংডার নিকটবর্তী দেবরাই নাগরাল স্টেশনের কাছে 
“হণ্ডেবড়গনাথ' নামক প্রসিদ্ধ সিদ্ধ ক্ষেত্র । এখানে প্রতিবংসর মাঘ 
মাসে কুস্তযোগে মেলা .বসে। এই “হণ্ডে কড়গনাথ' হণ্ডে কুরুণ 
নামক পশুপালক জাতির আরাধ্য দেবতা । ইহাদের সহিত হাঁড়ীপা, 
হাঁড়ী, ভডঙ্গনাথ গ্রভৃতি নাথপন্থী যোগীদের সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয়। 
গদগতালুকে 'কঙ্গতগুড্ড' নামে যে পাহাড় আছে, তার সম্বন্ধে বল! 
হয় যে নাগাজুনন নামে রসসিদ্ধ এখানে ছিলেন। এই তালুকে 
“নাগাই” নামক গ্রামে নাগাজুঁনের একটি অুন্দর মৃতি আছে । উমদীতে 
রয়েছে মল্লিকাঁজুনি এবং অমকসিদ্ধের মন্দির। এই মন্দির ছুটির 
পুজারী “হণ্ডে কুরুণ, নামক পশুপালক জাতির অন্তরুক্ত। উমদীর 
নিকটবর্তী “হুলজন্তি নামক অন্ত একটি গ্রামে সিদ্ধ মালপ্প বা মালিঙ্গ 
রাঁয় নামক এক সিদ্ধের মন্দির বিদ্তমান। এই সিদ্ধ মালগ্প তার 
বংশধর এবং অনুগামীগণ “হগ্ডেকুরুণ' জাতিভুক্ত । ম্যাঙ্গালোরের 
কাদিরে এবং এই জেলার ধর্মস্থলে পূজিত শিবলিঙ্গের নাম “মঞ্জু-নাথ'। 
শিবের এইরূপ নাম কোন অভিধানে বা! প্রাচীন শিব সহআ্র নামে 
পাওয়। ষায় না । সমগ্র ভারতে শিবের মঞ্জুনাথ নাম এ ছুই স্থানের 
শিবলিঙ্গের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। স্বীয় গ্রীগোবিন্দ পাইজী প্রমাণিত 
করেছেন যে কাদিরে প্রথমে বৌদ্ধবিহার ছিল। সেখানে পুর্বে 
বোঁধিসত্ব ব মঞ্জু ঘোষের পুজা! হতো। পরে গোরক্ষনাথের প্রভাবে 
ছুই শির"লিঙ্গই মঞ্জুনাথ নামে অভিহিত হন। ' কাদিরে লোকেশ্বরের 
একটি কাংস্ত মৃতি আছে । কিন্বদস্ভী এই ধে, পরম শিবভক্ত অলুপ 


আধাঢ় ৮৮] কর্ণাটকে নাথ সম্প্রদার শট 


বংশীয় রাজা কুন্দবর্মা লোকেশ্বর নামক এ দেবমৃতিকে কাদরি ব 
কদরিকা নামক মনোহর বিহারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । 
শ্রীকুন্বর্মী গুণবানলুপপেক্দ্রো মহীপতিঃ। 
পাদারবিন্দ ভ্রমরো৷ ভাল চন্দ্র শিখা মনে; ॥ 
লোকেশ্বরস্য দেবস্ত প্রতিষ্ঠামকরোৎ প্রভুঃ | 
শ্রীমং-কদারিক। নাস্সি বিহারে সুমনোহরে ॥ 
( সমর্পণ শ্রীধ্মস্থল মর্জুপ্য হেগড়ে কী 
সমপিত অভিনন্দন গ্রন্থ, পূ. ৬০) 
শ্রীপাইজী এই ঘটনার সময় ১০৬৮ খু বলে স্থির করেছেন । 
তিনি আরও বলেছেন, পূর্বেকার লোকেশ্বর পরে মতস্তেন্র নাথের 
সহিত একীভূত হয়ে যান। অতএব, এটি তাঁরই মৃতি। অন্ত এক 
সম্প্রদায় মনে করে শ্ভ্রীভারদ্বাজ সংহিতা'র অন্তর্গত “কদলী-মর্জুনাথ- 
মাহাত্ব্” অনুযায়ী কদলীতে পরশুরাম কর্তৃক সপ্্রনা্থ প্রতিষ্ঠিত হন। 
শক্কিরূপিনী বিন্ধযবাসিনী মঙ্গলাদেবী (ধার নামানুসারে ম্যাঙ্গালোরের 
নামকরণ হযেছে ) এখানেই অধিষিত ছিলেন। এই গ্রন্থে মঞ্জুনাথের 
সঙ্গে নবনাথের সন্বন্ধাদিও বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আরও বলা 
হয়েছে যে, শিব, বিঞ্ু ছুর্গা প্রভৃতির ন্যায় মতস্যেন্্নাথও পরমতত্বরূপে 
পূজ্য। নিয়ঙ্লোকে এর সমর্থন পাওয়া যাঁষ। 
যং বিষ্ণু প্রবদস্তি বেষ্ণবগণাঃ 
শৈবা শিবং শক্তিকাঃ শত্তিং 
ভাস্করভক্তিকাঃ দিন মনিং, ব্রহ্মব্বরূপং দ্বিজাঃ 
মংস্তেন্দ্রং মুনয়ো বদস্তি সতত্তং লোকেশ্বরং বৈরিকাঃ 
অন্যে তং করুণাময়ং প্রতিদিনং তন মি সিদ্দেশ্বরম্‌ ॥ 
( নেপাল-সিদ্ধাচল-মৃগস্থলী-কদলী-মগ্রুনাথ মাহাত্ব, পৃ. ১৪৫ ) 
দক্ষিণ কম্পড় জেলাযুও কিছু নাথ-পস্থী মন্দির আছে। ম্যাঙ্গা- 
লোরের নিকটবর্তী কদরী পাহাড়স্থিত যোগী মঠ কর্ণাটকের সবচেয়ে 
ব্ড গোরক্ষ-মঠ । আজও এখানে গোরক্ষ-পন্থী মহস্ত রয়েছেন । এখানে, 





ডঃ £শবভারতী 1 ১ম বর ও সংখা 


গোরক্ষনাথের একটি প্রাচীন সুন্দর কাস্তমৃতি এবং মন্ুয্তাকার 
একটি শিলা মৃতি বিষ্কমাঁন। স্বর্গীয় গোবিন্দ পাইজী বলেন, প্রথমে 
ইহ! কদরিকা নামে এক বৌদ্ধ বিহার ছিল। গোরক্ষনাথ স্বয়ং 
এখানে এসে এটিকে নাথ পন্থী মঠে রূপান্তরিত করেন। কদরীছাড়। 
উত্তর :তালুকের বিট্ঠলেও নাথ-যোগীদের এক মঠ আছে। উডপী 
তালুকের সুড়া গ্রামেও এক মঠ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা৷ ধ্বংসপ্রাপ্ত । 
কাসরগোড তালুকে মঙ্গল পাঁডীর নিকট গীসড়িগুড়ে নামক পাহাড়ে 
পুর্বে বু যোগীর বাস ছিল। এখানে আজও প্রচুর ( চিতা) ভন 
দেখতে পাওয়া যায়। লোকের শ্রদ্ধার সঙ্গে তা নিয়ে বায়। 

মহীশুর জেলার কুষ্ণরাঁজ নগরের নিকটবতী 'কপ্ড়ী” গ্রামে নাথ- 
পশ্থীদের এক নঠ আছে। মহীশুরে 'যোগী নামক এক জাতিও বাস 
করে। এই জাতির সাধুর! শিক্ষ! ধারণ করেন এবং কর্ণে কুগুল পরেন। 
এই জাতি যে নাথ-পন্থী, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই । ইহা ছাড়া, কর্ণাটকের 
কোন কোন প্রাচীন শিলা-লেখেও নাথ-পন্থী যোগীদের বর্ণনা পাওয়া 
ষায়। চিত্রদুগ জেঙ্গার জগলুর শিলা লেখে (১২৭৬ খুঃ) জনৈক 
শিব-যোগী চক্রবর্তী প্রসাদ দেবকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। এই 
শিব-যোগীর বর্ণনায় নাথ-পন্থী পঞ্চমুদ্র! এবং আদিনাথ, চতুরঙ্গী নাথ... 
নরনাথ পন্থের কথা আছে। তা থেকে, তার উপর নাথ-পন্থী প্রভাব 
সৃষ্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় +* ( আগমীবারে সমাপ্য ) 


* হিন্দী “যোগবাণী”, ডিসেম্বর ১৯৭৮ সংখ্যা থেকে শ্রখুদীলাল নাথ কর্তৃক 
“অনাদি | 


গরভ-পতিচয় 


'ভারতব্যাঁয় নাথ-সংস্কৃতি পরিষদ” গোরখনাথ মন্দির, গোঁরখপুর | 
কর্তৃক প্রকাশিত নীথ-যোগ বিষয়ক মাসিক পত্র “যোগ-বাণী” গত চার 
পাঁচ বসরে হিন্দীভাষাভাষী পণ্ডিত, গবেষক ও সাধকদের মধ্যে বিশেষ 
জনপ্পিষুতী অর্জন করেছে । অধ্যাত্ম, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সদাচার বিষয়ক 
পত্রিক1 বলে অভিহিত হলেও মস্যেন্দ্র-গোরক্ষ প্রবতিত যোগ ও নাঁথ- 
সম্প্রদায়ের এঁতিহা প্রচারই এর মুখ্য উদ্দেশ্য । গোরখপুর থেকে 
প্রকাশিত অপর একটি জনপ্রিয় হিন্দী মাসিক 'কল্যাণে'র ন্যায় যোগ- 
বাণী'র বৎসরের প্রথম সংখ্যাটি ( জানুয়ারী ) বিশিষ্ট পণ্ডিত, গব্ষেক ও 
সাধকের মূল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে বৃহদাকারে বিশেষ সংখ্যা বূপে 
প্রকাশিত হয়। 'যোগবাণী'র পুর্ববর্তী চারিটি বিশেষ সংখ্যা “গোরখ- 
বিশেষাংক', “যোগাসন বিশেষাংক”, 'গোরথ-বাণী বিশেষাংক' এবং 
*“গোরখ-সিদ্ধান্ত বিশেষাংক' শুক হিসাবে যৌগ বিষয়ে “কোষ গ্রন্থরূপে 
অভিহিত করা যায়। 

বর্তমান বসরে ( জানুয়ারী-৮১ ) যে বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত 
হয়েছে তার নাম “হঠযোগ বিশেবাংক'গ ৩১৮ পুষ্ঠার এই বিশেষ 
সংখ্যাটি মূলতঃ ছুটি অংশে বিভক্ত । ১৬৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রথম অংশটিতে 
প্রখ্যাত সাধক, গবেষক ও পণ্ডিতদের ২৫।২৬টি মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান 
পেয়েছে । এগুলি মুখ্যত হ১যোগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক । দ্বিতীয় অংশ 
( ১৫৪ পুঃ) রয়েছে স্বামী স্বাত্মানন্দ যোগী রচিত হ১যোপ বিষয়ক 
প্রাচীন গ্রন্থ 'হঠ-যোগ-প্রদীপিকা*র সংস্কৃত মূল ও হিন্দী ব্যাখ্যা । বলা 
বাহুল্য, হিন্দী ব্যাখ্যাটি অতি প্রাঞ্জল এবং অল্প হিন্দী জান! পাঠকের 
পক্ষেও সহজ বোধ্য । হঠ-যোগ প্রদীপিকায় বণিত ১৫টি যোগাসন 
চিত্রের সাহায্যও প্রদশিত হয়েছে! অধিকন্ত, সংখ্যাটিতে ভগবান 
শিব, মতস্তেন্দ ও গোরক্ষনাথের চিত্র ছাড়াও গোরখপুর মঠের পৃর্তন ও 
বর্তমান মঠাধীশ, যোশীরাজ গম্ভীর নাথ, মহস্ত দিখিজয় নাথ, অমৃতনাথ, 

( শেষাংশ পরপুষ্ঠায় দেখুন ) 


€প্রতাণ। 


কৃষ্ণচৈতন্যানন্দ নাথ 


জয় শৈব-নাথ-যোগী রুদ্রজ ত্রাহ্ধণ। 
“শেবভারতী” আশা দিল হবে জাগরণ ॥ 
স্বধর্ম লুপ্ত ছিল বল্লাল সেন হতে । 
“যোগিসখা” নিল কিছু প্রগতির পথে ॥ 
“শৈবভারতী' প্রকাঁশিছে যোগ ও যোগীর বাণী । 
তারে তারে ঝঞ্কার মা তুমি বীণাপা ণি॥ 
তেরশ চৌষটরি সন রুদ্রজ ব্রাহ্মণ । 

স্বধর্মে ফিরিতে প্রথম করিল সম্মেলন ॥ 
তেরশ সাতাঁশি সন প্রথম বৈশাখ মাস । 
মুখপত্র “শৈববাণী”র প্রথম প্রকাশ ॥ 
তেরশ অষ্টাশির বেশাখ মাস হতে । 
'শৈববাণী'র বূপাস্তর 'শৈবভারতী”-তে ॥ 
যোগধর্ম বিহনে হয় জগং-পতন | 

যোঁগীশ্বর বিনা দক্ষযজ্ঞের মতন ॥ 
যোগ-নিন্দায় প্রলয় নাচ নাচেন মহাকাল । 
মাসিক 'শৈবভারতী' ভরসা কেবল ॥ 
প্রতিদিন প্রাতে স্মরি শিব-শ্রীচরণ। 

দীন অধমের এই সদা আকিঞ্চন ॥ 





€ ৮১ পাতার শেষাংশ ) 
নুন্দরন[থ ও অবেদ্ধ নাথজীর চিত্র সখ্যাটির বিশেষ সৌন্টভ ও মর্ধাদা বৃদ্ধি 
করেছে। হিন্দী যোগ সাহিত্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনবূপে 
বিবেচিত হবে, একথা নিদ্ধি ধায় বল! যাঁয়। হঠ-যোগ বিষয়ে আগ্রহী 
পাঠক-পাঠিকা এই বিশেষ সংখ্যাটি সংগ্রহ করলে লাভবান হবেন, 
একথা জোর দিয়েই বঙ্গা যায়। পৃথকভাবে এই বিশেষ সংখ্যাটির মূল্য 
দশ টাকা । --প্রীন্ুবজ চক্দ্র দেবনাথ 


জাতিভদপ্রথা, চতুদাশ্রম ও 
অন্-বিষু-মতেখল 


সম্ববোধকুমার নাথ এম, এ.ঃ বি. টি. 


ভারতীয় হিন্দু সমাজে জাতিভেদের ইতিহাস পর্যালোচনা! করলে 
দেখা যাবে,_-আদি বৈদিক সমাজে কোন জাতিভেদ ছিল না। গুণ ও 
কর্মের ভিত্তিতে জাঁতিভেদ প্রচঙ্সিত হয়, সামাজিক প্রয়োজনে, বৈদিক 
যুগেব শেষ ভাগে । অন্ত্য বৈদিক যুগের এই জাতিভেদ জন্মগত বা 
বংশগত ছিল না,_-ছিল গুণ ও কর্মগত। পবব্তীকালে, গুণ ও কর্মগত 
এই জাতিভেদ একরকম জন্মগত হয়ে দাড়ায় । কিন্তু এই সময়েও, 
এক জাতির কেউ যে অন্তজাতি্ভুক্ত হতে পারতেন না তা নয় ; ইচ্ছা 
করলেই তিনি অন্ত জাতির গুণ ও কর্ম আয়ত্ত করে এ জাতির 
অন্তভূক্ত হতেন। আবে পরবর্তীকালে জাতিভেদের কড়াকড়ি দেখা 
দেয়। এর পর থেকে জাতিভেদ একাস্তভাবে জন্মগত হয়ে পড়ে । 
এই জন্মগত জাতিভেদই বর্তমান হিন্দু সমাজে প্রচলিত। গুণ ও 
কর্ম যাই হোক না কেন, জন্মসূত্রে ধার যে জাতি সে সেইজাতির 
অন্তভুত্ত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমার “জাতিভেদ প্রথা, 
ধমগুরু ও প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র” প্রবন্ধে করা হয়েছে । 

ভারতীয় হিন্দু সমাজে বহুজাতির অস্তিত্ব থাকলেও জাতি মুলত 
টারটি--ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারটি জাতিই পরবর্তী- 
কালে আরো বিভাজনের ফলে বর্তমানের বন্থজাতিতে রূপাস্তরিত 
হয়েছে। 

বৈদিক ষুগের শেষ ভাগে, সামাজিক প্রয়োজনে, যে জাতিভেদের 
প্রচলন হয়েছিল তার তিত্তি ছিল গুণ ও কর্ম। এই গুণ ও কর্ম 
স্বভাবতই, স্ুল অর্থে, সামাজিক কর্ম এবং এ কর্ম সম্পাদনের জন্য 

্‌ 


৮৪ শৈবভারতী [ ১ম বর্ধ, ৩য় সংখা! 


প্রয়োজনীয় গুণ | তবে এই গুণ ও কর্মভিত্তিক জাতিভেদের পশ্চাতে 
যে তত্ব ছিল তার স্থপ্টি হয়েছিল মুনি-খধিদের প্রজ্ঞায়। সেখানেও 
মনে হয়, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতেই জাঁতিভেদতত্ব অনুভূত হয়েছিল। 
তবে এই গুণ ও কর্মকে মুনি-ধধিব সুক্ষ অর্থে ই প্রয়োগ করেছিলেন। 
গুণ ও কর্মের এই স্ুক্ম অর্থেব ওপব ভিত্তি কবেই বৈদিক সমাজে 
প্রথমে জাতিভেদেব কাঠামো রচিত হয। কিন্ত পবব হীকালে, কিছুটা 
সমাঁজেব বৃহত্বর জনসাধারণের অজ্ঞান ও কিছুটা মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
স্বার্থপর মানুষের ইচ্ছাকৃত অপপ্রয়োগের জন্য, গুণ ও কর্মভিত্তিক 
জাতিতেদতত্বেব গুণ ও কর্মের স্ক্মু অথের পবিবতে স্থল অর্থ করা 
হতে থাকে । এই ভাবেই, কালক্রমে, স্থল অর্থে গুণ ও কর্মের 
ভিন্তিতে রচিত জাতিভেদপ্রথ! সমাজে দৃঢ়বদ্ধ হয় । 

ভারতীয় বৈদিক সমাজের জাতিভেদের উদ্ভব-বহস্য উদঘাটানের 
উদ্দেশ্যেই বতমান প্রপন্ধ। এখন, যে সময় থেকে ভাতের ধাবাবাহিক 
ইতিহাস রচিত হতে থাকে, অহ্থাবৈদিক যুগ হাব অনেক মাগেকার । 
ন্ুতরাং এই আলোচনায় এঠহাসিক থোব সাহায্য আশা করা 
নিশ্চয় চলে না। কাঁজেই ভারঠায় শান্বসমূহে এ বিষয়ে যে সমস্ত 
আভাস-ইক্িত বয়েছে, প্রধানত তার ওপব ভিত্তি করেই একটি যুক্তি 
সিদ্ধান্ত গড়ে তোল! ছাড়া উপায় নেই। 

ঝথেদে স্থানে স্থানে ছুটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়_(১) আধ 
ও (২) দাস বা দন্্া। এই জাতিভেদ আলাদা আলাদা রক্তের 
ভিত্তিত্ঠেই ছিল বলে মনে হয়। হরগ্া ও মহেঞ্োদারোর আবিষ্কারের 
প্রে এটা আরো নিশ্চিত হওয়া গেছে । আধেরা যখন ভারতে এলেন 
তখন এদেশের প্রাগাধ জাতিব সঙ্গে তাদের সংঘাত হয়। প্রাগার্ধ 
জাতির সভ্যতা ছিল ন্গরকেন্দ্রিক আর আর্ষের ছিলেন যাষঘাবর ; 
তাদের জীবিক1 ছিল প্রধানত পশুপালন । পরবর্তীকালে যখন এদেশে 
ভারা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, তখন কৃষিকার্ধও এদের একটি 
প্রধান জীবিকা হয়ে ঈ্াড়ায়। প্রাগাধ জাতির সভ্যতা-সংস্কাতি ছিল 


আঁষাঢ ৮৮1 জাতিভেদগ্রথা, চতুবাশ্রম ও ব্রহ্ধা-বিষু-মহেশ্বর ৮৫ 


আর্ধদের তুলনায় অনেক উন্নত। এই প্রাগার্য জাতিকে আর্ধেরা 
বলতেন দন্থ্য বা দাস। এই দস্থা বা দাসদের সঙ্গে আধদের সংঘাতের 
ইঙ্গিত এবং আধ কর্তৃক দন্দ্য বা দাসদের নগর সভ্যতার ধ্বংসের 
ইঙ্গিত৭ রয়েছে খ্গেদে | 

তাহলে দাড়াচ্ছে,_আধ জাতি হচ্ছে বহিরাগত সেই মানবগোষ্ঠী 
আধ-রস্ত ধাদের ধমনীতে প্রবাহিত এবং দশ্ত্যু বা দাস হচ্ছে সেই 
মানবগোষ্ঠী ধাদের ধমনীতে বইছে ভারতের আর্ধপূর্ব অধিবাসীর রক্ত! 

এই সুত্র ধরেই, রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে, কেউ কেউ, পরবর্তী 
কালের চারটি বর্ণ ব৷ জাতির উদ্তব-রহস্ত ব্যাখ্যা করে থাকেন। 
এদের মত হচ্ছে-দেশের কোন কোন অংশে প্রাগাধ জাতি, আর্ধ 
কর্তৃক বিজিত হয়ে, আর্ধদের দাসত্ব স্বীকার করে দাসরূপেঃ আধ 
সমাজের অন্থরূ্ত হয়। পরবতীকালের শুদ্র হচ্ছেন এই দাসের! 
এবং আধেবা হচ্ছেন পরবর্তীকালের ব্রাহ্গণ। পরে, সময়াস্তরে 
প্রাগার্য জাতিব সঙ্গে আধদের একটা সমঝোতা হয় এবং প্রাগার্ধদের 
উন্নত সংস্কৃতি আধসংস্কৃতির সঙ্গে যুত্ত' হয়। রক্তের মিশ্রণ শুরু হয় 
এবং তার ফলে স্যি হয় সঙ্কর জাতির। এইভাবে বর্ণসন্কর হিসেবে 
মাঝখানের জাতিগুলির স্থর্টি। এদের মতে, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় সঙ্করজাঁতি 
শদ্র অনাধ এবং ব্রাহ্মণ আর । কিন্তু এই মত গ্রহণ করা চলে ন1। 
কারণ,__ 

বিজয়ী আর্ষের (বিশুদ্ধ আর্ধ রক্ত ধাদের ধমনীতে প্রবাহিত ) 
সন্কর জাতি কর্তৃক শ'সিত হবেন এমন কথ। বিশ্বাস কর। চলে না। 
অস্ত্যবৈদিক যুগে এবং পববর্তী সময়ে রচিত শাস্ত্রসমূহে য়ে সব রাজার 
উল্লেখ পাওয়। যায় তাদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। 

[ ক্রমশঃ] 


জামবেদীয় তিত)পুক্জা পঞ্কাতি 
প্রীগোষ্ঠবিহারী ভষ্টাচার্ধ, বিস্তারতু 
( পূর্ব প্রকাশিতেব পর ) 


কুর্ম মৃদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান কবিতে হয । কুর্মমূদ্রা, যথা--বাম 
হস্টের তর্তনীতে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠ এবং দক্ষিণ হাস্তেব তর্জনীতে 
বাম হস্তের অঙ্ুষ্ঠ সংযুক্ত করি! দক্ষিণ হস্তেব অন্গুষ্ঠ উন্নতভাবে বাখিবে 
এবং বাম হৃস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা দক্ষিণ হস্তেব পুষ্ঠদেশে 
সংযুক্ত কবিবে। পবে বাম হস্তেব পিতৃতীর্থে অর্থাৎ তর্জনী ও অঙ্গষ্ঠেব 
মধ্যভাগে দক্ষিণ হস্ডেব মধামা ও অনামিকা অধোমুখে সংলগ্ন কবিবে 
এবং দক্ষিণ হস্তের পুঈদেশ কুমপুষ্টেব ন্তাঁয উন্নত করিলে কৃুর্মমূত্রা হয। 
ধ্যানীস্তে পুষ্পটি স্বীষ মন্তকে দিষা মানস পুজা কবিবে | 

মানসপৃজা £ হাদযে প্রার্থন! যৃড্রা স্থাপন পূ্ক বাহাপুজাব উপাচাৰ 
উপফরণাদি বাক্য, মন ও হ'দয দ্বারা মানস পুজা কবিবে। 

প্রীর্ঘনা মূদ্রা :__চিত্ভাবে বাম হস্ত্েব উপব দক্ষিণ হস্ত রাখিযা 
হৃদযে সংস্থাপন কবিলে প্রার্থন। হয । 

পরে অঙগন্যাস, করন্যাস ও 'ভূতশুদ্ধি কবিবে। 

করন্যাস £-_আং অস্্রষ্ঠাভ্যাং নমঃ | ঈ* ওঞ্জনীভ্যা" স্বাহা | উ* 
নধ্যমাভ্যাং বষট। এ" অনামিকাভ্যা" ভু" ** কনিষ্ঠাভাা* বৌষট | 
অঃ কবতল পুষ্ঠীভ্যাং অস্্রা ঘট । অম্বন্ঠ দ্বাবা উল্লিখি৩ অঙ্গুল্িগুলি 
পর পব স্পর্শ কবিবে এবং শেষ মন্ত্রে তর্জনী ও মধামাঙ্থুলি দ্বাবা বামহস্ত 
তলদেশ বেষ্টন করিষ। করতল ধ্বনি কবিবে। 

অঙ্গচ্টাস £__আং হছদযায নমঃ। ইং শিবসে ম্বাহা। উং শিখাষৈ 
বট । এ কবচায় হুং। ও নেত্রত্রধাফ বৌষট। অঃ করতল 


ৃষ্ঠাত্যাং অস্ত্রায় ফট । পূর্ববং করতল ধ্বনি কবিবে। 





আধা +৮৮ ] সামবেদীন্ধ নিত্যপৃজ। পদ্ধতি ৮৭ 


সংক্ষেপ ভূতগুদ্ধি ;--রং মন্ত্রে আপনার চতুরদিকে জল ধার! দিয়া 
আপনাকে বহ্ছি বেষ্টিত চিন্তা করিয়া নাসিকাছয় টিপিয়া ধরিয়। 
নিম্নলিখিত চারটি মন্ত্র পাঠ করিবে। 
(১) ও মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুযুয্না! পথেন জীবশিবং পরম শিবপগে 
যোজয়ামি স্বাহা। 
(২) ও যংলিঙ্গ শরীরং শোষয় শোষয় স্বাহ।। 
(৩) ও রং সঙ্কোচ শরীরং দহ দহ ন্বাহা | 
(8) ও পবমশিব নুষুন্না পথেন মুল স্বঙ্গাট মুল্লসোল্পস জল জল 
প্রজ্জল প্রজ্জল হংস: সোহহং স্বাহ1। 


পরে পুষ্প লইয়া পুনরাষ ধ্যান করিয়া পুষ্পটি দেবভার মস্তকে 
অথবা চরণে দিয়া পঞ্চোপচাব, দশোপচার অথবা যোডশোপচারে পুজা 
করিবে। উপাচার সমূহে প্রথমা বিভক্তি এবং দেবদেধীব নামে চতুর্থী 
বিভক্তি যোগ করিয়া পুজা করিবে । যে উপাচাব নিবেদন করিতে 
হইবে, তাহা পুংলিঙ্গবাচক শব্দ হইলে তৎপুবে এব*শব্দ, স্্ীলিঙ্গবাচক 
শব হইলে তংপুবে এষা শব্দ এবং ক্লীবলিঙ্গবাচক হইলে তৎপুবে এতৎ 
অথব৷ ইদম্‌ শব্দ ব্যবহার করিতে হয়। 


পঞ্চোপচার :-_ গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ ও নৈবেছ্য। 


দশোপচার £--পাস্ঠি, অর্ধ্য, আচমনীয়, পানীয় পুনরাচনীয়, গন্ধ, 
পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেছ্য । 


ষোডশোপচার £-আলন, স্বাগত, পাক্গ, দ্র্ঘয, আচমনীয়, মধুপর্ক, 
স্নানীয়, বদ, আতর, গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ, 
নৈবেছা, পানীয়, আচহনীয় তাম্বল, অর্চনা, 
ক্োতপাঠ, তগর্ণ ও গ্রণীষ । 


পুজান্তে আবতি কবিবে। প্রুৎমে দীপমীল। ( পঞ্চপ্রদীপ ) অধ্ধ্য 
পাজ (পানিশঙ্খ ) বস্ত্র, বিস্বপত্র খুষ্ঠ। পুষ্প, চামর দ্বারা আরতি করিয়া! 


৮ 


৮৮ শৈবভাক্তী [ ১ম বর্ষ, ওয় দংখা। 


শেষে শঙ্খধবনি করিবে। পরে পুনরায় প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থন! 
করিবে। | 
ক্ষমা প্রার্থন! মন্ত্র : .ও মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং বিধি হীন মৎ ভবেৎ। 
পূর্ণং তবতু তত সর্ধং তৎ প্রসাদাৎ জনাদ্দিন। ( মহেশ্বর, মহেশ্বরী, 
স্মবেশ্বরি ) দেবদেবী বিশেষে এই শব্দগুলির যে কোন একটি গ্রায়োগ 
করিবে। 

আরতির নিয়ম :-_-সফল দ্রব্ই অর্চনা করিয়া আরতি করিতে 
হয়ু। ও জয়ধ্বনি মন্ত্রমাত: স্বাহা মন্ত্রে ঘণ্টার পুষ্প দিয়া বাম হস্তে 
ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণ হস্তে দীপমালাদি লইয়া ক্রমান্বয়ে 
দেবতার পদতলে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার 
এবং সবাঙ্গে সাতবার আরতি করিতে হয়। 


সংক্ষেপে নিত্যপুজ। পদ্ধতি এখানে সমাপ্ত । 
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পাত্র-পাত্রী ঘেভাগ 
পরিচালনায়--বি. নাথ 
২৩/১এ ফীয়ার্স লেন, কলিকাতা-৭০০ *৬২ 


পাত্র (৩২), বি. এস. সি, রেডিও 
ইঞজিনীয়ার কেন্দ্রীয় সরকারী 
কর্মচারী । স্বাস্থ্যবান, বনে দী 
পরিবার । নিজগ্ব বাড়ী ও জমি- 
জম। আছে। শিক্ষিত সুন্দরী 
পাত্রী চাই। এবং 


পাত্রী (২২), বি. এ, পার্ট ওয়ান) মধ্যম 
বর্ণা, শাস্ত ব্বভাবা, গৃহ কর্মে 
নিপুণ, মন্ত্াস্ত বংশীয়! । উপযুক্ত 
পাত্র চাই--শ্রীমন্থ নাথ, ডাঃ এস. 
এন. ব্যানাজা রো, পোঁঃ গাঁরু- 
পিয়া বাবুদ্াট, ২৪ পরগণা। 

পাত্রী (২৭), (€'-২?), বি. এস. সি, বি 
এড, শিক্ষিকা (০০) হুশ, সন্রান্ত 
বংশীয়, প্রচুর ধন সম্পদের অধি- 
কারিণী। উপযুক্ত পাত্র চাই। 
শ্রীবাদল দেবনাথ, গ্রাঃ শালীগুর, 
পো: নিভূজী বাঁজার, বধমান। 

পাত্রী (৩২) বি. এ, ফর্গা, উত্তম মুখশ্র 
যুক্ত!, হাওড় নিবাী, বর্তমানে 
বিহার সরকারের অধীনে কর্মরতা 
(৭৯৮), এবং কনিষ্ঠ! (২৭) উজ্জল 

 শ্তামবর্ণী, বুমুখশ্রীঘুক্তা উভয়ের জন্য 
পা্জ চাই। বি. নাথ, ২৩/১'এ 
ফীয়ীর্স লেন; কলি-১২। 


পাত্রী (২৩), ($/-১”) বি. এ. পার্ট 
ওয়ান। একমাত্র কন্তা» স্থুকেলী, নম 
স্বভাবা, গৃহকর্ম ওশুচীশিল্পে নিপুণা, 
. উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রনিলমণি 
শাথ। শন্দিয়া হাউসিং স্টেট, 
কোম়াটার নং এ/৬, পোঁঃ জগন্ষল, 
২৪ পরগণ!, পিন---৭৪৩১২৫ | 
পাত্রী (২২), (৫০, দখম মান সু্রী, 
গৃহকম ও স্চীশিল্পে নিপুণা। 
উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীকাত্তিক 
দেবনাথ, ৪২/৬৭ বেদিয়াডাঁজ। 
মেকেও্ড লেন কলি-৩৯। 
পাত্র (৩১), (৫1-১০”), এম. এ কেন্জ্রীয় 
মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী কর্মচারী (৮**), 
স্বাস্থ্যবান, স্থপুরুষ, পিতামহ ও 
পিত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের অবসর 
প্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার। 
বধমানে এবং দিল্লীতে নিজ গৃহ । 
সন্ত্রস্ত বংশ খেলাধুলা ও কলাশিল্লে 
পারদর্শা। সুশ্রী কালচার্ড 
গ্রাজুয়েট পাত্রী চাঁই। শ্রী এস, 
কে নাথ, ১৬৮ নং টেগোর পার্ক, 
কিংওয়ে, পোঃ দি্ী, পিন--- 
১১০০০৯। [ফটো এবং জঙ্গ 
কুণ্ডলী নহ যোগাযোগ করুন ] 


শৈবভারতী 


পাত্রী ফা সুধশনাঃ স্বাস্থ্য বতী, পাত্রী নবম শ্রেণী পধ্যস্ত অধ্যায়ন 


স্থগায়িকা, সুকুটিসম্পযা এবং 
অভিজীত পরিবানের কন্যা ৷ বয়ন 
১৮ (৫২), ছাদশ শ্রেণীর ফাইনাল 
পন্নীক্ষা দিয়াছে । ডাক্তার, ইঞ্জি" 
[ণয়ার, ব্যাঙ্ক অফিসার অথব। 
প্রতিষ্ঠিত সুউপায়ী পাত্র চাই। 
প্রীশটান্দ্রনাথ চৌধুরী, (মায়াতির)) 
রবিন রোভ, পো: নিষ্ত ব্যারাঁক 
পুর) জি: ২৪ পরগণা । 


পাত্রী ক্রাঙ্গণ, শাতিল্য, সিংহরাশি) রং 


ফুপ|, বয়স ২৩1২৪ মধ্যে, লেখাপড়া 
সামাগ্, গুহকধে স্থনিগুণা, দেবগণ, 
উচ্চতা €' পাত্রীর জন্য সাধারণ 
গৃহস্থ ব্রাঙ্মণ পাত্র চাই। পুব 
অথবা পশ্লিমবঙ্গীয়ে কোন আপত্তি 
মাই। যোগাযোগের ঠিকান। £ 
শীজহরলাল সযদ্দার, ১৪ নং মহাত্। 
গান্ধী রোড । কলিকাত! ৭**০৯ 


পাপা 


[ ১ম বর্ধ, ৩য় সংখা 


করিয়াছে । মাঝামাঝি চেহারা, 
বয়স ২* বদর, মুখণ্জ। বুন্দর গৃহ 
কর্ষে ও সুচীশিল্পে নিপুণ | উপযুক্ত 
পাত্র চাই। শ্রীপরেশচঙ্জ নাথ, 
গ্রাম রাণীধাঙ্ধা) পোঁ:শাহাজ 
পুর, জিল। বর্ধমান | 


পাত্রী দাশগুপ্ত, বয়ম ২২ বৎসর, উচ্চতা 


৫'-৪” গড়ন মাঝারি, গৃহকর্মে 
নিপুণ, গায়ের রং উজ্জল শ্যাম- 
বণ, উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষোততীর্ণ। 
গোজ মৌদগলা, পাত্রীর জন্ঠ 
উপযুক্ত বৈষ্ক অথব! ব্রাঙ্গণ পাত্র 
চাই । যোগাধোগের ঠিকানা - 
শ্রীঞলকুমার দাশগুপ্ত | ০/০-- 
প্রফেসর এস্‌বোধকুমার দাশগুপ্ত । 
৮* নং ররাষ্টরগ্ুর এভিনিউ, দমদম 
কলিকাতা ৭৯৯২৮) 





বিঃজ্বেঃ পান্র-পাত্রী বিভাগে বিবাহের বিজ্ঞাপনের হার পাঁচ পাইন পর্যস্ত 
পাঁচ টাক। । পরবর্তী প্রতি লাইনের জন্ত এক টীকা । 









স থালা আোয়িও 
রর: পিক ও বাইও কোক ভয় | 
রর রহ পাকা রি ও খুচরা বিশ্দ্া 
2 করা হয় । সুদক্ষ কেমিস্ট ও 
কম্পাউভারগণ মিষ্ভা ও সততাপ় 
সঙ্গে উচ্চমানের গুষধ প্রস্ত্রত 
করিয়া ইতিমধ্যেই ডাঃ এস, ডি. 
দেরন্গথ হোমিও ল্যাবরেট রীকে 
কলিকাতার প্রথম সারির 
কোম্পানি গুলির দমমর্ষাদায় 
ফাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম 
হইগ্লাছেন। ভাল ওষধই রোগীফ্ে 
চটপট সারাইয়া তোলার এক" 
শান্তর হাতিয়ার 1 এই ভাল উষধ 
প্রস্তুত করিয়া আমাদের ল্যাব- 
রেটটরী কত জনপ্রিয়তা অর্জন 
করিয়াছে, শো" রুমে আসিলেই 
উপলাঞ্িধ করিতে পারিবেন । 


ভা: এসডি দেবনাথ যোনি বর | 


| হা ₹১$৯০১হাওড়া সাবওনের তিক, 









প্র তক এ ৮ বদ এত এস বর অর এ আক সপ জল অত বা 


মণীদ্রে ভাগাল 


। " ধাপঃ $ ঞ্ীগণেশ চজ্জ নাথ, 


বারফোধং কেউটা, চাকি, পিড়া, বে ইত্যাদি কাঠের জিশিষ 
পাইকাঁবী ও খুচরা বিশ্রুয় হয়। 


. 7 কালীরুফ। ঠাকুর দ্রীট। ক্িকা হা" 
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ফোন: ৪২-১৪৭৬ 


বিশুদ্ধ খদ্ষ্র ও পিস্তেব্র জলপ্রিত্ব প্রতিষ্ঠান 


খাদি এম্পোরিয়াম 


আধুনিক ডিজাইনের খন্ধর ও সিক্কের তৈয়ারী 
পোষাক সুলভ যুল্যে পাওয়1 যায় । 


১৪৫, বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাত।-২৯ 
(বাসম্ভীদেবী কলেজের পাশে ) 


সিএ ০] € 7৯ 
00 9421২-0901807&7 895 
97407797087, 


[:০.-1070807074 ০ 05058 


০স্বাজ্্ এজ্াজ্পস্স 
পাইকারী ও খুচর! বস্ত্র বিক্রয় কেন্দ্র 


(তহট্র, নদীহা 


রাঃ শ্রীনিকুপ্জীবিহারী মজুমদার 
ঞ্পতিতপাব্ন মভুমদ্বার 





রুজজ ব্রাঙ্ছণ সম্মিলনীর যুখপত্র 
শৈঘভান্রভী 


নিযরাধলী 


১। বৈশাখ মাস হ'তে শৈবভারতীর বৎসর আরম্ভ । বৎসরের যে কোন 
মাস হ'তে গ্রাহক হওখা যায়। 

২। পত্রিকার ডাক বাধিক গ্রাহক চাঁদা আট টাকা । বাধিক গ্রাহক 
চাদা অগ্রিম দেষ। প্রতি সংখ্যার মূলা শীচান্তর পয়সা । আজীবন 
গ্রা্ুক চলা একশত এক টাকা 

৩। *শৈবভারতী তে প্রকাশার্থ ধর্ম, নীতি, শিক্ষ।, সংস্কৃতি, বিশেষতঃ কুগ্ুজ 
ব্রা্মণ বা শৈব নাথ সম্প্রদাষের এঁত্হা, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে প্রবন্ধ, 
কাব্তাঁ, জীবনী, আখ্যা ষকা, ভ্রমণবৃত্তাস্ত প্রভৃতি রচনা সাদরে গৃহীত 
হয়। রচনা! নাতিদাখ (ফুশস্কেপ কাগজের ৪1৫ পষ্ঠাব অনধিক ) এবং 
কাগজের এক পৃষ্ঠাঘ কালী স্পষ্টাক্ষরে লথিত হওয়। বাঞ্চনীয় | সঙ্গে 
উপযুক্ত ডাকটিকিট শা পাঠানে অমনোনীত পচন ফেরৎ পাঠানে। সম্ভব 
নয। সম্পাদকমগ্ডলী প্রযোজনখোধে রচনার সংশোধন, পরিবতন ও 
পরিবর্জন করতে পারবেন। 

৪ পন্্িকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ম শামতের জন্য পরিকার কর্তৃপক্ষ দায়" নন । 

৫ | বিজ্ঞাপনের হার পূণ পৃষ্ঠ! পঞ্চাশ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ভ্রিশ টাকা, 

পিকি পৃষ্ঠা কুড়ি টাকা । এক বৎসরের জগ্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র । 

ব্লকের জন্ত পৃথক খখচ দ্েয। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্ধাধ্যক্ষের সঙ্গে 
যোগাযেগ করতে হবে 

শৈব্ভারত তে প্রকাশার্থে ব5শা পাগাবার ঠিকাশী_ 

অধ্য/পক চজ্মরশেখর দেবনাথ, দ্তথাটঃ পো: চু চুডা, জিলা--হুগলী 


থে 


এ। গ্রাহক চাদ ও অন্যান্থ খাতে অথ পাঠাবার ঠিকানা । 


শ্রীসুবলচজ্জ দেবনাথ 
৪৮ টাল। পার্ক « ভনিষ্উ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাত1-১১ ০০৩৭ 








স্পা পান পা পপ 


বিঃ দ্রঃ: যারা এককালীন একশত এক টাক দিয়ে কদ্রেজ ত্রা্ঘণ সম্মিলনীর 
আজীবন সাস্ঠ হবেন, তার] **ৈ বভাক্ষতী” বিনাশূল্যে পাবেন । 


€ নমঃ শিবায় গৈঘভাততা 


১ম বর্ধ, ৪র্থ সংখা, আবণ ১৩৮৮ 





সম্পা্ক-_অধ্যাপক চজ্রশেখর দেবনাথ 


ভি ০ পাস্িপাসপিপাশিসজরর সর 











আীগীশিব-ভোত্রম্‌ 


পশ্ণাং পতিং পাঁপনাশং পরেশং 
গজেন্দ্রস্ত কীতিং বসানং বব্ণাম্‌। 
জটজুটমধ্যে স্ফুরব্গঙ্গাবারিং 
মহাঁছেবমেকং স্মবামি স্মবাবিম্‌ ॥ 
পবেশং স্ুবেশং সুবাবাতচিনাশং 
বিভুং বিশ্বনাথ” বিভৃত্যঙ্ষ ভূষম্‌। 
বিরূপাক্ষমিন্যকবন্ধি ত্রিনেত্র২ 
সদানন্দমীডে প্রত পঞ্চব্ত,ম্‌॥ 
গিবীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং 
গজেন্দ্াধিবঢ, গুণাতী তবপম্‌। 
ভবং ভাস্করং ভন্মবি $ষিতাঙ্গং 
ভবানীকলত্রং ওজে পঞ্চবন্ত ম্‌॥ 
শিবাকাস্ত শস্তে। শশাঙ্কার্ধ মৌলে 
মহেশান্‌ শুলিনজটাজুটধারিন্‌। 
ত্বমেকো-জগদ্যাপকে বিশ্বরূপ 
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পর্ণ ৰপ ॥ 
পরাক্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্থাং 
নিবীহং নিরাকাবমোক্কাববেগ্যম্‌। 
যতে। জায়তে প্রাপ্যতে যেন বিশ্বং 
তমীশং ভজে লীষতে যত্র বিশ্বম্‌ ॥ 


ইতি ভ্রীপ্রীশিব-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্‌। 


জম্পাদকীয় 


্বধ্মাভিমানী প্রত্যেক হিন্দু কিছুদিন 'যাবৎ সংবাদপত্রে পরিবেশিত 
যে কয়েকটি সংবাদে বিচলিত বোধ করবেন সেগুলো হলো ভারতের 
দক্ষিণাঞ্চলের রিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে হরিজনদের ধর্মীস্তর গ্রহণের 
'সংবাদ। তিরুনেলিভেলি জেলার মীনাক্ষীপুরমে কিছুদিন আগে প্রায় 
দেড়হাজার হরিজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সেই গ্রামের নূতন নামকরণ 
করে রহমতনগর | চেষ্টা চলছে সেখানে একটি মসজিদ স্থাপনের । 
পরের সংবাদ আর্কট জেলার বিল্লপুরম ও তাঞ্জাভূরে ছুই শত হরিজনের 
ধর্মাস্তর গ্রহণ । সবশেষ সংবাদে প্রকাশ, তামিলনাড়ুতে আরও পাচ 
হাজার হরিজনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সংকল্প ও প্রস্ততি । 


এই ব্যাপক ধর্মীস্তর গ্রহণের সংবাদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছেন। কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা হরিজনদের ধর্মাস্তর 
গ্রহণ না করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন এবং বলেছেন এই গণ- 
ধর্মীস্তর তাদের ছুঃখকষ্টের হাত থেকে মুক্তি দেবে না। আর্ধ-সমাজীর! 
সেখানে ছুটে গিয়েছেন ধর্মীস্তরিতদের শুদ্ধি ক্রিয়া করে পুনরায় 
হিন্দৃধ্মে ফিরিয়ে আনতে । কিছুসংখ্যক ধর্মাস্তরিতদের তারা ফিরিয়েও 
এনেছেন এবং এদের পংক্তি ভোজনের অনুষ্ঠান করেছেন। 


সংগাদে আরও প্রকাশ, এই ধর্মীস্তর গ্রহণের সবটুকুই স্বতঃস্ফূর্ত 
নয়। এর পেছনে জোর-জুলুম ও অর্থের প্রলোভনও রয়েছে এবং 
এই অর্থ আসছে কোন বিদেশ রাষ্ট্র থেকে । ভাই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা 
স্থা' সরেজমীন তদস্ত করণে দেখছে এই বিপুল অর্থ আসছে কোথা 
থেকে । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এন্ত্রাও কড়। সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করে 
বলেছেন, ভোর করে ধ্মীস্তরকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, 
করা হবে। 


আাবণ +৮৮ ] দম্পাদকীয় ৯৫ 


কিন্ত এ সবই তো! রোগ নিরাময়ে বাইরের প্রলেপ । এতে ব্যাপক 
ধর্মীস্তর গ্রহণ হয়ত বন্ধ হবে সাময়িকভাবে । সমাজ দেহ থেকে রোগ 
নিমূল হওয়ার সম্ভাবনা এতে কতটুকু ? দেশ স্বাধীন হয়েছে তিন 
দশকেরও বেশী আগে। অস্পুশ্ততা বর্তমানে আইনত দণ্ডনীয় 
অপরাধ। তবু হরিজনদের উপর ঘৃণা ও লাঞ্ছনা তো! সমানভাবেই 
অব্যাহত। হরিজনরা আজও এদেশে কতখানি ঘৃণিত ও নির্যাতিত, 
তার একটি ঘটন। দক্ষিণ ভীরতেই ঘটেছিল কয়েকবংসর আগে। 
সামান্য পকেটমারের অপরাধে একটি হরিজন বালককে প্রকাশ্যে 
পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, গায়ে কেরোসিন ঢেলে। ঘটনাটি বিদেশী 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের পার্লামেন্টের টনক 
নড়েছিল। বৎসর খানেক আগে ১৪ জন হবরিজনকে ঘরবাড়ী সহ 
পুড়িয়ে মারা হয়েছিল বিহারে । 


বিদেশী রাষ্ট্রের মদতে এই ধর্াস্তর করণ হয়েছে বললেই কিন্ত 
আমরা দায়মুক্তি হইনা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডঃ, বি. আর 
আম্বেদকরের নেতৃতে পাঁচশত তপশীলি বৌদ্বধর্ম গ্রহণ করেছিল। 
তার পিছনে বিদেশী মদত ছিল নাঁ। এর দায়-ভাগ আমাদের-_ 
তথাকথিত উচ্চবর্ণাভিমানী হিন্দের। আমরাই এদের মানুষের 
অধিকারে বঞ্চিত রেখেছি; ঘৃণায় ঠেলে দিয়েছি দূরে। সরকার 
এদের আধিক অবস্থা ও শিক্ষার উন্য়ণের জগ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন। 
কিন্তু সামাজিক ত্বীকৃতি ও মধাদা দেওয়ার কথা যাদের তারা, 
তথাকথিত উচ্চবর্ণাভিমানীরা। তাদের দায়িত্ব পালন করেন নি। দক্ষিণ 
ভারতে ব্যাপক ধর্মীস্তর় গ্রহণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কাখিতর 
জগৎগুরু শঙ্করাচার্য বলেছেন, এর পরিণাজ্কে ভারতে আবার বিদেশী 
শীসন কায়েম হতে পারে। কিন্তু হরিজ্জদের প্রতি ব্ণহিন্দুদের 
বর্তমান মনোভাবের পেছনে ভারতের মঠ, মন্দিরের আচার্য, মহস্ত, 
সাধু সমাজ ধর্ম মহামশুলেরও কি কিছু ভূমিকা ছিল না? শাঞ্জ- 


৪৬ শৈষস্তারতী [ ১ম বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা? 


ভগবান বলে, শাস্ত্রের কন্সিত ব্যাখ্যা দিয়ে তারাই তো! একদিন নিষিদ্ধ 
করেছিলেন হত্িজনদের মন্দিরে প্রবেশ । 


পূর্বে আমরা এই কজমে যা বলেছি, উপসংহারে তারই পুনরাবৃত্তি 
করি। এব জন্ত মূলতঃ যাঁর। দায়ী, সমাজের সেই উচ্চবর্ণাভিমানীরা, 
আপনাদেব মিথ্যা! জান্যাভিমান ত্যাগ করুন। ইতিহাস থেকে শিক্ষা 
গ্রহণ ককন। এই মিথ্যা জাত্যাভিমান থেকেই জন্ম নিয়েছে বিদ্বেষ 
ও বৈরিতা, যার ফলে ভারতে গড়ে উঠেনি কোন সংহতি চেতনা । 
বার বার মুষ্টিময় বিদেশী আক্রমণকারীর কাছে ভাবত হয়েছে 
পদানত। খষ্টানদের সংহতি চেত্রনাই একদিন তাঁদের ধর্মযুদ্ধে 
অনুপ্রাণিত করেছিল। ইসলাম ধর্মের ব্যাপক সম্প্রসারণের মুলেও 
আছে এই সংহতি চেতনা । বিংশ শতাব্দীর এই শেষার্ধে এই মিথ্যা! 
জাত্যাভিমানের কোন মূল্য নেই। আজিও যদি আমাদের মধ্যে 
ংহতি চেতন! না জাগে, আমাদের জাতীয় জীবনে নেমে আসবে 
চরম বিপর্যয় । ভারত তখন হয়তো শুধু দ্বিগ্িতই নয়, বনু খণ্ডে 
খণ্ডিত হয়ে যাবে। 





হাউস, ইগ্াস্তিয়াল বৈদ্যতিকরণের জন্য 
অথবা 
ব্রিরাহাদি উৎলবে, জানন্দানুষ্টানের লাইট, মাইক, পাখা! এবং 


জেনারেটার ইত্যাদি স্ুক্সভে ভাডা লন্্বার জন্য 
আছ :_ জ্যোতিম্্য়ী ইলেরুছি,ক 
ভ্রীকান্তিক চজ্র দেবনাথ 


নর্থ স্টেশন রোড, আগরপাড়া, 
পোঃ- জাগরপাড়। ভ্বিল--২% পত্রগণ! 








ত্রতায় নেত্র উন্মীলত সম্পর 


জনৈক যোগসাধক 


প্রত্যেক জীবেরই ললাটদেশে তৃতীয় নেত্র বর্তমান। ছুটি গেজ 
আমাদের প্রত্যক্ষগোছর | কিন্তু তৃতীয় নেত্র গপ্তভাবে থাকে । যোগ- 
সাধন! দ্বারা তাকে উন্মীলিত করা ষায়। যোগীদের ভাষায় ইহাকে 
শিব-বেতর বলা হয়। পুরাণে বণিত আছে, ভগবান শিব এই তৃতীয় 
নেত্র সংযুক্ত । তাহার রূপ-বর্ণনায় তাকে “তিনেত্র” এত্রযন্থক" ইত্যাদি 
নামে অভিহিত করা হয়। যোগীদের অভিমত হলো, ভগবান শিবের 
ললাট-দ্রেশ তৃতীয় নেত্র শোভিত তো বটেই, সকল জীবাত্মার ললাটেই 
এই নেত্র বিদ্যমান এবং যৌগিক-প্রক্রিয়ার দ্বারা এই নেত্রকে উন্মীলিত 
কর! সম্ভব । শিবের তৃতীয় নেত্র তেজোময়, তিনি কাঁমদেব মদনকে 
এই নেত্রাগ্রি দ্বারা ভন্মীভূত করেছিলেন । তার তৃতীয় নেত্র অকম্মাৎ 
উন্মীলিত হয়ে প্রদীপ্ত অগ্রিশিখা বাঁনর্গত হয়েছিল! মহাকবি 
কালিদাস শঙ্করের তৃতীয় নেত্র থেকে অগ্নি নির্গমনের বর্ণনা দিয়েছেন-_- 


স্ুরস্তদচি সহসা তৃতীয়াদ্‌ 
ক্ষণ! কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত । 
(কুমারসম্ভব, ৩।৭১ ) 


এই তৃতীয় নেত্র বা দিব্যচক্ষুর উন্মীলন ঘে কোন লোকের পক্ষেই 
মস্ভব। যোগ-সাধক নিজ ইচ্ছান্ুযায়ী এই নেত্র থেকে অগ্নি নির্গত 
রুরতে পারেন । ইচ্ছা করলে জলও বাহির করতে পারেন। কারণ” : 
লেপ্সানে থন্চ-তত্বের এক রেন্দ্র বর্তমান | শিব-নেত্রে (তৃতীয় ) ব্রহ্মা, 
দক্ষিণ €নতে কাল এবং বাম নেত্রে শক্তির অধিষ্ঠান বলে কথ্তি হয় । 
এই তিনের সংযুক্তাবস্থাই পরমেশ্বরের রূপ। রিবাটে যে আত্ম- 
মগুলের জিপুটী আছে, .এই তিন নেত্রকে তার ছা'য়। বলা হয়। শ্রির- 
নেতু জুপমেগ্লের স্হে মুক্ত, দক্ষিণ চক্ষু নূর্ধ-ম্ডরের সঙ্গে এবং রাঙ্জ 


৯৮ শৈবতারতী [ ১ম বর্ষ, ৪র্ঘ সংখা 


চক্ষু চন্দ্রমগুলের সঙ্গে। জ্ঞান-বিচারের উৎপত্তি শিব-নেত্র থেকে, 
ইচ্ছার উৎপত্তি দক্ষিণ নেত্র থেকে এবং “ক্রিয়ার উৎপত্তি বাম-নেত্র 
থেকে। মহাযোগী গোরক্ষনাথ তৃতীয় নেত্রকে জ্ঞান-নেত্র বলে 
অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন --- 
সপ্তমং ক্র-চক্রং মধামমঙগষ্ট মাত্রং জ্ঞাননেত্রং 
দীপাকারং ধ্যায়েদ বাচা সিদ্ধি ভবতি। 
(সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতি-২/৭ ) 


প্রত্যেক দেহেই যে দ্রিব্য-নেত্র ( তৃতীয় ) আছে তার প্রমাণ হলো 
এই যে, আমবা যখন নিদ্রিত থাঁকি তখন বাহিরের নেত্রছয় বন্ধ থাকে । 
কিন্তু এ দিব্য-নেত্রের প্রকাশেই ব্বপে আমরা অনেক দৃশ্য দেখি। এই 
দিব্য-নেত্রেব দৃষ্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সাধনা দ্বারা উদ্মীলিত না হয়, ততক্ষণ 
পর্যস্ত বাহাজগতে এব প্রকাশ ঘটে না। ইহাঁব প্রকাশ আমাঁদের 
অন্তর্জগতে ৷ স্ঙ্্ম কারণ ও আত্ম-জগৎ ইহার প্রকাশে পবিপুর্ণ। 
এই €কারণেই স্বপ্প ঘটিত দৃশ্য আমবা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। এটি 
একটি গুহ্য তত্ব যে স্বপ্পে মন কিছুই দেখে না; মনের দেখবার শক্তি 
নেই । শিব-নেত্রের প্রকাশেৰ ভন্তই আমর স্বপ্রে মনের আকার 
পর্ষস্ত দেখতে পাই । 


তৃতীয় নেত্র উন্মীলনেব বিবি হলো: সাধক পদ্মাসনে উপবিষ্ট 
হবেন। তারপব বহিনেত্রদ্ষষ বন্ধ করে, জিহ্বাকে তালুর সঙ্গে দৃভাবে 
সংযুক্ত করবেন। ( তারপর ) ছুই ভ্রর মিলন স্থানে, অর্থাং নানিক। 
মূলের ছুই অঙ্গুলী উর্ধে, মন সন্নিবেশ বা ধ্যান করবেন। ধ্যানের 
সময় “ও নমঃ শিবায়' অথবা নিজ ইষ্ট মন্ত্র মনে সনে জপ করবেন। 
নিরস্তর অত্যাস করাব ফলে, যথা সময়ে তৃতীয় নেপ্র উদ্দীলিত হবে। 

এই জ্ঞান-নেত্র উদ্মীলিত হলে মন বিষয়-বাসনায় লিগ হবে মা। 
চিত্ত-বৃভি নিরুদ্ধ হবে এবং মন সহজ শান্ত ভাব ধারণ করবে । মলে 
কাম-বিকারের পরিবর্তে পবিত্র সাত্বিক পরমাত্ম-ভাঁবের উদয় হবে। 


শ্রাবণ +০৮ ] তৃতীয় নেত্র উদ্মীজন সম্ভব ৯ 


ধার দিব্য-নেত্র উদ্মীলিত হয়েছে তিনি সর্ধত্র যে সব ঘটনা ঘটছে ত৷ 
দেখতে পান। তার মন একাগ্র হয় এবং তার আঁত্মিক-শক্কি বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর কবলে পতিত হলেও তিনি স্বীয় শরীরকে রক্ষা 
করতে সমর্থ হন এবং নিজের আধু বৃদ্ধি করতে পারেন। জ্ঞান-নেত্র 
উন্মীলিত হলে যোগী পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, অনেক 
দেবদেবী দর্শন করতে পারেন। নুস্থ ও নীরোগ জীবনের অধিকারী 
হতে পারেন |৯% 

অন্ুব দ : মণিদীপ। দেবনাথ 


সৌজন্য-_-যোগবাণী ( হিন্দী ) 


ভোও এস. ভি. ছেলাথ 
হামিও ত্যাব্ো্রেটাত্রী 


এজেন্ট ও ডিস্ট্রিবিউটার চাই 


জ্যাবোরাগ্ডি কেশ তৈল সহ কোম্পানীর সমস্ত প্রকার পেটেন্ট 
ওষধ বিক্রয়ের জন্য সঙ্গতিসম্পন্ন প্রভাবশালী এজেন্ট ও ডিস্রিবিউটার 
চাই। 

নিয়লিখিত এলাকার জন্য পুবের অভিজ্ঞতা সহ লিখুন । আবেদন- 
পত্রে থানা ও পৌর এলাকার নাম অবশ্যই উল্লেখ থাকা চাই । ওষধ 
ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকার দ্রেওয়। হইবে। কাটোয়া, নবদ্বীপ, কালনা, 
বর্ধমান, ব্যাণ্ডেল, পূর্ব্থলী, চু চুডা, চন্দননগ্র, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, 
তারকেশ্বর, খড়গাপুর, কণ্টাই টাউন, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, 
কাচড়াপাড়া, বাটানগর, উলুবেড়িয়া, ছুর্গাপুর, বাঁকুড়া, মালদহ, 
জলপাইগুড়ি ও পুরুলিয়া । 

নিলি খিত ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন। 

ডাঃ এস. ডি. দেবনাথ হোমিও ল/াবোরেটারী 
কলিকাতা বাসস্ট্যাগ্ড, হাওড়া সাবওয়ে 
হাওড়া-৭১১ ১০১ 








হ্াটিকে নাঞ-জজ্পকার 
ডঃ এষ. এস. কৃক্গ্দৃতি 


( পুবানুবৃত্ধি ) 


বীব-শৈব সম্ভদেব মধ্যে বেবণসিদ্ধেব নামও কোথাও কোথাও নাথ- 
সিদ্ধদের তাঁলিকাতুক্ত হয়েছে । 
গোরক্ষ জালন্ধরচর্প টশ্চ অডভঙ 
কানাফ। মচ্ছীন্দ্রাদ্যাঃ। 
চৌরঙ্গ বেবণ চ ভর্তসংজ্ঞা 
ভুম্যাং বভুব নবনাথসিদ্ধাঃ ॥ 


বীৰশৈব সম্ভদের মধো রেব্ণসিদ্ধ ছাড়। অলেখনাথ, মরঙ্গনাথ, 
নাগির নাথ, কামহরপ্রিষ রমানাথ, নারায়ণপ্রিয় রামনাঁথ প্রভৃতি নাম 
পাওয়! যায়। মনে হয়, এরা নাথ-পস্থের শেষপর্যায় ভুক্ত । অধ্যাপক 
কুন্দনগার বলেন, রেবনসিদ্ধ, মলস্িদ্ধ, সিদ্ধরাম প্রভৃতি নাম থেকে 
ইহা! সুষ্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয যে এব প্রথমে নাথ-পস্থানুসান্ী 
ছিলেন। কন্নডেব মহাকবি, হবিহব (১৩০০ খ্ুঃ) তার রেবনসিদ্ধেশ্বর 
রগলে নামক কাব্যে রেবণসিদ্ধেব যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হলো 
কন্থেয় কমনীয়বপং বজ্ুকুগ্ুলদ বজ্ধরং লাকুল লোকৈক, বন্ধু ভোটিদং 
পাবুগেয় কট্টধিকং, কোবনদ ভক্তং অঙ্গজবিপুবেনিসিদং রেবণসিদ্ধং । 
-_সিদ্ধকুল চক্রবর্তীব এই কন্থার কমনীয় বূপ। বন্ত্রকুগুলের 
বঙ্জধর লাকুক্ধ লৌকিক বন্দু, পাদুকা ও কৌপীন পরিধানে তাকে 
মনোহর দেখা তিনি দিদ্ধ কুল চক্রবর্তী। কেবল ভাই নয, 
বীর-শৈব পন্থের সম্ভসম্রাট অল্লম-গ্রভুর নামও না-সিদ্ধদের স্তালিকা- 
ভুক্তরূপে। হুঠোগপ্রদীপিকায় উল্লিখিত হয়েছে । 
--অল্লামঃ প্রভুদেবশ্চ 0 1ড়াচোজী চ টিন্টিনিং। 
( হট যোগপ্রদীপিকা ১৬ ) 


ল্লাবণ 1৮৮] কর্ণাটকে নাধ-সঙ্জদায় ১১ 


হরিহর রচিত 'প্রভৃদেব রংগলে' অনুসারে অল্পমপ্রভূ অভিনিষণ্য 
নামক যোগী থেকে লিঙ্ক-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন । এই অভিনিবপ্য 
মতস্যেন্রনাথেরই নামান্তর বলে মনে হয়। “হঠ-যোগ প্রদীপিকা,, 
“গোরখ-বাণী'র সঙ্গে বীর-শৈব সন্ভদের বাণীর তুলন! করলে বীর-শৈবদের 
উপর নাথ পন্থের প্রভাব বুঝা যায়। “হুঠ-যোগপ্রদীপিকা'র রচনাকাল 
অনিশ্চিত । তাই এ সম্বন্ধে কিছু না বলে এ ছুষের তুলন। করা ঘাক। 
দিবান ন পৃজয়োল্লিঙ্গং রাঁত্রৌ চৈব ন পুজয়েৎ। 
সর্ধদা পৃজয়োল্লিঙ্গং দিবারাত্রিবিরোধতঃ ॥ 
( হঠ-যোগপ্রদীপিকা, ৪13২ ) 
এই গ্লোক চেন্ন বসরের এক বচনেও উদ্ধত হয়েছে 5 
॥ সাক্ষি॥ দিব পূজয়োল্লিঙ্গং রাত্রিনপুজয়ৈৎ | 


সত *ং পুজয়োলিঙ্গং ( দিবারাত্রি বিবর্জয়েৎ )। 
_. (এঁকান শিবলিঙ্স্থল, পৃ. ২০৪) 


প্রমতত্ব বিষয়েও নাথ-পন্থী ও ও বীর-শৈব সম্ভদের মধ্যে অপূর্ব সাম্য 
রয়েছে। 


মচ্ছীন্্--.  অবধ তিল মধে জথা তৈলং। 
কাচ মধে হুতাশনং। 
পপ ষঞ্ধে জগ্না বাষং। 


দেহী মধে তথ। দ্েবড়। ॥ 
( গোরুখবাণী, মচ্ছীন্্-গোরখবোধ-_-৫০ ) 


তিলদ মরেয়ং তৈলদস্তে, 
পরদ মরেয়ং তেজদস্তে, 
ভাঁবদ মরেফং ব্রহ্ষবাগিপা----*- 
( মহাদেবিয়কন বচন গন্থু--ব. সং ৩) 
গোরখনাথৎ- গুরুদেব স্যভ দেব সরীর ভী'তরিয়ে। 
আত্মা উত্তিম দেব তাহী কীন জানৌসেব। 


জান দেবং পুজি হমহী মরিয়ে। 
( গোরখরদদী, পপ ৬ ). 


১০২ টৈবভারভী 1 ১ম বর্ষ, হর্থ সংখা! 


নিশ্মলিন বীবু তিলিহ নোড়িরে অন্তবিল্প কানিরগ। অরিবু নিম্মল্িয়ে 
তদ্গতবাগিরে, অন্য ভাবধ নেনেয়দে ক্নোলগে তানে এচ্চরবিরবল্লরে 
তন্নল্লিয়ে তন্ময় । 
( গুহেশ্বর লিঙ্গবু--১৫ ) 
( আপনীকে আপনি জানলে, আর কিছু থাকে না। যদি জ্ঞানে 
ত্‌গত হুই, তবে আমার গুহেশ্বর আমার মধ্যেই তগ্ময় হয়ে 
থাকবেন । ) 


যা সঃ রঃ মং 


গোরখনাথ-- উত্তরখণ্ড জাইবা সুঁনিকল খাইব৷ 
ব্রহ্ম অগনি পহারিব! চীরং | 
নীঝর ঝরণৈ অমৃত গীয়া ঘু'মন হুব! ঘীরং ॥ 
নীঝর ঝরণৈ অমী'রস গীবন? ঘটদল বেধ্যা জাই। 
চন্দ বিইনা চাদির্ন তহ1 দেষ্যা শ্রীগোরবরাই,॥ 
উভা বৈঠ1 স্ত1 লীজৈ। কবহু চিত্তভংগনকীজৈ | 
অনহদ সবদ গগন মে গাজৈ। 
€( গোরখবাণী, সবদী ৬৭, ১৭১, ১৭৭ ) 


প্রভূদেব--গগন মণ্ডলদ সৃক্ষ্মনাল দল্লি 
সোহইং সোহহং এমুতলিদিতু ছু বিছু 
অমৃ্ত বারিয় দণিযডংডু এনগে নিবাসবায়িত্ব, ॥ 
( অল্পম বচন চন্দ্রিকে--ব* ২৪৭) 
€ গগন মণ্ডলের সূক্ষ্ম ননাল মধ্যে এক বিন্দু “সোহইং 'সোহহং, 
করছিল। অম্তবারি পান করার ফলে, হে গুহেশ্বর, নিজের মধ্যেই 
আমি আপনি বিকশিত হয়েছি । ) 
গোরক্ষনাথ রচিত "সিদ্ধ-সিদ্ধাস্ত পদ্ধতি'-র প্রভাব চেন্ন সদাশিব 
রচিত “শিব-যোগ প্রদীপিকা'জ পড়েছে । গ্রস্থকার স্বীকার করেছেন 
যে তিনি “সিদ্ধি-সিদ্ধান্ত পদ্ধতি'র অনুলরণ করেছেন। 


আবরণ +৮৮ ] কর্ণা্টকে নাখ-সম্্রদায় ৃ ১০৩ 


শিবাগমরহম্থার্থান্‌ সিদ্ধসিন্ধাস্ত পদ্ধতিম্‌। 
সংক্ষেপত কৃতালোভ্য শিব-যোগ প্রদীপিকা। ॥ 


সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতির অবধৃত লক্ষণকে এখানে শিব-যোগীর লক্ষণ 
রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । নাথ-পস্থীরা যাঁকে সহজযোগ বলেন, বীর- 
শৈবগণ তাকে শিব-ষোগ বলেছেন। চেন্ন সদাঁশিব যোগী কোথাও 
কোথাও দিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতিব আক্ষরিক অনুগমন করেছেন। 

দ্বিধা ভবতি যদ্ধ্যানং স গুণং নিগুণং তথা। (সি. সি.) 

শিবজ্ঞানং দ্বিধ] জ্ঞেয়ং সগ্চণং নিগুপং তথা (শি. যে, প্র.) 

প্রসাদাৎ স্বগুবোঃ সম্যক্‌ প্রাপ্যতে পবমং পদম্‌ (সি. সি") 

গুরুপ্রসাঁদাৎ ত্রিমলম্‌ ক্ষয়ত্।ৎ 

ধ্যাত্বা যজেন্মোক্ষম্থখং সযাতি। (শি. যো, প্র.) 


কোন কোন পগ্ডিতেখ মতে নাখ-পান্থেব টপবই বীর-শৈবদের 
প্রভাব পড়েছে । তাদেব মতানুসাবে গোরক্ষনাথ বীর-শৈবদের 
গ্রভাবে মৎস্তেন্্রনাথের কুল-তন্বকে অকুল বীর তন্ত্রে পরিণত করেন। 
সিদ্ধসিন্ধান্ত পদ্ধতিতে বীর-শৈবদের কোন কোঁন প্রক্রিয়ার বর্ণনা 
আছে। অবধূৃত €যাগীর লক্ষণ বীর-লিঙ্গধারীর প্রতি দৃষ্টি রেখেই 
নিরূপিত হয়েছে। 
বিলয়ং সবতত্বানাং কৃা মংধাধতে স্থিরমূ। 
সর্ধদা যেন বারেণ লিঙ্গ-ধারী ভবেৎ সঃ ॥ 
(সি. সি. প.-৬।৪৪ ) 


ইহ! ছাড়া, কোন কোন বীব-শৈৰ সম্ভদের উক্তিতে যোগমা্গীয় 
প্রক্রিয়ার আক্ষরিক বর্ণনা! দেখা ঘায়। বহুরূপী চৌডয়ার (১২০০ খুব.) 
প্রথম গুরু ছিলেন রেকন নাথাচার্ষ, জ্ঞান গুরু ছিলেন নাগি নাথ। 
ন্তরাং রেকনপ্রিয় নাগিনাঁথ নাথ-সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন বলে মনে করা 
যেতে পাবে । ভার খচনে নাঁথ-পস্থী উক্তি লক্ষ্য করা যায়। তার 
উক্তি £-_ 


না ঠৈবারতী /১৭ বাট ৫ গাখ? 


ম্যায় বট্চক্রুবলয়মে করুক্গা বন্ছরপিয়া খেল । কুগুলী ভ্রমধ্য 
মে ম্যায় করুঙ্গা বছুরূপিয়া খেল। ক্রঃমধ্য মণ্ডলক্ষিত হৃদয় কমঙ্গকে 
মণিপুরক পুরমে খেলুঙ্গা বহুরূপিয়া খেল। শুন্ঠমে স্থিত মরীচিকামে 
খেলুঙ্গ। বনছরূপিয়া খেল । হে রেকন প্রিয় নাগিনাথ ! ম্যায় বসবেশ্বর 
সেতর গয়1 1? 

এইরূপ অক্মহা'দেবী-চন্নবসব প্রভৃতির বাণীতেও যৌগিক প্রক্রিয়ার 
বর্ণনা দেখা যাঁয়। হভডপদ অগ্পন নামক এক সম্তেব বাণীর এক 
উদাহরণ ভাব মন্্বগোপ্য থেকে দওয়া যাক :--গদছঙ্গল বলয়কে 
নীচে হ্যায় ষোডশদল, উস্কে মধ্য তথা অন্তমে হ্যায় নাদত্রক্গ, উস্‌ 
নাদ-ত্রক্ম এবং &কাবকে একীকখণ অনাদি লিঙ্গকে। দেখ ম্যায় সুধী 
বনা। আনন্দ সে অনাহ* কী কালজ্ঞান মে তোঁড়কেককব উপর 
বিশুদ্ধি স্থান মে হাস্থিত হোকব ম্যায় ভানুকে প্রকাশমে বিলীন 
হো গয়া ।: 

অতএব ইহা ন্ুষ্পষ্ট যে কর্ণীটকে নাথ যোগী এবং ইহাদেব যোগ- 
সাঁধন। প্রক্রিয়া বিশেষ প্রভান বুশ তাব্দী ধরে অন্ন রয়েছে ।* 

অ্কবাদ : স্তরীথুণীলাল নাথ 
ঞ 


* সৌজন্য: যোগবাণ' (হিন্দ ) 





“শৈবভারতী'র গ্রাহক- সঘস্তদের প্রতি আবেদন 


এখনো যাবা গ্রাহক-সদস্তা পদ পুননবীকরণ কবেন নি তাবা 
অবিলম্বে আট টাকা ন্য়িঠিকাণায পাঠিযে সদস্য-পদ পুননবীকরণ 
করে নিন। 


শ্রীন্মুবলচজ্জ দেবনাথ 
৪৮, টাল] পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮ 


কলিকাতা-৭০* ০৩৭ 
সস 


ভারতীয় জাতিততা আতর তথা 
সভ্তরল্র আঅলদাত 


ভ্রীবীরেন নাথ 


অনেক শতাব্দী আগে শিবের বংশধর তথা অনুগামী বলে কথিত 
নাথধর্মীয় স্তর! তথ। তাদের বিভুতির আধারে রচিত সাহিত্য, যা 
সাধারণভাবে নাথ-পাহিত্য নামে অভিহিত, ভারতের প্রধান প্রধান 
সাহিত্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যদিও আর্ধ- 
পরিবারের ভাষা তথা সাহিতো, বিশেষত হিন্দী ও বাংলায় নাথ 
সাহ্ছিতা এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে তবু মহাঁরাষ্তরীয়, গুজরাতী এবং 
দ্রাবিভ পরিবারে ভাষাঁক্ষেত্রেও এব অবদান কম উল্লেখযোগ্য নয়। 


বাংল! ভাষার ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, এ ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ 
এবং এর সাহিত্যও ভারতীয় 'ভাষা-লাহিত্য ক্ষেত্রে এক প্রমুখ স্থানের 
অধিকারী । ভাবাবিজ্ঞানীরা মোটাযুটিভাবে এ ব্যাপারে সহমত পোষণ 
করেন যে, বাংল! প্রায় হাজাব ক্ছরের পুরনো ভাষা | মাগধী অপভ্রংশ- 
জাত এ-ভাষা অন্যান্থ আধনিক ভারতীয় ভাষার মতই দশম শতাব্দী 
নাগাদ আপনরূপে প্রতিচিত হঘ ! এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী সম্পাদিত “চর্ধাচর্যবিনিশ্চয় ধা 'বৌদ্ধ গাঁন ও দোহা-র উল্লেখ 
করা যেতে পারে, কারণ, এ থেকেই বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের 
আরম্ভ অনুমিত হয়। বলা হয়ে থাকে যে, অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সমযে সিদ্ধাচার্য লুই কর্তৃক উপরু'ক্ত কিছু 
দোহা রচিত হয়েছিল। লুই সহজিয়া নামক এক নব সম্প্রদায়ের 
গ্রবর্করূপে ম্বীকৃত। শাস্মীজী বলেন £ “আমাদের বিশ্বাস যে, তিনি 
(লুই ) এ ভাষা লিখেছেন এবং বাংলার আশপাশের কোন প্রদেশের 
লোক ছিলেন তিনি। এদের ( সিদ্ধদের ) মধ্যে অনেকে বাভালী 
ছিলেন। যদিও অনেকের ভাষায় ব্যাকরণিক পার্থক্য দেখা যায়, 


১০৬ শৈবভারতী [ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


তবু সব ভাষাঁকেই বাংল। বলা যেতে পারে। এদিকে লুইন্বারা৷ রচিত 
অন্ত গ্রন্থ 'অভিলময় বিভংগ'র রচন। কার্ধে দীপংকর শ্ীজ্ঞান সহায়তা 
করেন বলে প্রকাশঃ যিনি ১০৩৮ সালে বিক্রমশীলা বিহার থেকে 
তিববত যাত্রা করেন। উল্লেখ্য, পণ্ডিত রামচন্দ্র শুরু এবং রাহুল 
লাংকত্যায়ন লুইব কাঁল সংবৎ ৮৩০ব আশেপাশে বলে অভিমত প্রকাশ 
করেন। যাইহোক, শান্ত্রীজীব দাবী অনুসারে লুই রাঢ দেশবাসী 
তথা বাঙালী ছিলেন । 

সিদ্ধাচাধ লুই (লুইপাদ লুইপাঁ) যে সম্প্রদাঘ সংস্থাপন 
করেছিলেন, তাতে ৮৪ সিদ্ধ ছিলেন । বাংলা এদের চৌবাশি সিদ্ধ 
বলা হয। সবহ, সরহপা, সবহপাদ, সবোঁজবজ ব। সবোকহবজ্ ছিলেন 
প্রথম সিদ্ধ, যাব নাম শাস্জ্ীজা দিয়েছেন পদ্ম, পল্পব্রজ, রাহুলভদ্র। 
ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যর মঠে হনি বিক্রম সংবৎ ৬৯*-ব লোক । 
শুরুজীও এ-অভিমতেব ব্যাপাবে অভিন্ন মত পোষণ কবেন, পরস্ত 
সাংকৃত্যায়ন ৭৬০ খুষ্টাব্বকে এর কাল নির্ণয করেছেন। যাই হোক না 
কেন, সাধারণভাবে এ কথা স্বীকৃত যে, বাংল! সাহিত্যেব প্রারস্তিক 
কালে সিদ্ধদের গুঁকত্বপৃণ ভূমিকা ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রারস্ত 
কালকে, অতএব, আমরা অনায়াসে সিদ্ধ-সাহিত্য যুগ রূপে বর্ণনা 
করতে পারি। 

যদি আমরা হিন্দী সাহিত্য বিশ্লেষণ কবি তো! দেখতে পাই যে, 
হিন্দী তথা বাংলা সাহিতার আদিকালে অপূর্ব মিল ছিল। হিন্দীর 
প্রাবস্ত কালকে যদিও পগ্ডিতরা বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন, 
যেমন, কেউ বলেছেন বীবগাথা কাল, কারোর মতে সিদ্ধ-সামন্ত কাল, 
আবার কেউ একে নাম দিয়েছেন সান্ধ বা চারণযুগ। পবস্ত ডঃ হজারা 
প্রসাদ দিবেদীজী এর নাদকরণ কবেছেন আদিকাল এবং এর পরিধি 
দশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তুত বলে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন। ডঃ লক্ষমীনারায়ণ বাঞ্চেয় এই বক্তব্যর সঙ্গে একমত হয়ে 
অপত্রশ তথা লৌকক সাহিত্যকেও এর অন্তভুক্ত করেছেন। 


লাবণ 9৮] ভারতীয় দাহিত্যে নাথধর্ম ১০৪ 


অপজংশ লাহিত্যে তিনি দিদ্ধ, নাথ গিথ! জৈন লাহিতারও উল্লেগ 
করেছেন। পক্ষান্তরে ডঃ শিবকুমার শর্মাজীব মতে এ-সসয়ে বঞ্জযানী 
লহজমানী সিদ্ধ, নাথপস্থী যোগী, জৈন ধর্ম অনুগামী বিরক্ত মুনি তথা 
গৃহস্থ উপানকদের লঙ্গে বীরহ ও শৃংগার বূপকাব ভাটদের প্রাচীন 
রচনাবলীও উল্লেখধোগ্যভাবে নিমিত হয । 

আধুনিক ভ্ভাবতীয় ভাষাসমূহের সাহিত্য বিকাশে নাথ সম্তদের 
অবদান, বিশেষ কবে, হিন্দী ও বাংল ভাষা-সাহিতা ক্ষেত্রে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ডঃ মোহন সিংহ তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'গোরখনাথ 
আযানড মেডিযেভেল হিন্দু মিসটিদিজম'-এ স্বীকাব কত্রেন যে, 
গোরখনাথ হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষায় প্রথম গগ্া লেখক । ভা! 
বিজ্ঞানীদের মতে গোরখনাথ এব সমকালীন তথ। উত্তরকালীন সাথ 
সিদ্ধদের মধ্যে নাথপস্থ-প্রবর্তক মংস্তেন্্রনাথ ( মীননাথ/মীনপ। ), 
চৌবঙ্গীনাথ, কণেবীনাথ, কানুপা, গহিনীনাথ, গোনীচন্দ্র, ভর্তৃহরি 
প্রমুখের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত । এ-নাথদের মধ্যে অনেকে আবাব চৌরাশি 
সিদ্ধদেব অন্তভূক্তি, মীননাথের নাম, অবশ্য, শীর্যান্গ । ছিবেদীজী তার 
“নাথ সম্প্রদায়? গ্রন্থে নাথ সিদ্ধদেব একটি স্চী দিয়েছেন । পরজ্ত 
সাহিতাকার রূপে তিনি গোরখনাথকে পীতিমত অস্বীকার কবেছেন। 
তার মতে, গোবখনাথ এমন কোন গ্রন্থ নির্মীণ কবেছেন, এ-কথ। বিশ্বাস 
না করাই সংগত । এসব গ্রন্থ গোবখনাথের অনেক পরে লেখা হে 
থাকবে। উল্লেখ্য, গোরখনাথজীব লোকবাণী তথ! নাথ সিদ্ধদের পদ, 
সব্দী আদি “জোগেসুবী বাণী'ৰ দ্বিতীয় ভাগেব সম্পার্ন কবেন 
দ্বিবদীজ্জী এবং নাগজী প্রচাবিণী সভা-কাশী তা সংবৎ ২০১৪ সালে 
গ্রকাশ করেন। পক্ষান্তবে, হিন্দী সাহিত্যর মধ্যকালেন্ন প্রথম ভাগ 
থেকেই অনেক সিদ্ধ, যোগী, সন্ত, মহাত্মা গোরখনাথেব নবদী, পদ 
তথ! অন্যান্ঞ উপদেশ সংগ্রহ কবার ষে প্রযাস পান, তাবই সার্থকরূপ 
আমর! প্রস্তাক্ষ কবি ডঃ পীতান্বব বড়খাঁল দ্বাব। সংগৃহীত ও সম্পাদিত 
তথা হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন প্রয়াগ দ্বাবা৷ প্রকাশিত “গোরথবারী, 

শা 


১৬৮" শৈবভাকতী [ ১ম বর্ষ, ধর্থ সংখ্যা 


এবং “জোগেস্ুবী বাণী প্রথম ভাগের মধ্যে, যা ১৯৯৯ সংবতে 
প্রকাশিত হয়। 

ডঃ কল্যানী মল্লিকের মতানুসারে গোরখনাথ বাঙালী ছিলেন না 
বটে, হিন্দীব মূল লেখকদেব মধ্যে অগ্রগণ্য অবশ্যই ছিলেন। এ 
বন্তব্যেব সমর্থনে তিনি বলেন যে, বাংলাঘ গোরখ-বচিত কোন পদ 
পাওয়া যায়না, পরন্ত হিন্দী, বাজস্থাঁনী, সংস্কৃত আদি ভাষায় গোরখনাথ 
এবং মতন্েন্্রনাথের অনেক গ্রন্থ পাওযা যায়। উল্লেখ্য, নাথ 
পবষ্পরানুসারে মস্যেন্্রনাথ গোরখনাথেব গুক ছিলেন। ডঃ মল্লিক 
মৎসেক্্রনাথকে বাঙালী বলে মান্যতা দেবাব প্রসঙ্গে বলেন : বাংলা- 
দেশেব সহিত নাথযোগীদেব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা নাথপন্থের অনেক 
পুথি বাংলাভাষাতে রচিত হয, স্ুদূব নেপালেও শ্রীমংস্যেন্দ্রনাথ বচিত 
' বাংল পদ পাওযা গিষাছে। শ্রীমতস্তেন্রনাথ ছিলেন বাঙালি, তিনি 
পূর্বভারতের সমুদ্র উপকুলে সদ্বীপ ঝা চন্দ্রদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। 
মতান্তরে বরণা বঙ্গদেশে ভাহাব জন্ম | ( এই স্থান বর্তমান বাংলা 

দেশের বাখরগঞ্জ জিলাস্তর্গত বলে কথিত )। 
আগেই উল্লেখ করা হযেছে যে, লুইপা! চৌরাশি সিদ্ধদের অন্যতম 
মুখ্য সিদ্ধ ছিলেন। তিনি বা'লা ভাষার প্রাবস্তকালে সার্থক অবদান 
রেখে গেছেন। গবেষকদেব মতে বৌদ্ধদেব লুই বা লুইপাদ বা 
লুইপাই নাথপবম্পবার মীননাথ বা মতস্তেন্্রনাথ । ভঃ মল্লিকও এই 
অভিমতেব অনুসাবী, যার পূর্ণ বিববণ তাব “নাথ সম্প্রদাষেব ইতিহাস, 
দর্শন ও সাধন প্রণালী” গ্রন্থ বিধৃত আছ। পক্ষাস্তবে, বৈষ্বাচাষ 
ভূপাদ প্রাণকিশে।ব গোম্ব।শী মহাবাষ্ট্রেব নাথসম্ত জ্ঞানেশ্বর নাথজীর 
ন্্বানেশ্ববী'ব বাংলা অনুবাদের ৬ন্কায় মীননাথ ও মতস্েন্্রনাথকে 
স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলে উল্লেখ বন্নে। ভীঁব মতে, এছুই নাথেব সঙ্গে 
গোরথনাথকে মিলিয়ে তিন শাথেব মেলা বাংলাৰ গ্রামদেশে বছে 
থাকে । ্টাদেব চেষ্ীভেই বাণ্লায নাথ-সাধনার রহস্ত উদ্ঘাটিত হয় । 
[ ক্রমশঃ] 


জাতিভকপ্রধা, চুাতম ও 
আলাম্বিযুও-মভেখর 
ন্ুবোধকুমার নাথ এম, এ. বি, টি, 
€ পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


বলা হয়েছে,__আর্ধেরা যখন বাইরে থেকে ভারতে এলেন তখন 
তাদের গাত্রবর্ণ ছিল শুক্লাভ গৌর; আর এদেশের আদিম অধি- 
বাসীদের গাত্রবর্ণ ছিল কৃষ্ণ । রক্তের মিশ্রণ না হলে গাত্রবর্ণের 
পরিবর্তন হয় না_-এমন ধারণা ব্হুজনন্বীকৃত। বলা হয়ে থাকে, শৃত্র 
বা অনাধের বেদে অধিকার ছিল না। আবার স্মৃতিশান্ত্রে দেখা 
যাচ্ছে,_-অনুলৌম অসবর্ণ (উচ্চবর্ণের বর ও নিম্নবর্ণের কনে ) বিবাহ 
সমাজসিদ্ধ ছিল; কিন্তু এরূপ বিবাহে জাত সম্ভান কেউই পিতৃৰর্ণ 
প্রাপ্ত হ'ত না-_মাতৃবর্ণই হ'ত এ সব সন্তানের বর্ণ; আর প্রতিলোম 
অসবর্ণ (নিম্নবর্ণের পুরুষ ও উচ্চবর্ণের স্ত্রী) বিবাহ সমাজসিদ্ধিই ছিল না; 
এরূপ বিবাহ হলে সমাজে তাদের স্থান হ'ত না। তাহলে, একমাত্র 
বিশুদ্ধ আধরক্তের অধিকারী শুরু বা গৌরবর্ণের মানুষই বেদাধ্যয়নে 
পারদশিতা দেখাতেন এবং পাপ্ডিত্য অর্জন করতেন বলে সিদ্ধান্ত করতে 
হয়। কিন্তু অন্ত্যবৈদিক যুগে রচিত ( উপনিষদসমূহ বৈদিকযুগের 
শেষ ভাগে রচিত হয় বলে অনুমিত হয়েছে ) বৃহঙ্গারণ্যক উপনিষদের 
কয়েকটি শ্লোক এই সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দেয়। 


বৃহদীরণ্যক উপনি্ষিদের ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ ১৪শ প্লোকে বলা 
হচ্ছে) 


“স ষ ইচ্ছেৎ পুত্রে মে শুর জায়তে বেদমনুক্রবীত সবমাযুরিয়া দিতি 
ক্লীরৌদনং পাঁচয়িত্বা সপিমস্তমস্্ীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥৮ 


১১০ শৈবভারতী [ ২ম বর্ধ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


অনুবাদ :--“যদি কেহ ইচ্ছা! করে, “আগার গৌরবর্ণ পুত্র জন্মগ্রহণ 
করুক, এক বেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক'--ভাহ। হইলে 
তাহারা ছইজন € খ্যধমী-স্্রী ) ছৃপ্ধমিঞ্িত জার স্ঘৃত সংযোগে রন্ধন করিয়া 
ভোজন করিবে । ( এই প্রকার করিঙ্গৈ তাহারা উক্ত প্রকার সন্তান ) 
উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে ।” | 

এঁ একই উপনিষদের পরবতী প্রোকে ধঙ্গা হচ্ছে, 

“অথ য ইচ্ছে পুরো মে কপিলঃ পিঙ্গলো জায়েত দৌবেদাবনু- 
ক্রুবীত সর্বময়ুরিয়াদিতি দধ্যোদনং পাঁচিত্বা সপিশ্বন্তমন্ত্রীয়াতামীশ্বরৌ 
জনযিতবৈ ॥৮ 

অনুবাদ “যদি কেহ ইচ্ছা করে, আমার পিঙ্গল চক্ষুযুক্ত, ও 
কপিলবর্ণ সন্তান জন্মগ্রহণ করুক--সে ছুই বেদ অধ্যয়ন করুক এবং 
ূর্ণাযু প্রাপ্ত হউক'__তাহা হইলে তাহারা (স্বামী-স্ত্রী) দুইজন দধি- 
মিশ্রিত অন্ধ ঘৃত সংযোগে রন্ধন করিয়া ভোজন করিবে । (এই প্রকার 
করিলে তাহারা উক্ত প্রকার সন্তান ) উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে |” 

এ একই উপনিষদের পরবতী শ্লোকে বলা হচ্ছে,_ 

“অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শ্যামো লহিতাক্ষো জায়তে ত্রীন্বেদানু- 
ক্রবীত সবমায়ারয়াদিত্যুদৌদণং পাচয়িত্বা সপিশ্বস্তমন্ত্রীয়াতামীশ্বরো 
জনয়িতবৈ ॥” | 

অন্ুুবাদ ৪-“ঘদি কেহ ইচ্ছা করেঃ “আমার লোহিতাক্ষ শ্তামবর্ণ 
পু উৎপন্প হউক, দে ভিন বেদ অধ্যয়ন করুক, এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত 
হউ়ক+-_ঠাহা হইলে তাহারা (স্বাসীন্্রী ) দুইজন ঘ্বতসংযোগে অন্নকে 
জলে (িগ্ধ কাঁরয়া ভেঃজন করিবে । ( এই প্রকার করিলে তাহারা উত্ত 
প্রকার সন্তান ) উৎপাদন করিতে সনর্থ হইবে 1” 

এ উপনিষর্দেরই পরবর্তী শ্লোকে বলা হচ্ছে, 

“অথ য ইচ্ছে পুত্রো মে পগডশো বিগীতঃ সমতিংগমঃ শুজধিতাং 
বাচং ভাষিতা জাঁয়েত সবান্বেদাননুক্রধীত নবমায়ুরিয়াদিভি মাংসৌদনং 
পাচয়িতা সপিশ্ম্তশ্বীয়াভামীশ্বরৌ জনযিঙর উদ্দেগবার্যচেশব! 1) 


শধণ +৮৮] জাতিভেবপ্রথা, চতুরাশুঘ ও ব্রহ্ধা-বিষু-মহেশ্বর ১১১ 


অন্ুবাফ £-.ণ্য্ধি কেহ ইচ্ছা করে আমার এসন এক পুত্র হউক 
যে পণ্ডিত, প্রখ্যাত ও সভায় বিচার সমর্থ হইবে, রমণীয়ু বাক্য উচ্ছারণ 
করিবে, সর্ববেদ অধ্যয়ন করিবে, এবং পুর্ণায়ু প্রাপ্ত হইবে--তাহ। হইলে 
তাহারা উভয়ে ঘৃতসংযোগে মাংসমিজ্িত অন্ন রন্ধন করিয়া ভোন্দ 
করিবে । এই মাংস তরুণ বয়স্ক বলশালী বৃষেরঞ্চ কিংবা অধিক বয়স্ক 
বৃষের হইলে ( তাহারা উক্ত প্রকার সন্তান ) উৎপাদনে সমর্থ হইবে |” 

এখানে পুত্রেব গাত্রবর্ণের উল্লেখ নেই। কিন্তু কাম্যপুত্রের গাত্রবর্ণ 
যে ভাবে পরিবতিত হয়েছে- প্রথমে শৌরবর্ণ, তার পরে কপিলব্ণ, 
তার পরে শ্ামবর্ণ--তাতে মনে হয় এক্ষেত্রে কৃষ্ণবর্ণ হওয়ীই 
স্বাভাবিক । 

বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলোর মধ্য দিয়ে 
একটা জিনিস অন্তত পরিষ্কার বে, তানীস্তভন সময়ে গৌর, কপিঙ্গ, 
শ্যাম ইত্যাদি গীত্রধর্ণের পুকষের বেদাধ্যযন করতেন। কাজেই 
কেবল বিশুদ্ধ আর্ধরক্তের বেদাধিকার এখানে স্বীকৃত হচ্ছে না । শুধু 
তাই নয়, যতই রক্তের মিশ্রণ ঘটায় গাত্রবর্ণের পরিব্ত্তন হয়েছে ততই 
মানবের মেধা বৃদ্ধি পেয়েছে_-এরূপ আভাসও এগুলোর মধ্যে খুঁজে 
পাওয়া কঠিন নয়। 

আবার এটাও লক্ষণীয় যে, রামায়ণের নায়ক রামচঙ্জের গাত্রবর্ণ 
শ্যামল এবং মহাভারতের একটি বিশিষ্ট চরিন্ন পরম পণ্ডিত সমস্ত 
শীস্্রবিদ্‌ গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের গাত্রব্ণও স্টামল বা কৃষ্ঝ। 

এছাড়া কেউ কেউ বলেছেন,__দাক্ষিণাত্য বিজয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর 
আর্ধ-সভ্যতা-সংস্কৃতিকে অনার্ধ-সভ্যতা-সংস্কৃতির তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ 
প্রতিপন্ন করে প্রচার করাব উদ্দেশে বাল্মীকি রামায়ন রচিত হয়। 
এই মহাকাব্যের রাম-লক্ষমণ ইত্যাদিকে আর্ধদের প্রতীক এবং 
রাবণকে অনাধদের প্রতীক হিসাবে চিত্রিত কর! হয়েছে বলে এরা 


বৈষ্বিকধুগে গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল না? পরব্তীকালে এটা নিষিদ্ধ হয় ॥ 


১৬২; শৈবভারভী [ ১ম বর্ধ, ৪র্থ নংখা? 
বলে থাকেন। কিন্তু এখানেও আর্ধ রাম-লক্ষ্ণাদিকে বলা? 
হয়েছে ক্ষত্রিয় । 

রামায়ণশ্মহাভারতে যে সমস্ত ব্রাঙ্মণ চরিত্রের বর্ণনা আছে, 
স্তাদের কেউই শাসন কার্ধের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন। বিশুদ্ধ আর্ধরক্ত 
ধার ধমনীতে তিনি যদি ব্রাহ্মণ, অনার্ধরক্ত ধীর শরীরে তিনি শুদ্র এবং 
বর্ণসঙ্কর যদি ক্ষত্রিয়-বৈশ্থা হয় তাহলে এমন হবে কি করে? 

অনেকে বলেছেন,স্কেবল শুদ্র হচ্ছেন অনার্য আর বৈশ্য-ক্ষত্রিয়- 
ব্রাহ্মণ আর্ধ অর্থাৎ পরবর্তী বর্ণত্রয়ের প্রত্যেকের শরীরেই বিশুদ্ধ 
আর্যরক্ত বর্তমান। তাহলে প্রশ্ন জাগে,_ ব্রাঙ্মণ বশিষ্ঠের পৌত্র 
ব্রাহ্মণ পরাশরের গাত্রব্ণ ঘোর-কুষ্ণ বলে, ক্ষত্রিয় দশরথের পুত্র ক্ষত্রিয় 
রামচক্দ্রের গাত্রবর্ণ শ্যামল বলে এবং ক্ষত্রিয় কৃষ্ণের গাত্রবর্ণ শ্যামল ব। 
কৃষ্ণ বলে বর্ণনা করা হ'ল কেন” ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সকলেই যদি 
বিশুদ্ধ আর্ধরক্তের অধিকারী তাহলে ব্রাহ্ধণ ক্ষত্রিয়োন্তম, ক্ষত্রিয় 
বৈশ্যোত্তম হন কি করে? 

প্রাার্ধদের সঙ্গে আর্ধদের একটা সমঝোত। হয়েছিল ঠিকই। 
এটাও ঠিক ঘে, প্রীগার্যদের উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্য সভ্যতা- 
সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং রক্তের সংমিশ্রণও ঘটেছিল | তবে 
রক্তের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণা্দি চার বর্ণ বা জাতির উদ্ভব হয়েছিল--এমন 
মনে হয় না। তাই এই চতুবর্ণের উদ্ভব রহস্য অন্তর অনুসন্ধান 
করতে হবে । 1 জমশহ | 


“সত্যমপ্রি মন্‌” 
শ্রীকুম্দিনী চৌধুরী, বিদ্ভাভুষণ। 


নাথ সাহিতোর গবেষক ৬রাঁজমোহন নাথ, বি-ই সম্পাদিত 
কদলীরাজা-পুস্তকে কদলীরাজ্যেব অবস্থান আঁগামের নও্গ। অঞ্চলে 
বণিত হইয়াছে । নাথযোগী ও দার্শনিক, অধ্যক্ষ এঅক্ষয় কুমার 
বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 1106 8%0-%051 92100180859, 40৫ 
0116 00011010050) 7 5101)1০- পুস্তকে আসামের কামরূপ অঞ্চলকে 
কদলীরাজ্যের অবস্থানব্পে বণিত হইয়াছে । 


প্রকৃতপক্ষে নাথতীর্ঘথ কদলীমঠ বা কেদ্রীমঠ মহীশুর তথ। দক্ষিণ 
কর্ণাটক রাজ্যের মাঙ্গালোরে এবং রেলস্টেশন হইতে ছুই কিলোমিটার: 
দূরে অবস্থিত । মঠে আর্দিনাথ, মংস্তেন্্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গী- 
নাথের নিয়মিত পুজাচনা হয়। মঠ হইতে কানাড়ী ও হিন্দি ভাষায় 
নাথধর্ম ও সাহিত্যের বন্থ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । ১৯৭০-৭২ ইং 
আঞ্চলিক বাঁধিক অধিবেশন উপলক্ষে মাঙ্গালোর হইতে কানাড়ী 
ভাষায় তথ্যবহুল একটি দম্মেলন পুস্তিকা চিত্র-সহ প্রকাশিত 
হয়। 


কেন্ত্রীমঠের মহন্ত রাজ! সোমনাথজীর সহিত আমার সাক্ষাৎ 
পরিচয় ও ব্যক্তিগত আলাপ আছে। মঠের পাশেই সুপ্রতিষ্ঠিত নাথ- 
দেবালয় মঞ্জুনাথ দেবস্থানম্‌ দক্ষিণ-ভারতীয় ব্রাহ্মণদের তত্বাবধানে 
রহিয়াছে । প্রত্যহ যথারীতি পূজার্চনায় বহু লোকের সমাগম হয় । 


চে হী ১৬ ক 


১১৪ শৈবভারতী [ ১ম বর্ষ, ৪র্থ নংখা 


নাথযোগী-সম্প্রদায়ের তথা ভারতবর্ষ যোগী সমাজের গৌরৰ 
রাজা ৬চন্দ্রনাথজী যোগী অর্ত্ট দক্ষিণ কর্ণাটক রাজ্যের বিঠঠ্‌ল যোগেশ্বর 
মঠের মহস্ত ছিলেন। তিনি নাথ ধর্ম, সাহিতা ও ইতিহাসের বহ্ছ পুস্তক 
নানা ভাষায় প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত: কদলীযাত্রা, কদলীবন ও 
কেদ্রীমঠ সম্পর্কে তাহার লিখিত পুস্তক উল্লেখযোগ্য । 


যোগেশ্বর মঠ মাঙ্গালোর শহর হইতে ২৫ কিলোমিটার ও বিঠঠজ 
মটর স্টেশন হইতে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। অধুনা রেল 
যোগাযোগ হইয়াছে-_রেলষ্টেশন বিঠঠল রোড । 


রাজা চন্দ্রনাথজী হঠাৎ হৃদবোগে আক্রান্ত হইয়া ৬৪ বসব বয়শে 
মাঙ্গালোর শহরে ১৬.৫.১৯৭৭ ইং দেহরক্ষা করেন। দিল্লী হইতে 
প্রকাশিত অখিল ভারতবধীয় নাথ সমাজসংস্কার যুখপত্র 'নাথ-সন্দেশ' 
পত্রিকাব সংবত ২০৩৪ গুরুপুণিমা, ২য় সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় “কৈলাসবাসী 
রাজা চন্দ্রনাথজী যোগী অন্তু ” প্রবন্ধে সবিশেষ আলোচনাস্তে শোক 
গ্রকাশ করা হইয়াছে । 


দিল্লীর সন্নিকটে খুর্জাতে নাথসমাজের কাতিক অধিবেশনে 
১৩ই নবেশ্ধর ১৯৭৭ ইং নেপালেব রাজগুরু নরহরি নাখজীর সভাপতিত্বে 
শোক গাকাশ এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। 


রাজা ৬চল্দ্রনাথজীর সহিত আমার দীর্ঘ দিনের পরিচয় এবং তাহার 
সন্সেহ আহ্বানে বিঠঠল যোগেশ্বব মঠে শিয়াছি। সেখানকার অবস্থান 
বড়ই আনন্দদায়ক | এক্সাহাবাদে ত্রিবেণীসঙ্গমে গত পূর্ণকুস্তে জানুয়ারী 
১*-২৫, ১৯৭৭ ইং এ্শ্রীগোরক্ষনাথ 'ভেখবারপন্থ ক্যাম্পে অবস্থান- 
কালে তাহার সহিত্ত শেষ সাক্ষাং হয়। ততপ্রিয় শিব্য রাজা! জনক নাথ 
যোগী বর্তমানে যোগেশ্বর মঠের মহস্ত | 


অধুনা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রুদ্র ত্রাহ্মণ সম্মেলনীর মুখপত্র 
শৈবভারতীর ১ম বর্ষ ২য় সংখা! জ্যেষ্ঠ "৮৮ “রাজ চক্্রনাথজী স্মরণে” 


শ্রাবণ *+৮৮] “সত্ামপ্রিয়ম্ ১১৫ 


প্রবন্ধে (৪০ পৃষ্ঠা ) নাথজীর চিত্রসহ সুবিস্তারিত আলোচনাস্তে শ্রন্ধ! 
প্রকাশ কর! হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে এ চিত্র ৬বাজা চন্দ্রনাথজীর নহে 
উহা! কেন্রীমঠের মহস্ত সোমনাথজীর । * 


পা শপ আপি পপ পা পসপাপপস পিপিপি পপ সার ++. ৯ 


* সম্পাদকের নিকট পরিবেশিত একটি ভুল তথ্যের জন্ত জ্যেষ্ঠ *৮৮ 
সংখ্যা “শৈব-ভাবতী'ব “রাজা চন্দ্রনাথজী স্মরণে” রচনাটিতে রাজা 
চজ্নাথজীব গ্রতিকৃতিৰ পরিবতে অপর একটি প্রতিকৃতি ছাপ! হযেছে । 
আমর! এই ভূলের জন্ত আস্তরিক দুঃখিত এবং এই তুল প্রদর্শনেব জন্য 


লেখিকা! প্রীযুক্তা চৌধুবীর নিকট কৃতজ্ঞ । 
সম্পাদক 





বিশেষ লিজ্ঞপ্তি 


আগ্মামী আশ্বিন ১৩৮৮ বঙ্গাব হইতে কদ্রজ ত্রাক্ষণ 
সম্মিলনীব সাধাবণ গ্রন্থ'গাব ২৩/১এ ফিয়ার্প লেন, 
কলিকাতা - ৭০০০১২১ কালীমন্দিরে স্থাপিত হইবে । 
সর্বলাধারণের নিকট ধম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শৈব-নাথ 
সন্প্রদাষের এতিহ্ ও যোগ সম্পর্কে পুক্যক-পুর্তিকা, 
পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন ধর্সগ্রন্থ মুক্তহুক্তে দান করিতা 
গ্রন্থাগারের কলেবব বৃদ্ধির অনুরোধ জানাইতেছি। দান 
কৰা পুস্তক-পুস্তিকার প্রাপ্থিত্বীকার 'শৈবভারভী” পত্রিকায় 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হুইবে। 


- জীন বলচজ্র দেবনাথ 
সাধারণ সম্পাদক 








চয়াতিহচা 


অধ্যাপক চঙ্জশেখর দেবনাথ 


বিগত এক শতাব্দী ধরে বহু মনীষী ও গবেষক, যথা গ্রীয়াবসন্‌, 
ত্রীগস্‌, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, অমূল্য- 
চরণ বিষ্ভাভূষ্ণ, ডঃ মোহন সিং, হাজারী প্রসাদ ছ্বিবেদী, ডঃ কল্যাণী 
মল্লিক, আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ, অক্ষয় কুমার বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ 
স্বদেশীয় ও বিদেশী পণ্ডিত নাথ-যোগি বা কড্রজ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের 
ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন ও সমাজ সম্পর্কে অনেক নৃতন তথ্য আবিষ্কার 
করেছেন। এদের রচনা সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছে সহজলভ্য 
নয় আজকাল। তাই চয়নিকা স্তত্তে এদেব রচনাব কিছু কিছু অংশ 
সংকলিত কর! হচ্ছে, সাধারণ পাঠক-পাঠিক। অন্ুসন্ধিংসু হয়ে অধিক- 
তর চিস্তা-ভাবনার সুযোগ পাবেন। 


অমূল্যচরণ বিদ্তাভূষণ £ 
“নাথদের মধ্যে কয়েকটি গোত্র দেখিতে পাওয়া ষায়। সাধারণতঃ 
নাথেরা আপনাদিগকে কশ্যপ, সত্য, মীন, গোরক্ষ, আই, আদি, 
উৈরন, বীর গোত্রের বলিঘ়া থাকে। এ ছাড়া ইহাদের মধ্যে অন্য ছুই 
একটি গোত্রের প্রচলন দেখা যায়। বর্টুক গোত্রের নাথ জুনাগড়ে 
আছে। বাঙলা দেশের নাথেরা অধিকাংশই কশ্প বা! আই 
গোত্রের |” 
( সংগ্রহ সূত্রনাথপন্থ, প্রবাসী, ফান্তন-চৈআ ১৩২৮ সাল) 


শ্রাবণ +৮৮ ] চয়নিকা ১১৭ 


পন্যাসিক তারাশংকর বন্দোপাধ্যায় ঃ 
“আমাদের গ্রামের পাশে ঠাকুর পাড়া । তারপর পশ্চিমপাঁড়।। 
১০০০০, এগুলি সব মুদলমানদের বসতি । এককালে ঠাকুরের! ছিলেন এ 
অঞ্চলের অধিপতি । ঠাকুরের মুনলমাঁন। এর! ছিলেন নাকি যোগী 
ংশের সম্ভান। তাই লোকে বলত-ঠাকুর। শুধু এ অঞ্চলের 
ভূমিরই অধিপতি ছিলেন না, মুসলমানদের ধর্মগুরুও ছিলেন৷ সম্রাট 
আলমগীরের তামার ছাড়পত্র আজও এদের বাড়ীতে আছে । নানকার 
নিষ্ষর জমির ছাড়পত্র। মুল বংশের আর কেউ আজ নেই। , আমার 
বাল্য-কালেও কয়েকজনকে দেখেছি । মাথায় সাদা টুপী, মৌমাদর্শন 
মুললমান | কি মধুর ব্যবহার, কি মিষ্টি কথা 1..." 


অনেক সন্ধান করেছি, সন্ধান করে আমার মনে হয়েছে, কোন 
কালে এরা ছিলেন হিন্দু এবং ধর্মগুরু ব্রাহ্মণই ছিলেন । কোনমতে 
স্বধ্মচ্যুত হয়েছিলেন এবং হয়েছিলেন তার স্বজাতীয় অপর কোন 
ব্রাহ্মণ প্রতিপক্ষেরই চক্রান্তে । তার ফলে তার সঙ্গে সঙ্গে তার শিষ্য, 
যজমান ভক্ত সকলেই ইসলাম অবলম্বন করেছিল ।” 


( সংগ্রহ স্ত্র--আমার কালের কথা”-পৃ. ১৩৫-৩৬ ) 





সপ ানিওররঠ্ি৪/১০৮৭সস্নররহারাার৯্্্স০৬, ++ 
নীখ 13197/558495858 8০০৮৪০৪7575 05455৩82 


০৮55 





গ্রত-পরিতয় 


কাশীর যোগপ্রচারিণী সভা একসময় নাথ-যোগ তথা গোরক্ষ-যোগ 
সম্পকিত অনেক গ্রন্থ সম্পাদিত করে প্রকাশ করেছিলেন। যোগ 
প্রচারিণীলভা বর্তমানে বিলুপ্ত এবং তাদের প্রকাশিত গ্রন্থাদিও ছুপ্প্রাপ্য। 
এ ছাড়। প্রয়াগের হিন্দী সাহিত্য সম্মিলন, হরিয়ানার বোহর মঠ» 
কর্ণাটকে যোগেশ্বর মঠ এবং কোন কোন প্রকাশন সংস্থা নাথ-যোগ 
সম্পকিত কিছু কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন বা করছেন। বিগত 
কয়েক বৎসর যাবৎ উত্তর প্রদেশের গোরখপুরস্থ “গোরখনাথ মন্দিরের 
প্রকাশনা বিভাগ কিছু গ্রন্থ প্রকাশনায় ব্রতী হয়েছেন। দার্শনিক 
অধ্যক্ষ অধুনা! প্রয়াত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 71011950715 
01 (00181010191) 2170 0018101-52021 92177015172, তাঁদের 
অন্যতম । 


গ্রন্থকার ছিলেন মহাত্মা গম্ভীর নাঁথজীর সাক্ষাৎ শিষ্য এবং নাথ- 
যোগের বিশিষ্ট সাধক। কুত্রজ্জ ব্রাঙ্গণ সম্প্রদায় এবং হিন্দু ধর্ম 
সাহিত্যানুরাগী সাধারণ বাঙালী পাকের নিকট সবার নাম অপরিচিত 
নয়। বাংলাভাষায় রচিত তার 'জ্রীপ্ীযোগিরাজ গন্ভীর নাথ প্রসঙ্গ, 
শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীর নাথ উপদেশামৃত', “সাধ্য-সাধন তত্ব-বিচার 
€১ম ও ২য় পর্ব) ধর্ম সাহিত্যান্তুরাগ্ী বাঙ্জাশী পাঠকের কাছে 
সুপরিচিত। 


আলোচ্য গ্রন্থটি নাথ-যোগ তথা গোরক্ষ-যোগ দর্শন সম্পর্কে 
একটি স্ুবিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ গ্রন্থ । এ পর্যস্ত নাথ-যোগ লাধনা 


শ্রাধণ *৮৮ ) গ্র্থ-পহ্বিচত $১৮ 
গম্পর্ষে বন প্রচ্থ শ্রকাশিত হয়েছে । কিন্তু তত্ববিদ্যা বা দর্শন ঈম্পর্কে 
ক্কোন পৃথক গ্রন্থ রচিভ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ডঃ কল্যাণী 
মল্লিক তার নাথ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে নাথ-দর্শনের আলোচনা আছে 
রটে; কিন্তু তা সঙ্গত কারণেই সংক্ষিপ্ত । এই পরিপ্রেক্ষিতে 
৬বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থকে প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা বলা যেতে 
পারে। তিনশত পধ্ান পৃষ্ঠার বৃহদাঁয়তন এই গ্রন্থটি ১৯টি অধ্যায়ে 
বিভক্ত। ভূমিকা অংশ বাদে ১৬টি অধ্যায়ে লেখক গোরক্ষ-যোগের 
বিভিন্ন তত্ব ও বৈশিষ্ঠগুলি উদ্ঘাটন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। মুখ্যতঃ 
গৌরক্ষ-রচিত “সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত পদ্ধতি'র মূল দর্শন লেখকের ভিন্ভি 
হলেও তিনি তার গভীর, অধ্যয়ণ, মনন, বিচার নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার সাক্ষর 
রেখেছেন প্রতিটি অধ্যায়ে । 


প্রথম অধ্যায়ে (মহাযোগী গোরখনাথ ) লেখক বলেছেন, 
গোরক্ষনাথ মৃখ্যত ফযোগসাধনা প্রচার করলেও, তিনি প্রসঙ্গব্রমে 
একটি দর্শনও প্রচার করেছিলেন, ঘা ভারতীয় দর্শনে একটি বিশেষ 
স্থানের দাবী রাখে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে গোরক্ষ-দর্শনের উৎস, 
বিশেষতঃ “সদ্ধ সিদ্ধাস্ত পদ্ধতি'র মূল আলোচ্য বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত 
বর্ণন। দেওয়া হয়েছে । পরব শী অধ্যায়গুলিতে গোরক্ষ-দর্শনের বাভন্র 
তত্ব, যথা পরমতত্ব বা পরা সম্থিৎ, সং-চিৎ-আনন্দ, নিজশক্তিযুক্ত পরা 
সম্বিৎ, শিবশক্তি-নিত্যযুক্ততা, শিব-শক্তি বিলাস, সমষ্টি ও ব্যগ্ি 
পিপ্তোৎপত্তি, দেহরহস্তা--চক্রু, আধার, লক্ষ, ব্যোম, অবিদ্তা, মেক্ষ 
প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে । শেষ ছুটি অধ্যায়ে লেখক হিন্দুর 
অধ্যাত্ম সাধনার ক্রম বিকাশ সম্পর্কে সুবিস্তত আলোচনা করেছেন 
এবং প্রসঙ্গক্রমে গোঁরক্ষনাথের অবদান ও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে হিন্দু 
ধর্মের মধ্যে অন্তভুরক্তি করণে তার ভূমিক! নির্দেশ করেছেন । পরি- 
শিষ্টাংশে 'গোরক্ষবচন সংগ্রহ নামে গোরক্ষোক্ত ১৭২টি সংস্কৃত শ্লোক 
সংযোজিত হয়েছে। 


১২০ টশৈবভারতী [ ১ম বর্ধঃ ৪র্থ সংখ্যা 


গ্রন্থের প্রস্তাবনা লিখিয়াছেন ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় 
গোগীনাথ কবিরাজ এবং ভূমিকা লিখিয়াছেন রাজস্থানের তদানীন্তন 
রাজ্যপাল ডঃ সম্পূর্ণানন্দ। গ্রন্থটির মূল্য ১৫ টাকা। 


গোরক্ষ-যোগ দর্শনে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাকে আমরা এই গ্রাস্থুটি 
সংগ্রহ করতে অনুরোধ জানাই । | 
_-অধ্যাপক শ্রীশিশির কুমার মিত্র 





বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 
কলিকাতা -:২ হইতে ২৩/১এ, ফিযাসস লেন, কালীমন্দির নিবাসী প্রবীণ সমাঁজ- 
সংস্কারক শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচাষ মহাশয় তার একমাত্র পুর শ্যামাপদ ভট্রাচাধ 
মাত্র ১৬ বখসর বয়মে ইছলোঁক ত্যাগ করায় তাহার স্থৃতি-রক্ষা কল্পে-- 


শ্যামাপদ ভট্টাচার্য স্মৃতি কবিতা 
প্রতিঘ্রাপিত। 


নামে একটি কবিত] প্রতিযোগিত। আহ্বান করছেন 
প্রতিযোগিতার বিষয়বন্তব ? 
“অভীভ স্মৃতি” 


স্রচনাটি ষেন কোনমতেই শৈবভাঁরতীর পৃষ্ঠার ২৪ লাইনের অধিক ন! হয়। 
লেখ। পাঠাবার শেষে তারিখ ১৪ই আশ্বিন, ১৩৮৮ 


পুরক্কার গ্রাপকদের নাম ও তাহাদের রচন৷ আগামী অগ্রহায়ণ ও পৌঁষ, 
১৩৮৮ সংখ্যায় ছাপ। হইবে। 


প্রথম পুরস্কার_ত্রিণ টাকা ৯ দ্বিতীয় পুরস্কার-_ পঁচিশ টাক 
নর তৃতীয় পুরস্কার-_কুড়ি টাক! 





পাত্র-পত্রী ঘিভাগ 


পরিচালনায়--বি. নাথ 
২৩/১এ ফীয়ার্স লেন, কলিকাতা-৭ং ,১২ 


পাজজে (৩০) (41১১) বি, এস-সি। 


সম্্ান্ত বংশীয় সুরুচী সম্পন্ন স্বাস্থ্যবান 
স্থপুরুষ, ক্রীড়া ও কলাশিল্লে 
পারদশা। রাষ্ট্ারত্ত ব্যাঙ্কে সুপার 
ভাইজারী পদে কর্মরত (১৩০০1, 
পিতা ও পিতাঁমহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রণা- 
লয়ে অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড 
অফিসার । কাঁলনা ( বদ্ধমান ) ও 
দিল্লীতে মিজগুহ । ফর্সা, গ্রাজুয়েট 
ও কালচা পাত্রী চাই । শ্রী এস. 
কে, নাথ । ১৬৮ নং টেগোর 
পার্ক । কিংওয়ে পোঁঃ দিলা 
পিনকোড ১১০০০৯ (সাম্প্রতিক 
ফটে। ও জন্মকুণ্ডলী সহ যোগাষে।গ 
করুন )। 


পাত্রী (২২) (81-”) বি. এস-সি। 


শ্যামবর্ণ। উত্তম মুখশ্রী স্বাস্থ্য বতী, 
গৃহকর্ধে নিপুণা, স্থচী ও বুনন শিল্পে 
অভিজ্ঞা। ইংরাঁজীতে টাইপ জ্ঞানে 
এবং হিন্দীভাঁষা সম্পর্কে জ্ঞান 
আছে । পিত। রেলের অফিসার। 
উপধুক্ত পাত্র চাই। শিক্ষিত 
সরকারী বিদেশে কর্মরত (পঃ) 


আপভি নাঁই। শ্রীবিনয়ভূষণ 
দেবনাথ । ৩।১।১৩  বেলেখাট! 
মেন রোড | কলি-৭৭০০১%। 


পাত্রী (২৩) (৫:-৬) বি. এস-সি, 


ডিট্িংশন, গীটারশিল্পী, 
সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞা, সুম্দরী, 
ম্ধ্যমবর্ণ | রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অবসর- 
প্রাপ্ত উচ্চপদস্থ অফিদারের কন্যা । 
শ্রারাধেশ্ঠাম দেবনাথ, ১৮ আগচাধ্য 
পাড়া লেন । হাওড়।--১ 


পাত্রী (২২) বি. এ বেসিক ট্রেও, 


টাইপিষ্ট, শ্যামবর্ণ, মাঝারিগড়ন 
গৃহকম ও হস্তশিল্লে নিপুণ] । 
চাকুরীয়া বা ব্যবনায়ী সুপগ্রতিষ্ঠিত 
পাত্র চাই । শ্রীশশান্ছশৈখর নাথ, 
নন্দন কানন, পোঃ নবপল্লী, 
বারাসত, ২৪ পরগণা | 


পাত্রী (২২) (৫) দশম মান, সুশ্রী 


গৃহকর্ধ ও স্ুচীশল্লে নিপুণা। 
উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীকাতিক 
দেবনাথ, দি রিলায়েবেল 
উপ্রিনীয়ারিং ওয়াস । ১৩৯ 
ধর্মতল! স্্ট, কলিকাতা1-৭০০০১৩। 


১২২ 


পাত্রী (২৯) প্রি. ইউ পাশ বেসিক ট্রেও 
প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ৷ লম্বা, 
ফর্সা, স্বাস্থ্যবন্তী, ুচীশিল্প ও 
গৃহকর্মে নিপুণ । সরকারী বা 
হাইস্কুলের শিক্ষক পাত্র চাই । 
এবং 

পাত্রী (২৬) বি. এ বিএড, পাশ, সুন্দরী 
দোহার! চেহাঁপা সঙ্গী তজ্ঞ।১ গৃহকর্ে 
নিপুণ! উপথুক্ষ পাত্র চাই। 
শ্ররাজমোহন চৌধুরী! গ্রাম ও 
পোঃ জাহান্নগরঃ জিঃ বর্ধমান । 


পাত্র (৩১) (₹-১০) এম. এ. কেন্ত্রীয় 


মন্ত্রণীলয়ে স্থায়ী কর্মচারী (৮০০২), 
স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, পিভামহ ও 
পিতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের অবসর 
গ্রাপ্ গেজেটেড অধ্সার। 
বর্ধমানে ও দিল্লীতে নিজগৃহ | 
খেলাধুল/ ও কলাশিল্পে পারদশী । 
নী কাঁলচার্ড, গ্রীজুয়েট পাত্রী 
চাই । শ্রী এস. কে, নাথ। ১৬৮নং 
টেগোর পার্ক, কিংওয়ে, পো: দিল। 
পিনকোড ১১০০৯ ( ফটে। 'এখং 
জন্মধুগুীমহ ঘেগাঘোগ কর্ন )। 





৫৮ আশপাশ সা সপ 


শৈবভারতী 
পাত্রী (২২) (৫-২) উচ্চমাধ্যমিক 


[ ১ম বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 


পাঠরতা, রং ফর্সা, উত্তম স্থাস্থ্য, 
গুহকয নিপুণ । 


এবং 


পাত্রী (২১) (৫1-১”) বরং ফর্সা, গৃহকর্মে 


নিপুণা, উচ্চমাধ্যমিক পাঠরতা, 
স্বন্দর মুখশ্রীষুক্ত। । উভয়ের জন্য 
ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যাঙ্ক কর্মচারী 
স্থউপায়ী পাত্র চাঁই। শ্রীরেবতীর়ঞ্জন 
চৌধুরী, ৬০1২ ধর্মশুলা খ্ত্ীট, 
কলিকাঁত1 *+০০০১৩। 

ফোন ২১-৩২৬৭ । 


পাত্রী পূর্ব নিবান ঢাক জেলায়, অধুনা 


কলিকাতার উপকণ্ঠ নিবাসী 
সন্তাস্ত পরিবারের একমাত্র কন্যা । 
১৯ বৎসর, দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী, 
সুন্দর মুখশ্রী, সুগঠনাও শ্তামবর্ণা, 
গৃহকর্ধে নিপুণা। পাত্রীর জন্য 
উপাজনক্ষম স্ুপাত্র চাই । অনুসন্ধান 
করুন । -_শ্লিউপেন্র চন্দ্র নাথ। 


। ৭৫1২এ বায় বাহাহর রোডি। 


বেহাল।, কলিকা ত-৭*৭৯৩৪। 





ৰঃ দ্রঃ পাত্রপান্রী বিভাগে বিবাহের বিজ্ঞাপনের হার পাচ লাইনু পর্বস্ত 
পচ টাকা । পরবর্তী প্রতি লাইনের জন্ত এক টাকা। 










ইউ.এস, এক অবিজিনাল বি ডি 
ব্যাক প্রোটেশিস দ্বাবা তোমিও- 
প্যাথিক ও বাইওকেমিক ওষধ 
প্রস্তত করিয়া নিজস্ব “শো” কম 
হইতে পাইকাবি ও খচবা বিক্ুয় 
কবা হয়। সুদক্ষ কেমিষ্ট ও 
কম্পাউজ্ডারগণ নিষ্ঠা ও সততার 
সঙ্গে উচ্চমানেব ওষধ প্রস্তুত 
কবিয়া ইতিমধ্যেই ডা. এস ডি. 
দেবনাথ হোমিও ল্যাববেট বীকে 
কলিকাতার প্রথম সাবিব 
কোম্পানি গুলিব সমময্যাদাব 
আপনে প্রতিন্ঠিত কবিতে সক্ষম 
হইয়াছেন ভাল ওষধই বোগীকে 
চটপট জাবাইযা তোলাব এক- 
মান্ত্র হাতিয়াব । এই ভাল ওষধ 
প্রস্তুত কবিষা আমাদেব ল্যাব- 
বেটবী কত জনপ্রিযতা অজন 
কবিয়াছে, শো? কমে আসিলেই 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 


ডা.এস,ডি দেবনাথ হোমিও ল্যাবরেটরী 


হাওড়া-৭১১১০১হাওড়া সাবওয়ের তিক উপরে ১) 

































দি এরি ১ অনি ক রি আয সি, পক পু এ ০ "সপ পর বু” শর 


ঘণীন্ ভাগ্ান 


প্রত গণেশ চজ্দ নাথ 


বাঁরকোষ, নেউটা, চাঁকি, পিড।, বেলুন ইত্াাদি বাঠর জিনিষ 
পাইকারী ও খুচবা বিক্রুঘ হয । 
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ঘণীক্রে ভাগাল 


প্রোঃ.2 শ্রাগণেশ চক্র নাখ 


বারকোষ, কেউটা, চাকি, পিড়া, বেলুন ইত্যাদি কাঠের*জিনিষ ' 
পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। 


৫৭এ, কালীকঞ ঠাকুর গ্রীট, কলিকাতা-৭০ 


“এ” এ এআ এ এ এও এ এ এ এ “০ এ এ এ ৯ “এ 


ত্বাত্ডন্ শভ্ক্াল্পম্ন 
পাইকারীস্3ও খুচরা বন্ত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
তেহট্র, নদীয়া 


প্রোং আ্ীনিকুঞ্জবিহারী মজুমদার 
শীপচিতপাবন মজুমদাব 


শে ৭৫০৯ এ এ শি এ এ এ এআ ১ ০৮ ৮ ১ ৯ এ 
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রুদ্র ব্রাহ্মণ সন্মিলনীর মুখপত্র 


শৈঘভান্রতী 
নিয়মাবলী 


বৈশাখ মাস হ'তে শৈবন্ভারতীর বৎসর আরজ্ঞ । বৎসরের ষে কোন 
মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া বায় । 
পঞ্জিকার ডাক বাধিক গ্রাহক চাদা আট টাকা। বাধিক গ্রাহক 
চাঁদা আগ্রম দেয় । প্রতি সংখ্যার মূল্য পচীত্্রর পয়সা । আজীবশ 
সদন্য চদা একশত টাক!। 
“শৈব্ভারতী?তে প্রকাশার্খ ধম, লীতি, শিক্ষা) সংস্কৃতি, বিশেষতঃ রুদ্র 
ব্রাহ্মণ বা শৈধ-নাথ সন্প্রধায়ের এ্রতিহা, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে গ্ুবন্ধ, 
কবিতা, জীবনী, আখ্যায়িক।১ ভ্রমণবুত্তাস্ত প্রভৃতি রচন। সাদরে গৃহীত 
হয়। রচনা নাতিধার্ঘ (ফ্নঙ্কেপ কাগজের ৪1৫ পৃষ্ঠার অনধিক ) এবং 
কাগজের এক পঙ্গায় কালীতে স্পষ্টা্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্চনীয় | সঙ্গে 
উপরুক্ত ডাকটিকিট শা পাঠালে অমনোনীত রচন! ফেরৎ পাঠ!নো সম্ভব 
নয়। মম্পাদ্কমণ্ডলী গ্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবঙন 
পরিব্জন কথতে পারবেন । 
পতিকাধ প্রকাশিত প্রবন্ধের যতাম্তের ভন্য পদ্কাঁর বর্তপক্ষ দায়ী নন । 
বিজ্ঞাপনের হার পুর্ন পৃঠ। পঞ্চাশ টকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ত্রিশ টাকা 
সিকি পৃষ্টা কুড়ি টাকা । এক বংসরেগ জগ্চ বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র 
ব্রকের জন্য পথক খরচ দেয় । খিজাপন সম্পর্কে কাধাধক্ষের অঙ্গে 
যোগাযোগ করতে হবে । 
শেবভারতীতে প্রকাশার্থে রসনা পাগারাহ ঠিক 
ও লুবোধ কুমার নাথ, গ্রাঃ পাবতীপুবত পোঃ পরী তলগর, গেলা-নধীয়। 
পিন--_ 5৪১২৪ ৭ 
প্রততঠক ট111 ও অন্যান খাতে অথ পাঠাবার হিহ্বানা। 
শ্রীনুবলচজ্দর দেবনাথ 
৪৮১ চাপা পার্ক এভিনি, ফ্ল্যাট নং ১৮, টুক ।কাঁত1-৭০ ০০৩৭ 


পাস পচা পারো ০নক১জ শী জএাএ এ এ+, মি পাপ পপ ৮. সি তি শি স্পা প্র শশা শম্পা পির আপ এ, এক 


[বঃ দ্র: ফা টি শীন একশত টাক। যে রুহজ চিন সম্মিলশীপ 


আজীবন স্দস্ত হবেন, তারা 'নৈবভাগতা' বিনামুল্যে পাবেন । 


ও নমঃ শিবার ১ শৈঘভালসতী 


২য্ বর্ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮৯ 





বিএ 





সম্পাদক-_স্থবোধ কুমার নাথ, এম. এ, বি. টি, 


শ্রীশিব-ভ্োাত্রয় 
প্রজেশং মহেশং  নেশং সুরেশং 
গণেশং দিনেশং নিশেশং পরং বা । 
ন জানামি চান্তং শরণ্যং ভজামি 
গতিত্বং গতিস্তং গৃতিস্থং নমস্তে ॥ 
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে 
অল বানলে পবতে শব নধ্যে। 
অরণ্যে শ্মশানে সদ মাং প্রপাহি 
গতিস্ত্ং গতিস্তং গতিস্তং নমস্তে ॥ 
অনাথো দ'রদ্রো অপাবোগধুক্তো 
সহাক্ণদীনম্তথ! ক্ষীণচেতাঃ। 
অঘৌঘ প্রবিষ্ট; সদা তব'ং ভজামি 
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্রং নমস্তে ॥ 
য ইহ পঠতি ভক্ত্যা স্তোত্রমেতৎ সমগ্রং 
স ভব নরপুজ্যো মাননীয়ো হৃপাণাম্‌। 
বনুকু নজন্ভর্ত পূর্ণক।মঃ কবীন্দরঃ 
লকল ভূবনধাতুস্ত্রা।হ মাং ভে নমস্তে ॥ 


ইতি শুটরশিব-স্তোং অম্পূর্ণম্‌। 


শ্রহলশা 
উ্রীচন্রশেখর না 


কতকাল ত্ুরি ফিরি হে অনস্তকাল, 

রচিতেছ ব্রাত্রিদিন, সকাল বিকাল । 

ছুঃখ ৫দন্য ভাঙ্গাগড়া আশ ও নিরাশ! 

হারানোর পরবিতাপ বিজয়ের হাসা । 

বডখতু বারোমাস পর্যটন শেষে 

যাত্রা ও সমাপ্তিরেখা একসাথে মেশে । 

আবার করিব যাত্রা পথ পুরাতিন-- 

বৈচিত্র্যের মাঁঝে খুঁক্জি নবীন জীবন । 
আলোকবতিকা। হাতে থাকি সাথে সাতে 
শ্বলনে পঙনে ঘিনি ধরেন ত্'হাতে, 
খেয়াপারে তরী য়ে হয়ে কণুধার 
জীবনে? সিন্ধু বিনি করে দেন পার, 
প্রণিপাত রাখি তার চরণের পাশে 
নুতন উদ্যমে যাত্রা নবীন বরকে । 


গঞাগর৬এ। রাররারজাথরানার "যারা 


সম্পাদক্টীন্প 


বাংলা ১৩৮৮ সালেব শেষলগ্ন । পুরোনো বছরের শেষ হবে, শুরু 
হবে নতুন বছর) সারা ব্ছর ধরে আমাদের জীবনে জমেছে মনে্কে 
আঁবজন! । 

ভালো-মন্দ মিশিয়ে মানুষের জীবন । মানুষ নন্দকে পুরোপুরি 
বর্জন করতে পারে না । আমরাও পারিনি আমাদের ইচ্ছাকৃত বা 
অনিচ্ছাক্‌ত অন্যায়-অনাচারকে বজজন করতে । আামাদের সেই অন্যায় 
অনাচার জমতে জমতে, বছরের শেষে, বিরাট আবর্জনা স্তপে পরিণত 
হয়েছে । সেই পুঞ্জিফত আবঞ্জনার্তপ অচলাম্তবুরের রূপ ধরে আমাদের 
আতীয়-জীবনাক করছে ভারাক্রান্ত | 

এই পাধিব জগতেও, বছরের শেষে, আবর্জনার পাহাড় তৈরী হয, 
'নিশেবিত হয় সকল প্রাণোচ্ছাস । আবার আবন্জনার অপসারণের 
মধ্য দিয়েই, নতৃন বছরের শুরুতে, নতুন প্রাণোচ্ছাসে ভরে ওঠে এই 
পাথিব-জগৎ । 

প্রকৃতিতে, বিশেষত বঙ্গ-প্রকৃতিতে, বযশেবষে মহা-মহেশ্বর রুষ্ট 
রুদ্র-রূপ ধারণ করেন। সেই রুষ্ট-রুদ্র কালবৈশাখীর কালে আবির্ভূত 
হয়ে আর করেন তার প্রলয়-ন্বতা। ফলে অচলাস্থুর ধ্বংসপ্রীপ্ত হয়, 
অপনারিত হয় সকল আবর্জনা! । (প্রবল বর্ষণের পর রুণ্ট-রুদ্ধ আবার 
শাস্ত-শিব-রূপ ধারণ করেন এবং নববর্ষের স্চনায় নবজীবনের আশ্বাস 
ধ্বনিত করেন, প্রবাহিত করেন নতুন আশ।-আকাজক্ষার আ্রোত, স্প্র 
করেন প্রতিটি শিরাঁউপশিরায় নতুন প্রাণ-স্পন্দন। 


শৈবঙাক্বতী 1 বর ব্য, ১৭ লংখয 
বর্ষশেষ এবং বর্ধারস্তের এই সন্ধিলগ্নে, তাই আমাদের সকলের 
কেই ধ্বন্তি হোক,_হে মহেশ্বর | তুমি কষ্ট-রুদ্র-ূপে আবিভূর্ত 
হও; তুমি আমাদের জাতীয় জীবনে পুষ্রিভূত সমস্ত অন্যায্-অনাচার 
ধংস কর, অপসারিত কর নকল আবর্তন স্তূপ; তারপর তুমি 
বর্ষণ কর তোমার করুণা আমাদের ওপর এবং অবশেষে তুমি পরম- 
কল্যাণময় শাস্ত-শিব-রূপ পরিগ্রহ করে, নববর্ষের স্চনায়। আমাদের 
জাতীয়-জীবনে নবজীবনের আশ্বাস ধ্বনিত কর, নতুন আশা-আক ভিক্ষার 
শ্রোত প্রবাহিত কর, স্গ্রি কর চারদিকে নতুন প্রাণস্পন্দনের ঢেউ ' 


€শবভাব্রতী'ত্র গ্রাকদেব্র প্রতি 
আবেদন 


“শৈবভারতী'র গ্রাহকদের মধ্যে ধাদের গ্রাহক-চাদার মেয়াদ শেষ 
হয়ে গিয়েছে তারা অনতিবিলম্বে আট টাক নিম্ন ঠিকানায় অথবা 
আমাদের আঞ্চলিক প্রতিনিধিব কাছে পাঠিয়ে দেবেন । অন্তথায় 
“শৈবভারতী” পাঠানো অসম্ভব হয়ে পড়বে । 


শ্রীস্ববলচজ্দর দেবনাৎ 
সাধারণ সম্পাদক 
টাক! পাঠাবার ঠিকানা : রঃ 
কোবাধ্ক্ষ_শ্রীগ্ধণেশচজ্জ নাথ 
৫৭/এ, কালীকুষ্ণ ঠাকুর সীট 


ক'লকাতা-৭**০০৭ 


নাথগুক্রগণ ও ভ্ভিতধর্ম 


ভক্টর এন. সি. নাথ 
প্রিন্সিপাল, রাষঠাকুর কলেজ, আগরতলা 


( পুৰ প্রকাশিতের পর ) 


মহারাষ্ট্রের সম্তভ কবি জ্ঞানেশ্বরের নাম অনেকেই জানেন। ইনি 
প্রায় দশ সহত্র শ্লোকে গীভার মারাটী ভাষ্য “জ্ঞানেশ্বরী” রচনা করেন। 
তাহাকেই মহারাষ্তীয় ভক্তি বর্মেখ আদি পুরুষ বল! হয় £ “06 
81010109167) 118001917 01 10 00910 15 (177 009 
31101 77100106171 030 210 167 2005 081060 
)19205৬/81%- -720919 17900 99 1009 000 0750 176 ৬৫৪ 
(110 00911712005 011119 ৬1)010 01721101770 01000101 
০1 11) 1৬11771105 ০00, (ভক্তি আন্দোলনের হ্ত্রপাত 
হয় পি জ্ঞীনেশ্বর হইতে, দেশে এই জনশ্রুতি একটানা চলিয়। 
আসিতেছে 1. বিষে সংশসেব অবকাশ নাই যে ইনিই মহারাষ্ট্র 
জনপদে সমগ ভক্ত আদন্দালবেল প্রধান নায়ক 1) কিন্তু আমরা 
দেখিল জ্ভানেশ্বণ মহারাছে কিমের আদি প্রচানক মাত্র, আদি 
প্রবর্তক নহেন। 'একথা! জ্ঞানেশ্বর নিজেই জ্ঞানেশ্বরীতে বারংবার 
উল্লেখ করিযা্ডেন। জ্ঞানেশ্বাদের গুক তাহারই জোষ্ঠ ভ্রাতা নিবৃত্তি 
নাথ । নিবুন্তিনাথের গরু গৈনি নাথ বা গহিনি নাথ। গৈনি নাথ 
গোরক্ষনাথেব অন্যতম যোগা শিয়া ছিলেন । নিবুত্তিনাথ ঠগনি নাথের 
নিকট ফে ভক্তি ধর্ম প্রাপ্ধ হন শাহাই তিনি নিজ শিষ্য ও অনুজ 
জ্ঞানেশ্ববে সঞ্চাবিত্, করেন | ক্ৰানেশ্বর গীতা বাখাচ্ছলে উহ্াই 
প্রচার করেন। এ সম্পর্কে জ্ঞানেশ্বরী হঈতে কিয়দংশ ( বঙ্গানুবাদ ) 
উদ্ধত হইতোছে৮ £ “বাস্তবিক পক্ষে এই গ্রান্তর ঘাহ! কিছু মহত্ব 


পে সপ শপ সপ পিপলস পসপসপস্পস পিপল সপ পাপা পপ পপ লা 


৭ ). বব. £58100156 কৃত ঠা 00801176 06 00০ 2.611£70525 
1155:9056 01 [019, প: ২৩৪-২৩৫ ড্রঈুব্য । 
৮. জনশ্বরী, ১৮শ অধ্যাষ, উপসংহার ; 


শৈবভারতী [হয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


তাহ! সবই নিবৃত্তি নাথজীর। এইব্ুপ্রবন্ধকে আপনারা পাঠকগণ আমার 
বচলা মনে করিবেন না, কারণ ইহা গুক্নাথের কপাঁর ফল মাত্র» 

জ্ঞানেশ্বর কিভাবে গ্ুরুনাথের ( অর্থাৎ গুরু নিবুত্তিনাথের ) কৃপা! 
প্রপ্ু হইলেন তাহা বলিছ্েছেন৯-_ 

“অতি প্রাচীনকালে ক্ষার সমুদ্রের *টে শিব পাবতীর কর্ণে ষে 
বহস্য উপদেশ করিয়াছিলেন, এ সমুদ্র তরঙ্গ নিবাসী মকরের উদরে 
অবস্থিত মতস্তেন্্রনাথ শাহা অধিগঞ্ত করেন।  অব্রঃপব সগ্রশঙ্গী 
পবতে হস্তপদহীন চৌরঙ্গীনাথ" মতস্থন্্রনাথে” সমীপে উপনীত হন। 
মংস্তোন্্রনাথের দর্শণ নীত্রই হুচৌবঙ্গীনাথের কতিত হস্তপদ পুনবার 
স্বাভাবিক অবন্থ প্রপি হয়! মতক্েন্দ্রনাথ সদা সমাধি মগ্ন থাকিবেন 
এইবপ নিশ্চয় করতঃ স্বায় শধিগত যোগবিছা “গারক্ষনাথকে শিক্ষা 
দেন। গোরক্ষনাথ ছিলেন যোগ-রূপী কমলের সরোবর ( নর্থাৎ 
ফোগাবগ্ঠার আকর ) এবং বিষয় বিনাশক কাল (পরম বৈরাগ 
সম্পন্ন )। মতস্যেন্দ্রনাথ ভাতার হল্জে সমস্ত ভার অর্পণ করতঃ তাহাকে 
নিজ গদীতে অধিষ্ঠিত করিলেন। াবপর আদিনাথ শিবের সময় 
হইতে পরম্পরাক্রমে ষে অমদ্বৈতজ্ঞান চলিয়া আমিতেছিল। 
গোরক্ষনাথ উহা! গৈনিনাথকে সমূল উপদেশ দিলেন। গৈনিনীথ 
দেখিলেন যে কলি-কাল $তমাত্রকে শ্রাস করিতেছে । তখন তিনি 
নিবৃত্তিনাথকে আদেশ কক্লেন--“কআদিশঙ্কর হাতে আরম্ভ করিযা 
শিষ্য পরম্পরায় আমা পযন্ত বহন্সা পং মোগরিদ্যার যে সম্প্রদায় চলিয়া 
আসিভেছ, তিমি এই সম্প্রদায় গ্রহণ কর আর কলির গ্রাস হনে 
জীবকুলকে রক্ষী কবিনাব নিমিত্ত ছুটিযা বা।৮ নিবৃস্তিনাথ 
স্বভাবতই অশান্ত দযালু ভিলেন । ইহার ৯পব গরুর ঈদ্ধশ আদেশ। 
০০০ শান্তির সন্ধান দিনার জন্য নিবুত্তনাথ ব্ষাকালীন মেঘের 


বাসী শ 


৯. এ; জ্ঞানেশ্বর কৃত “অমৃতানুভব” গ্রন্থ » 7. বি. ৪৪00102108৮ 
1175 06 121301005 110280015 06 117019, 77 235 ( ১শং 


পাটীক1 সহ ) 


ইবশাখ ৮০] নাখগুরুপণ ও ভ্তিখর্য ্ি 
স্যার উদিত হইলেন। সেই সময় ছুর্গত মানবের প্রতি দয়ীপরবন্ণ 
হইঞ্জা গীতা বাখ্যচ্ছলে তিনি শাস্তরসের যে বর্ষ জন করেন, উহাই 
এই গ্রন্থে বিধৃত হইয়া আছে! এই সময় আমি ( জ্ঞানেশ্বর ) জাতক- 
পক্ষার ন্যায় সতুষ্ণ নয়নে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই। গুরুপরম্পরা় 
আত্মসমাধিরপ যে বস্তু আমার গুরু মহারাজ প্রাপণ্ত হইয়াছিলেন, 
উহাই এই গ্রন্থের মাধ্যমে উপদেশ দিয়া তিনি আমাকে দান করেন । 
যদি "চাহ না হইত, তবে লেখাপড়া না জানিয়াও আমি কিভাবে এই 
গ্রন্থ রচনা করিলাম ? গুরুদেব আমাকে নিমিশ মাএ করিয়। এই গ্রন্থ 
রচনা দারা ভ্রগতৎকে রক্ষা করিয়াছেন ।-----. আমাকে সম্মুখে রাখিয়া 
আমার খকুদেবহ প্রকৃতপক্ষে এহ সব বাখ্যা করিয়াছেন 1: 

স্তরাং আর সংশয়ের অবকাশ নাই যে জ্ঞানেশ্বর প্রচারিত 
তক্তিধর্ম নিবুন্ভিনাথ হইতে প্রাপ্পু এবং নিবৃত্তিনাথ উহ! গৈনিনাথ হইতে 
প্রাপ্ত হন। নিবৃত্তিনাথ কিরূপে গেনিনাথের কপা লাভ করে করেন 
এ সম্পর্কে কথিত আছে যে আট বৎসর বয়সে একদা নিবুত্তিনাথ এক 
ভয়ঙ্কব ব্যাত্রেব আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত এক পবতগুহায় 
প্রবেশ করেন। এ গুহায় গৈনিনাথ অবস্থান করিতেছিলেন। নিবৃত্বিনাথ 
ভাহাব্র চরণে নিপতিত হন। উগৈনিনাথ বালক নিবৃত্তিনাথের উপর 
প্রসন্ন হইয়া! তাহাকে “রাম, কৃষ্ণ, হরি? এই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়! শিল্কু 
করিয়া! লন। তারপর জগতে কৃষ্ণ উপাসনা প্রচার করিবার জন্কা 
ভাহাকে আদেশ করেন।১৭ নিবৃত্তিনাথ কুষ্ণভক্তি প্রচার মানসে 
অনুজ জ্ঞানেশ্বরকেও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং উভয়ের সমবেত 
প্রচেষ্টায় জ্ঞানেশ্বরী রচিত হয় । জ্ঞানেশ্বরী রচনাকালে জ্ঞানেশ্বর মাত্র 
'পঞ্চদশবধ বয়স্ক ছিলেন ।১১৯ আর নিবৃত্তিনাথের বয়স ছিল তদপেক্ষা 
ছুই বর্ষ অধিক | জ্ঞানেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সোপানদেব এবং সব 


১০. বাবু রাষচজ্জ বর্ষ] কত “হিন্বী জানেশ্ববী”, পৃ. ৪-৫ 
১১, এ, পৃ. ৭। | 


১* শৈবভারতী [২য় বর্ধ। ১ম সংখ্যা 


কনিষ্ঠ ভগ্ী মুক্তাবাঈও নিবৃত্তিনাথের নিকট একই ভক্তিগার্গে দীক্ষিত 
হন।১২ ইহারা জাতাভগ্নী সকলেই অবিবাহিত জীবনযাপন কারেন। 
জ্ঞানেশ্বরী রচনার পর জ্ঞানেশ্বর তীর্থপর্ধটন উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং সধত্রই ভক্তিমার্গ প্রচার করেন। তীর্থযাত্র। 
সমাপনান্তে মাত্র 'একবিংশতি বতসর বয়সে জ্ঞানেশ্বর যোগবলে 
দেহত্যাগ করেন। তীহার দেহতাগের দুই বসবের মধোই নিবৃত্তিনা, 
মোপানদেব এবং মুক্রীবাঈও পরপর দেহরক্ষা কবেন। 

বলা বাহুল্য. নাথ সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়া এই ভ্রাতা ভগিনী 
সকলেই নাথ সম্প্রনায়তৃক্ত হইয়াছিলেন । জ্ঞানেশ্বর তাই প্রকৃতপক্ষে 
স্তানেশ্বর নাথ । জ্ঞানুনশ্বর নাথজীর পিতা ও পিলামহের আমল হইতেই 
এই পরিবারের সহিত নাথ সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলিয়া জান 
যায়; «71606 ০০ ৩৮ 01950 79181101075 0৬০০1) 
09017105018 101 09815 (017 6৬০ 07 016৩ £026702 
2710 1176 811 5০০(৮.৯৩ (সজ্ঞাঁনেশ্বরের উর্ধতন ছুহ কি তিন 
পুরুষ এবং নাথ সম্প্রায়ের মধ সমন ঘনিড সম্পর্ক ছিল১৪ 1 । 

এই আলোচনায় ইহা স্পট প্রশীয়মান হইতেছে যে মহারাষ্ট্রে 
ভক্তিধর্ম প্রচারের মূলে তিন নাথ-গৈনিনাঁথ, নিবুত্তিনাথ ও জ্ঞানেশ্বর- 
নাথ। গৈনিনাথের নির্দেশে, নিবৃত্তিনাথের সক্রিয় সহযোগি নায় এবং 
হতানেশ্বরনাথের লেখনী ধাঁরাণে এহ কীধ আর্ত হয়। | ক্রমশঃ ! 


১২. বাবু পামচক্দ্র বম ক্ুভ তিশা জঞান্শেদী, পু ৮। 

১৩, 32016 ৬/০5০০। 078865- 30180077800 200 006 
ঢ10791995 90515 ০. 242? ডা. য. 801৩৮০--৭1712ারজাত9 
32795ড80) 011. 0. 417 | 

১৪. কথিত আছে জ্ঞানেশ্ববেখ পিতা বিল পস্থও গেনিনাথের শি ছিলেন | 

(ত্ষ্টধা গ্রন্থ £ 20555 গ্রন্থ, পূ. .২৪২। 2 + 79808217 
_ ঞীজ্ছানেশ্বর যহারাজ চি ত, পৃ. ৩২ অভ, গা, গু ৪২৯! 


শিক্ষা! ও স্ব্গাতীয় সংস্কাতি 
রুদ্রেজ ব্র।ক্ণ জাতির উন্নতিব একমাএ সহায়ক 


_-ধীরেন দেবনাথ, এম. এস-সি., ৰি. এভ . 


সমগ্র বিশ্বের হিন্দুধর্ম শৈব, শান্ত, বৈষব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি 
ধর্মের সমবায় এবং প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই স্বতন্ত্র সংস্কৃতির প্রচলন 
পরিলক্ষিত হয়। নাথধর্ম হচ্ছে সনাতন হিন্দুধর্মের অন্তভূক্তি শৈবধর্মের 
পাশুপাত শীখার একটি প্রশাখা মীত্র । এই 'শৈবনাথ ধর্মের আচার্ধগণ 
ছিলেন আদি গুরু । পরবতীকালে শক্তিধর্মের আবিভীবে শৈন নাথ 
গুরুগণ ছু'ভাগে বিভক্ত হন-_শৈব গুরু ও শাক্ত গুরু । প্রথমে শৈব 
গুরুগণ সকলেই গৃহী ছিলেন এবং পিনা-পুত্র ক্রমে যোগসাধনা 
করতেন । পরবতীকাঁলে এদের অনেকে গৃহাশ্রম বর্জন করে সন্্যাসাশ্রম 
অবলম্বন করেন। এইভাবে শৈহ পথগণ ছুটি সশে-যোনিবংশে এবং 
বিদ্যাধশে বিভক্ত হয়ে পড়েন । যোনিবংশে পিতা-পুত্র ক্রম বজায় 
থাকে ;: আব শিদ্যা।বংশে গুরশশষ্য পরম্পরায় যোগসাধনা চলতে 
থাকে । তাই বিদ্ানংশ 'ও যোশিবংশের নাথগণ জাঁন্গ হভাবে একটি 
মৌলিক জার অন্তরঙ্ক্তি। | 

অপরাপর জাশির হ্যায় এই জাতিরও আছে সুপ্রাচীন এ এতিহ্াপূর্ণ 
একটি নিজস্ব জা'নীয় সংস্কৃতি । বিতকিত বিষয় হলেও যোগীগুরু 
মতস্তেন্্রনাথ পা মীন নাথই ফে ছিলেন বাংলাভাষার জনক ও আদি 
কবি তা” শাস্ত্র প্রমাণ করে। নাথ-সাহিতা, নাথ-গীতিকা ইত্যাদি 
এই জাতির স্থমহাঁন ও এতিহাবাহী সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। শিক্ষায় 
এ জাতি আজ আর খুব পিছিয়ে নেই । কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, 
দার্শনিক, শিল্পী, ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক, এডভোকেট, ইঞ্জিনিয়ার, 
অফিসার ইত্যাদির অভাব নেই আজ এই জাতির মধ্যে । কিন্তু .এই 
জাতির মধ্যে স্বজাতীয় চেতনার অভাব আজ সবচেয়ে বেশী দৃষ্রিগোচর 


১২ শৈবতারতী ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


হয়। এই জাতির ইতিহাস আজ এর! অনেকেই জানেন না; তারা 
জানেন না তাদের জাতিগত পরিচয় । তাইতো যখন প্রশ্ন জাগে 
নাথদের জাতিগত পরিচয় কি? তখন অনেকেই অস্বস্তি বোধ 
করেন। কী পরিচয় দেবেন হঠাৎ ভেবে পান না। আত্মবিস্মৃত 
জাতির কলঙ্ক মেখে অজ্ঞের নত নিজেকে কেউ শদ্র, কেউ কারস্থ, কেউ 
তাতি_এমন কি কেউ প্রচলিত কথায় ষুগী পরিচয় দিয়ে থাকেন। 
যদিও “যুগী” শব্দটি 'যোগী” ( ধোগী ব্রাহ্মণ ) শব্দেরই অপব্রুশ তবু 
সমাজের এক শ্রেণীর লোক যুগী বলতে বোঝে _ নীচ জাতিকে । এই 
জাতির কাছে এর চেয়ে বড় কলঙ্ক আর কি হতে পাবে £ শিক্ষায়- 
দীক্ষায়, বিচ্যায়-বুদ্ধিতে, জ্ঞানে-ঞুণে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি 
হওয়া সত্বেও সে আজ জাতি-পরিচয়হীন অথবা বিজাতীয় পরিচয়ে 
পরিচিত। প্রাচীনকাল থেকেই এই জাতির উচ্চশিক্ষিত ও বিত্তবান 
সম্তানদের অনেকেই ম্বজাতীয় বিশেষপদবা “নাথ' ত্যাগ করে ভিন্জাতীয় 
পদবী গ্রহণ করে আসছেন। এদের কেউ কেউ আবার স্বজাতির 
পরিচয় দিতে অপমান বোধ করেন। কিন্তু খন তাদের পুত্র-কন্যার 
বিবাহ স্বজাতির মধোই, হয়ে নায় তখন জাতীয় পরিচয়কি আর গোপন 
থাকে? আসলে এ গোপনীয়তা, অজ্ঞতা ও হীনমন্ঠতাপ্রন্থুত ছাড়া 
আর কিছুই নয়। তাই একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, এই জাতির 
সবাঙ্গীন উন্নতির জন্য শিক্ষার সাথে সাথে জাতিগত পরিচয় তথা 
স্বজাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন । 
তাহলে জান! দরকার নাথদের জাতিগত পরিচয় কি? ম্বজাতীয় 
সংস্কৃতি বাকি? 

প্রথমেই আসা যাক্‌, নাথদের জাতিগত পরিচয়ের কথায়। 
ভাগবত, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ইত্যাদির মতে ব্রহ্মার ললাট থেকে 
রুদ্রতেজ্জে একাদশ রুদ্রের উৎপন্তি। এই রুদ্রগণ হলেন_ মহানি, 
মহাত্মা, মতিমান, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, খতুধ্বজ, উর্ধকেশ, পিঙ্গলাক্ষ, রুচি, 
খচি ও কালাগ্নি। প্রজাপতি দক্ষ ভার একাদশ কম্তাকে এই একাদশ 
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কন্রকে সম্প্রদান করেন! এই একাদশ কন্ঠার1 হলেন ষধাক্রমে কল! 
কলাবতী, কাষ্ঠা, কালিক।, কলহপ্রিয়া, কন্দলী, ভীষণা, রাস্থা, প্রা্পচা, 
ভূষণ ও শু্লী। একাদশ রুদ্রের বর্ষে ও একাদশ রুদ্রপত্রীর গর্ভে বন্ধ 
শিবভক্ত রুদ্রসম্তান জন্মলাভ করেন। এই রুদ্রগণ থেকেই এই জাতির 
উৎপত্তি । কদ্রগণ ছিলেন মহাযোগী । তাই বংশপরম্পরায় নাথের! 
যোগী ও কদ্রজ। একাদশ কডেব নামানুসারে নাথদেব গো সংখ্যা 
একাদশ । যেমন--মহান্‌ শিবগো এ, মহাত্মা শিবগোত্র, মতিমান শিব- 
গোত্র ইত্যাদি। যেহেতু একাদশ কদ্রই ছিলেন শিবতুল্য সেহেতু, 
প্রতিটি গোত্রের সাথেই “শিব'নাম যুক্ত । রুদ্রগণের কর্ম ছিল ধ্যান, 
যোগসাধন!, গুকগিরি, পৌরোহিতা প্রভৃতি । পরিধেয় বস্ত্র শ্বেত ব 
গৈবিক এবং 'এরা পবিত্র উপবাত, যোগপট্র, ত্রিশল, গলায় কদ্রাক্ষ 
মালা, ললাটে এ্রপুণ্ড ইঙাদি দাঁবণ করতেন। বিছাবংশে এখনও 
এগুলে। বহুলাংশে বজায থাকলেও, যোনিধংশে এগুলো বিশেষত, 
বাংলাদেশে, অনেকাংশে লুপ্ণ হযেছে বলা চলে । বওমানে বাংলাদেশে 
যোনিবংশেব একটা অংশ কেবলমাত্র পবিএ উপবী 5 ধাবণ কবেন। 
যোগীন।থাচ।ধগণের মণ সবগ্চক আদিনাথ, মতস্েন্্রনাথ, গোরক্ষনাথ, 
শম্ভীরনাথ, নশ্ববনাথ, চৌবঙ্গীনাথ প্রভৃতব পাম সবিশেষ 
উল্লেখযোগা । নাথযোগীবা গুকস্থানীয। অতীতকালে বিভিন্রজাতির 
লোক কর্তৃক নাথমোগীবা পুজিন হতেন এবং তদের শিশ্যত্ব গ্রহণ 
কবন্েন ভাবতের কোথাও (কোথাও এবং নেপালে এখনো নাথ 
যোগীরা পুজা । নেপাল বাজেব বাজমুকুটে যোগী গুক মংস্থেন্্রনাথের 
পদচিহ্ একথাব সত্তা প্রমাণ কণে। প্রাচীনকালে যোনি ও 
বিদ্যাবংশের নাথগণ যোগবলে যোগী হয়ে "নাথত? লাভ করতেন । 
€ন+অথ ).নাথ কথার অর্থ গুব প্রভূ, স্বামী ইতাদি অর্থাৎ যার 
আর পর নেই। গৃহী নাথেবাও যোগী হতেন যোগসাধনার মাধ্যমে । 
কিন্তু গৃহা নাদের ক'জন আজ যোগনাধনায় অভান্ত ? ধারা সংসারী 
হয়েও যোগাভ্যাদ করে থাকেন ভারাই কেবল নিজেদের যোগী বলে 
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শাঁরিচয় দিতে পারেন ; কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য । অপরপক্ষে, যে 
নাথের! ঘোগলাধনার ধারই ধারেন না তাদের যোগী বলে: পরিচয় 
দেএয়াট! হাস্যকণ। নবুক্ষ তোমার নাম কি, ফলে পরিচয় । কাজেই 
যোগ না করে যোগী পরিচয় দিলে অন্ত জাতির মানুষ দ্বারা যোগীর 
পারিবে যূগীরূপে আব্যায়ত হওয়াটাই স্বাভাবিক । বিভিন্ন পেশায় 
নিয়োজিত আধুনিক কালের সংসারী নাথদের পক্ষে যোগাভ্যাস সম্ভব 
নয় বলেহ মনে হয়। তবে ক পৃথিবী থেকে যোগী পরিচয় মুছে 
যাবে? না, যাবে নাঃ ম্দি যোগ সাধনা মাধ্যমে নাথেরা যোগী হন । 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও ধর্মালপ্বী লোকেরা যোগ বলে যোগী হতে 
পারেন। তাদের সাথে নাথ যোগাদের পার্থক্য হ'ল--নাথ যোগীদের 
জম্ম যোগী কুলে ; আর তাব্রে জন্ম যোগী কুলে নয়। খষি অরবিন্দ 
ও স্বামী বিবেকানন্দ পিঃসন্দেহে যোগী কিন্ত এদের কারোরই জন্ম 
য়োগী কুলে হয়নি । পবিত্র গাভায় আছে 
“অথবা যোগিনামেব কুলেভবতি ধাঁমতাম্‌। 
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জম্ম যদীপৃশম ॥৮ 

অর্থাৎ ধারা বোগীকুলে জন্ম গ্রহণ করেন তারা বুদ্ধমান হন এবং এরূপ 
দূর্লভ বংশে জন্ম সচরাচর দেখা! য'য় না। এখানে *যোগিকুশ? বলতে 
রুদ্রজ-নাথ-যোগাদের কুলকেই বোঝান হচ্ছে। কারণ, যুগধুগ ধরে 
পুরুষান্ুক্রমে চলে আসলেহ কুনবা বশ স্থষ্টি হয়। এক পুকষেই 
কুল ন্থ্টি হয় না। তাই যতদিন নাথরা যোগ'ভ্যাস করেছেন ততদিন 
তদের রা নাম সার্থক হিল। আজ নাথদেব একটা ক্ষুদ্র অংশ 

যোগাভ্যাসদ্াগ যোগাকুলকে বা টবে রেখেছেন এই ঘা । শান্তরান্সারে 
নাথ, ধোগা হ [দিকোন জা 5 নয়। শম্প্রণায় খাত্র। কারণ, বেদ- 


পুরাণা দে উ'ল্লখিত জাতগুলর মধ] নাথ, বোগা প্রন্থঠি নামের 
কোন ল্লেখ পাগ্ঘা যার না! ত.হ বলে নাথ-যোগীগ (রুদ্র থেকে 
ধাদের উৎপাত্ত। বেদ বহিকশ আপুশিক জাতিও নর) প্রচীনকাঙ্গে 
অক্রন্ষণদের যোগ-সাধন'র কোন আখকার ছিল না। শ্নরাং রদ্দরজ- 
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নাখ-যোগীগণ যে ব্রাহ্মণ জাতিভূক্ত তাতে সন্দেহের আর কোন অবকাশ 
নেহ। কাজেহ বারা নাথ বা যোগাসম্প্রনাক্ু'কে _ 'জাতি'রূপে চিন্কিত 
করে বেদ বাহভূতি জাতি হিসেবে দেখাতে চাচ্ছেন তার! নিঃসন্দেহে 
ষুর্থের রাজ্যে বাস করছেন। অপর পক্ষে, নাথদের বেদ হ'ল--“সাম?। 
দশদিনে অশৌচ পালন, পাচিতানে পিগুদান» দেবদেবীকে অন্ন-ভোগ 
প্রাণ, নারায়ণ শিলার অনা, উপনযুণ, পৌরোহিত্য হত্যাদি ব্রাহ্মণেরই 
পারচয়। বতমানকালে নাথদের অগেকেই শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে 
ডপবাত ধারণ করছেন। এ অধিকার ব্রাহ্মণদেরও রয়েছে । নাথের! 
যেহেতু রুদ্রের সন্তান সেহেতু তারা রুদ্র । আবার রদ্রগণ যেহেতু 
্রক্মার মুখ মণ্ডলের সবোচ্চস্থান ললাট থেকে জাত সেহেতু রুদ্রসম্তান 
নাথগণ রুত্রজ ব্রান্মাণ। আবার রুপ্রগণ |শব হতে অভিন্ন তাই তারা 
শৈব। এহ ধৃ্তিকোণ থেকে নাথদরেগ জাতিগত পারচয় “রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ' 
হওয়া যুাঙ্যযুক্ত ও পান্ত্রপম্মত । 
এবার আল যাক্‌ নাথদের স্বগাতায় সংস্কাতি্ কথায় এর আগে 
আমাদের পার৮ত হতে হবে স্বজাতয় সংস্কার পাথে। কোন জাতর 
ধন আচার-মনুষ্টানত জাবনযাঞ। 1নবাহ প্রণালা, সঙ্গীত-কীব্য- 
সহি৩)চা, সামাজক রাাতনী।ত, শিক্ষা-দাক্ষা, সভ্যতা, পোষাক" 
পর্চ্ছদ, খাগ্-খাদক, বংশাহুকত্র'মক এত ইত্যাদ এ জাতর 
খাতায় সংন্কৃতি। হিন্দু ধমের অধীন প্রাাতটি জাতির নিজান্জ 
ত্বতন্্ সংস্কৃতি আছে । ধনীর গু সামাজিক [দক খেক রুদ্রজ ব্রাহ্মণ 
জা)৩এ৩ আছে একটি নজদ্ঘ জাতীয় সংস্কাতি। এই নিজস্ব জাতায় 
*ংদ্ুতকেহ লে স্বজাতায় সংস্কত। 
একদা রুদ্রজ ব্রাঙ্থণ জাত পম্গ্র ভারতংষে অত্যন্ত আদ্র ও 
শুরুকুল হিমেবে াহতত ছিল । বেদকধুগের আব্তনকালে ব্রা্গণগণ 
ছধ! রে হয়ে পড়েন। একদল খেদেব কমকাহণ্ডর পক্ষপাতী হয়ে 
যাগ-জভ্া।এ অ্ঠানছেই হ ধ্মৎলে গ্রহণ করেন। এহ দল যাত্জিক 
ব্রন্মণরূপে পারগাণিত হন অন্তদল, যজ্ঞকে অস্বীকার না করেও 
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বেদের জ্ঞানকাণগ্ডকে অবলম্বন করে যেগি সাধনাকে প্রাধান্য দিয়ে যোগ 
বলে পরম ব্রন্ষেব সাক্ষাৎ লাভ করে প্রকৃত ব্রাঙ্গণ পদবাচ্য হশ। 
এরাই যোগী ব্রাহ্মণবপে পরিচিতি লাঁভ কবেন। এই যোগী ব্রাহ্মণ- 
গণের আদি পুকষগণকেই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রুত্রগণেব সম্তানরূপে 
বর্ণনা করা হযেছে। তাই যোনি বংশের নাথগণ (গৃহস্থ । মাসলে 
যোগী ব্রাঙ্গণ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ খক বেদেও এহ রুদ্রের চল্লেখ 
আছে। নংসোন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি শৈব নাথ গুকগণ সর্ব 
সাধারণেব মধো অহি স শৈবধ-যোগ ধম প্রচাব কবেন এক এই 
গ্রচাবাতিযান ১১৫৮ খুষ্টাঝ পর্যপ্ত চলে। এষাখতকাল যোনিবশেব 
শৈব নাথেবা এ্রাহ্মণোচিত সংস্কাবাদি এবং যোগ ধম পালন কবেন। 
এব পরবতী ইতিহাস কলঙ্কময অর্থাৎ ১১৫৯ খুষ্টাঝ থেকে এই 
জাতির অধ পতন শুক হয। ন্গ্গাধিপিতি মত্যাচাবী নপ্লাল "সনের 
গুরোহিতদের সঙ্গে জটেশ্ব শিস মন্দিবেব নাথ পুবোহিতদের নধ্যে 
বিবাদ, বল্লালেৰ পিতশ্রাছেব দাণ গ্রহণে অস্বীকৃতি ইতাশদি কাবণে 
নাথ পুরোহি'তগণ বাজ। বল্লাল বক অপমানিত, লা” ও পতিত 
হন এবং নাথদের ধমীয ও সাক্ক'*ক অধিকরগু'ল কেডে নেঘা হয়। 


এই অপমানে পিতাম্ববনাথমহ কি কেট বাংলা ছেডে টওব ভাব ঠ ও 
নেপালে চলে যান যীবা যে * পাবেনন উদাদব অধিকা”্শই শত 
অপমান সহ্য করে, সমঙ্জ সংস্বাব আগ কবে শ্রাবণ জীবিকা গ্রহণ 
কবেন। এই চলবে প্রা আটশ বর কেটে যায এবং এহ জাতি 
এবই মধ্যে একটা আত্মবিষ্মুত জা *তে পরিণত হয় 1 খহ আুদীপ্ঘকালে 
বঙ্গদেশে এই জাতির ইতিহপি লোক সমাজে প্রা লুপ হয পডে। 
কলিকাতা সংস্কৃ” কলেজেব অব ক্ষ পূজ্যপাদ ৬ভর» চন্দ্র শিবোষণি 
মহোদয ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১২ই চৈত্র তাবিখে সব পথম এই জাতিকে 
শ্রেষ্টজাতি বলে এক দাষণ, প্রকাশ কবেন এবপব বিভিন্ন স্থানের 
শ্রেষ্ঠ পণ্ডিচ ৪ জমিদারগণ এই জাতিৰ শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেন 
এবং উপনয়নের অন্ুমণ» প্রদান করেন। এইসব স্বীক্লাত্রি পবেই 
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১৮৭৩ খুষ্টাব্বে এই জাতির পুনরুত্থান স্ুচিত হয়। এই সময় নাথদের 
কেউ কেউ প্রায়শ্চিত্ব পুবক উপনয়ন সংস্কারাদি গ্রহণ করেন__এমন কি 
পৌরোহিত্য কার্ষেও ব্রতী হন 1 আজ অবধি এ নিয়ন বলবৎ আনে । 
কিন্ত হুঃখের বিষয় উপনয়ন, যা” ত্রান্মণের অবশ্যই গ্রহণীয়, তা” নাথদের 
ক'জন গ্রহণ করেছেন ? নাথদের ক'জন তাদের মুলধর্ম শৈৰ 
ধর্মের আচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন * যোগ সাধনার জন্থা যে 
নিরামিষাশী হওয়া প্রয়োজন "ভা" কজন মেনে চলছেন ? বল্লালের রাজিত্ 
পর্যন্ত নাথদের কাবা-সাহিত্া চচার যে ক্লোতধার। প্রবাহমান ছিল তা" 
আজ আর নেই বললেই চলে! আজ নাথদের অনেকে শৈবনাথগুক 
গণকে ভুলে শাক্তগুরুর নিকট শাক্তমতে, বৈষ্ণব (গোস্বামী ) গুরুর 
“নিকট বৈষ্ব্মতে, অথবা অন্য কোন শ্রেণীর গুরুর নিকট গুরুর নিজন্ব 
মতে দীক্ষা গ্রহণ করছেন; অথচ, একদিন শৈব-নাথ গুরুগণের নিকট 
লব শ্রেণীর লোকেরা দীক্ষী গ্রহণ করে কৃতার্থ হতেন । সষ্টি-স্কিভি- 
প্রলয়ের অধিপতি ষে শিব নাথদের উপাস্য দেবতা ও ত্রাতী সেই 
শবকে ভূলে নাথেরা আজ পুজা করছেন বিভিন্ন দেবদেবী ও মহা- 
পুরুষদেন। অধিকাংশ নাথদের গ্রহে আজ শিবের প্রতিকনি ( ফাটো) 
বা মুতির পরিবর্তে এদের প্রতিকৃতি বা মৃতি শোভা পাচ্ছে । থে 
নাথদের পুজা-পাঁবণ একদিন স্বশ্রেণীব পুরোহিত ছ্বারা সম্পাদিত হত, 
অন্য শ্রেণীর পুরোহিতদ্দের এ সকল কাজের কোন অধিকার ছিল না, 
সেই নাথদের অনেকেই আজ অন্ত শ্রেণীর পুরোহিত দ্বারা নিজেদের 
লামাজিক ও ধমীয় কাজগুলো সম্পন্ন করিয়ে থাকেন । অনেকদিন 
আগে থেকেই এই সকল পুরোহিতদের কেট কেউ আবার নাথদের 
সামাজিক ও ধর্মীয় কাজগুলো সম্পাদন করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে 
পরোক্ষভাবে নাথদেরই অপমান করে আসছেন । এই অপমান হজম 
করেও এরা অন্ত শ্রেণীর পুবোহিনু বর্জন করে নিজেরা উৎযোগী 
হয়ে পৌরোহিত্য কর্মে এগিয়ে আসছেন না। আর যোগাভ্যাস 
নাথেরা তো এক প্রকার ছেড়েই দিয়েছেন । আক্ত যে ফোগ-বায়াঙ 


ঃ 


৯৮ শৈবভারতী য় বধ, ১ষ সংখ্যা 


প্রাচ্-পাশ্চাত্যের বিভিন্নদেশের লোক কর্তৃক গৃহীত ও প্রসংশিত হচ্ছে, 
সেই যোগ-ব্যায়াম নিজেদের হওয়া সত্বেও তা” থেকে নাথের। আজ 
বিরত। যোগাসন নাথদের অবশ্য কত্ুণীয়। এক কথায় নাথের আজ 
অনেকেই স্বজাতীয় সংস্কৃতি বজ্িত। তাই বলতে ইচ্ছে হয়-- 
রুদ্র-সম্তান নাথ কুত্রজ ব্রাহ্মণ, 
ভুলেছে সংস্কার তাই এ অধ্চপওন। 

পরিশেষে একথা বলা সঙ্গ ত যে, কুদ্রজ ব্রাহ্মণ জাতির উন্নতির জন্ 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয় হওয়া! একাস্তভাবে বাঞ্চনীয় । শিক্ষরি সাথে 
স্বজাতীয় সংস্কারাদি গ্রহণ করতে হবে । কারণ, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত 
হয়ে যদি নিলন্ব জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কার সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান ন! 
থাকে তবে পর্দে পদে লজ্জিত ও অপমানিত হতে হবে। এটা কোন 
সাম্প্রদায়িকতা নয়। স্বামীজী বলেছেন--আঁগে নিজেকে জানতে, 
'হারপর শন্যঙ্ষে । নিজেকে ন! জেনে অন্যকে জানা যায় না। জ্ঞান 
বুদ্ধের জন্য নিজেকে জানার হো প্রয়োজন অ'ছে। তাই আজ নাথদের 
অবশ্য প্রয়োজন উপনম্বন গ্রহণ পক পৈতা ধারণ. শৈব-নাথ গরুর নিকট 
শৈবমততে দীক্ষা গ্রহণ, খাগ্াখাছের বাপাবে শৈব-নাথ ধর্মর ণীতিনীতি 
অন্ুসবণের ছেষ্টা, অন্ধ দৈনিক এক সন্ধা গাঘত্রী মন্ত্র জপ ও শিবনাম 
_- নঘত শিবায়? উচ্চারণ, কাবা-পাহিত্য সঙ্গীত চর্চা, ধর্মালোচনা, 
ত্বশ্রীল পুলা হি গর পুঙ্'-পার। সম্পাদন, খাশ্াটীর লবোহিতের 
আভাবে শিজে পুবোহিতেল কাজ শিখে পৌরংতি শা, অহিংস নীতি 
অবলঙ্গন, 'মন্যা সন্্রনার় ক ধনালম্বা সোলদের সাথে তর্দ বাব্হাব ও 
পন্গত্ব সপন, ঘাাতীয় অম্প্রু গ্রহ শিবে পিক ৯ সা মি পাখা 


ও পা কল (গ্ুছে অলশ্া আট দেনদেবী বা মহাপুকষদেদ পতিকৃতি 
কি 


1 
€ 


রি হি সপ বা চল 4 রস স্ক্ শল নি জা এ চা - 33 ৮ রে সু শপ ্্ 
না নত লাখার পা শুঙ্গা কলার কোন মান নিই 1, শি একে ব্রক্গণ বলে 


সি 


প্চিয় দেছযা উগাদি। উন্নয়নে মাধানে ৈতা ধাৰণ করলে ও 
নিজকে প্রাঙ্গণ বলে পরিচয় পিল আভজ, নিন্টুকে বা হত বলবে, যুগীরা 


নি 


ব্রান্জ হতে চেষ্ট! কদছে। এ কথার উত্তরে বলা যায়, নাথেরা ব্রা্মণ 
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ছিলেন, আছেন, ধাকবেন ; ব্রাহ্মণ হতে চেষ্টা করছে-_-এট' সবৈৰ 
মিথ্যা। সগবে নিন্দুকদের নিন্দার জবাব দিয়ে যদি এই জাতির 
প্রতিটি লোক তার নিজ্নিজ দাঁযিত-কর্তব্যে অবিচল থাকেন তাহলে 
একদিন আসবে যেদিন এ নিন্দুকেরাই আবার নাথদের ব্রাহ্মণ ও 
শ্রেঠ বলে স্বীকার করবেন । কারণ, [22000 1718155 2. [2 
1911500. অর্থাৎ অভ্যাসই মান্ধবুক নিখুত কে। 


--৪ শিবম্‌ সামু স্বন্দরম্‌! 


লা ও, পাচ জাজ 


শন 


নিম্নলিখিত ছাত্রদিগের শিক্ষান নিমিত্ত কুদ্রজ ব্রাহ্মণ 
সম্মিলনী পক্ষ হইতে আথিক সাহায্য 
দেওয়া হইয়াছে 
শ্রীবিমলেন্টু দেবনাথ 
গেোস্।বা, ২৪ পব্গণা &১'২০ টাকা 
জ্নীদেবতাষ দেবনাথ 
০/০, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দেবনাধ 
হরিপুন, হাবরা, 
২৪ পর'ণ। ১৯০"০* টাকা 





সপ 


বিঃদ্রঃ রুদ্রজ ব্রন্গণ সম্মিলনীর পক্ষ হইতে একাদশ শ্রেসীতে 
পঠবত দরিদ্র অথচ মেধাবী রদ্রজ ব্রাহ্মণ হাঞ/হাত্রীকে পচিশ টাকা 
আ'ঠিক সাহাষা করা হইবে । ১৯৮১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ন 
হইঘু। একাদশ শ্রীতে ভি হইব'র পর রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ ছাত্র-হাত্রীগণ 
এই বিষয়ে মাধ্যব্কি পশীন্সান মার্কশী;টর অপ্রতায়িত নকল নহ আবেদন 
করিত হইবে। এ অতেদন পত্রের সহিত প্রধান শিক্ষক এবং 
'শৈবভারতী'র একজন গ্রাহকের সুপারিশ থাকিতে হইবে। 


জাতিভেক প্রথা, চতুপাআম ও 
অঙগ-িমুও-মভগন 


স্ববোধ কুমার নাথ? এম, এ বি. টি. 
| পূব প্রকাশিতের পর ] 


এবারে চড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছুনো যেত পারে । চড়ান্ত সিদ্ধান্তটি 
নিম্নরূপ 2 

প্রাকৃ-শ্রন্মচধাআ্বমের মানবশিশুই শু; এই শুদ্রের জপ্ান্ত 
দেবত! গণপতি । গণপাশি হচ্ছেন গলের পতি গিণ শকের অর্থ 
সয়হ | শেশবে প্রবা ভলমৃহ দেহকে কেন্দ্র করেই ক্রিয়াশীল হয় । হাহ 
মনুষ্যদেহই আসলে গণপত। মানব শিশু তার আপন দেহের সেবার 
মধ্য দিয়েই গণপতির উপাসনা করে আবার গণপতিই হস্টেন গলেশ। 


সি 


«ই দেবতার অন্যান্ত সমস্ত আঙ্গই মানবের মতো, কিন্ত মজক করিত 
অর্থাৎ হাতার মাথা । হান বিবাটকায শাজিশালী পশু 1 পসরা 
মুখমণ্ডল যেমন একমাত্র জেবিক প্রয়োজন মেটানোর ক্ষে০৫ই কাপল 
থাঁকে, মানব-শিশুব মুখমশুলপ তেমনি কেবলমাজ জৈবিক প্রয়োজন 
মেটাতে নিয়োজিত গাকে ! হাতী যেমন কপ্প বা শুড়ের সাহায্য 
আকধণ করে শা বিশাল-উদ্র-পৃতিব জন্য খুখগবরে সমস্ত কিছু 
নিক্ষেপ করে, অতি শৈশবে, মানবশিশুগ তেমনি যা পায় শাই ভা 
ধরে মুখে পোরে । উদ্রপূিই শিশুর একমাত্র লক্ষ্য । হাই তহ, 
বোধ হয়, গণেশ লঙ্বোধর 1 শৈশবে শিশুর প্রধান কাজ আপন দেহে 
সেবা করা! সুস্থ দেই ধারণ করেই তে! সাধনায় অশ্রনর হওয়া ষ 

সিদ্ধিলাভ করা চলে! তাই, এক অর্থে, সুস্থ নানি 
সিদ্ধিদাত1! বলা চলে । তাই 05, বোধ হয, বলা হয়ে থাকে দিদ্ধদা ৪ 
শাণেশ । 


৫বশাখ ৮৯]. জাতিভেদ-প্রথা, চততুরাশ্রম ও ্গা-বিষ্ক-মহ্েশ্বর ২১ 


বারা সংস্কৃত হন নাঃ ব্রন্ষচধাশ্রমে সাধনা করেন না অথচ 
গাহস্কাশ্রনে প্রদেশ করেন অথধাং, হহ্গতজ্ঞান অজন না কবেই কর্ম 
সাধনায় শ্রহী হন, তাদের প্রনন্তি সমূহ একাজভাবে দেহকেন্দ্রিকই 
থেকে হায়। এপ গাহস্থ্যাশ্রমের নকল কর্মই করেন 5 তবে পেছনে তন 
ভন না থাকায় এই সমস্ত কম 'কহ্ট। পশুকনের ম্যায় অচেঞন তাঁবেই 
সম্পদ ত হয়। তাই বোধ হয়, গণেশ বিষ্ণুর ন্যায় শঙ্থচক্রগদাপদ্নধারী 
চতুভজ, কি তার মস্তক ও অস্তিদ শক্তিশালী পশু হন্তীর ম্যায় 

লাধনীর চবম স্তর পধন্ছু শস্থ দহ-ধারণ আতঙ্ারশ্টাক 1 শস্থ-দেহ- 
।'“ণ বাহবেকে কোন অরে নিন সাধনা বা চপাসনাভ ১লাছে পারে 
ন। ভাই, বোধহয়, বলা হয়েছেতসকল দেবগার পুঙ্জার আগেই 
ণশেব পুজা করণীয় । 

হঙ্মীচনাশ্রমের সাধক হন্ছেন বৈশ্য | এঠ আশ্রমে সাধনাব সিদ্ধিতে 
[গন ব্রন্মা আগ নিদ্ধিণ আগ পৰন্ধ অঙ্গা ভাব উপাস্ত। দেবহ। এই 
আশ্রমে সাধনার মনো দিয়ে টিনি লাভ করেন যে শক্তি তা হচ্ছে 
অন্ুগ হজ্ভান (07৩01011081 1070৬1৩৭909 )1 জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী হিসেবে সরঙ্গতী কমিত। হাই, বোধ হয়, ব্রঙ্গার পত্বী হিসেবে 
দেবী সরম্পভীকে কল্পনা করা হারিছ | এই শক্তি কিন্ত পূর্ণ বা আগ্া- 
শক্তি নন, আছ্যাশভ্ভির অংশ না| 

গাভন্থ্যাশ্রামর সাধক হচ্ডেন ক্ষতিয়। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
নরার আগ পধস্ত তাঁর উপাস্ত দেবা বিষ এবং সিদ্ধিতে তিনি নিজেই 
বিফু । এই আশ্রমে সাধনার নধা দিয়ে ছুটি শক্তি অন করা যায় 
একটি সম্পদ (৯0810) [ কমানুষ্টানের মধা দিয়ে এই সম্পদ অজিত 
হয়], অপরটি বাবহারিক জ্ঞান (00120101021 1007019055 )। 
নম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেপী হচ্ছেন লক্ষ্মী এবং আগেই বলা হয়েছে, জ্ঞানে 
অধিষ্টাত্রী দেবী সরস্বতী । সন্ভন* এই কারণেই লক্ষ্মী এবং সরন্বতা 
ছজনেই বিষ্ণুর পত্বী হিসেবে কল্পিত হয়েছেন । এই শক্তিদ্বয়ও পুর্ণ বা 
'আগ্চাশক্তি নন, আগ্যাশক্তির অংশমীত্র। 


২ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


বানপ্রস্থ ও যতি আশ্রমের সাধক হচ্ছেন ব্রাহ্মণ ! বানপ্রস্থাশ্রমের 
সাধক সাধারণ ব্রান্মণ এবং যতি আশ্রমের সাধক যতি বা যোগী 
এই ছুই আশ্রমের সাধকের উপাস্ত দেবতা পঞ্চানন-শিব। সিন্ধিতে 
তিনিই হয়ে যান পঞ্চানন-শিব । যোগ সাধনার মধ্যে দিয়ে যে শক্তি 
এই আশ্রমদ্য়ে সাধক লাভ করেন তাই পূর্ণ বা আগ্যাশক্তি ! তাই, 
বোধ হয়, আগ্াশক্তি মহামায়া পরম ফোগী শিবের পত্বী হিসেবে কল্পিত 
হয়েছেন। একমাত্র যোগের মাধ্যমেই প্রজ্ঞা আসতে পারে; আবার 
তৃতীয় নয়নকে প্রজ্ঞানেত্র বলা হয়েছে । তাইতো দেখ! যায়, একমাত্র 
যোগীন্দ্র শিব ও আগ্যাশক্তি মহামায়ার ততায় নয়ন রয়েছে: ব্রহ্মা, 
বিষণ, লক্ষ্মী, সরন্বতী! কাবো ক্ষেত্রেই তীর নয়ন দেখা যায় শা। 
বর্তমান কলে অবশ্য গণেশের ততাঁ় নয়ন দেখা যান ১ বে ধানমন্থে 
দেখা যায়, কেবল শিব ও তুর্গীরই তৃতীয় নয়ন রয়েছে; লক্ষ্মী ও 
সরম্থতী নহেশ্বর শিবের উরে আগ্ভাশক্তির গর্ভজাত সম্ভান--এরকম 
কল্পনাও লক্ষা কব বায়। এহ কল্পনার পা দিয়ে, বোধ হয়, এই 
বলতে চাওয়া হয়েছে যে, মূলশক্তি একমান যোগ পাধনার মধ্য দিয়েই 
অর্জন কর! যায়ঃ অন্য সাধনার মধ্য দিয়ে এ শক্তির একটা ব! দুটো 
অংশ নাত্র অভন করা যায় । শুধু হাই নয়, জান এ কলাবিগ্ভার প্রতীক 
সরন্বতী, রূপ ও সম্পদের প্রতীক লক্ষ্মী, পরাক্রমের প্রতীক দেব- 
সেনাপতি কাতিকেয় এবং থে কোন বিষয়ে সিদ্ধির প্রতীক গণেশ 
সকলেই মহেশ্বরের ওরসজাত, সকলেই আগ্ভাশক্কির গভজা' বলে 
কল্সিত-__এটাও লক্ষণীয় । 'এটাও লক্ষণীয় যে, ব্রন্ষাত্র উরসে সর্বতীর 
গর্জাত কোন সন্তান বা বিষ্ণুর গুরসে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর গর্ভজাত 
কোন সন্তানের পরিকল্পন। কোথাও পাওয়া যায় না । এর মধ্য দিয়ে 
কি এই বলতে চাওয়। হয়নি ষে, যোগসাধনা ভাড়া অন্য সাধনা প্রকৃত 
ফলপ্রস্থ নয় । পরবর্তীকালে, বোধ হয়, আরো অনুভূত হয় যে. ঘে 
কোন সাধনাতেই কিছু না কিছু যোগ (নিয়ম নিষ্ঠা মন:সংযোগ, 
একাগ্রতা ইত্যাদ্িও এক ধরণের যোগ )-এর আবম্যকতা রয়েছে । 


বেশাখ ৮৯] জাতিভেদ প্রথা, চতুরাশ্রম ও রক্ষা-বিজু-মহেশ্বর ২৩ 


তাই, বোধ হয়, বলা হয়েছে,__শিবহীন যজ্ঞ হয় না; শিবহীন ফজ্ঞ 
করলে তা পণ্ড হবেই । 

এই হ'ল জাতিভেদের উদ্ব-রহস্ত । অন্তাবৈদিকধূগে যখন 
জাতিভেদের উদ্ভব হয় তখন অন্তত এই তত্বের ভিত্ততেই এই উল্ভব 
ঘটেছিল মুনি-ধষিদের প্রজ্ঞা । তার পরে কিছুট1 অজ্ঞানতার জন্য, 
কিছুটা ইচ্ছাকৃত অশুভ প্রয়োগফলে তত্ের সুক্ষ অর্থের জায়গায় স্থল 
অর্থ এসে দাড়ায় । যজন, যাঁজন, অধ্যয়ন, অধাঁপন! ব্রাহ্মণের এই 
কর্মসকল পুজা-পাবণে, পৌরোহি না, শিক্ষালাভ ৪ শিক্ষার্দীন--এই 
সমস্ত সামাজিক কণ্ম পধপসিত হু; রাজ/-শাসন, যু্-বিগ্রহ-এই 
লানাজিক কম সমুহ পিপিষ্ট হয় ক্ষত্রিয়ের জন্তা : শমিকষণ, গবাদি 
পশুপালন, বাবসাবীণজ-ঞএই সামাজিক কমসকল্‌ নিরূপিত হয় 
বৈশ্যের জন্য এবং শুর্রের জন্থা কর হিসেবে শিপারিত হযু সমাজের 
সকলের সেব করা। এই শপে, কুল অথে, চারণণের কমসকল 

মন্তই সামাজক কম হিনণ ৮হি১ত হয় দাবনা সাপনার জম্ম অথ 
বাদ পড়ায়, বিন এম সানাজিণ কনর সাহস জীপ শিবীহ করতে 
থাকেন নে বদের ভাগ আবি দাঠিশ শিক্ুশিশ তন্গে থাকে । এই 
প্ন।সেন জী শুভেদ জন্মপ ন হিল না আবে! প্রণশকালে জাতিভেদ 
একরকন জন্মগত হয়ে পড়ে আরো পার জন্মগণ জ্িভোদের 
কড়াকডি দেখা দেয় গলং আস্পন্য 1 আমদানী হয়। 

কর্মের সক্ষম অর্থে, মুনি ঝথিদের নির্দেশিএ ধাচে, সনাজে বে জাতি 
তেদের কাঠামো রচি* হয়েছিল, "51 রক ছিল না; বরং ত1 মানব- 
গোটীব বাতি * সমঠিগঠ্ উন্নয়নের সহায়ক ছিল । পরে, কর্মের স্তুল 
অথে, ষে জাঠিভেদ প্রচলি5 হয় শা তৎকালীন সমাজের প্রষ্বোজন 
অনেকটা সিদ্ধ করেছিল । কিন্তু যে মুহুতে জ্াতিভেদ একরকম জন্মগ্ 
হযে পড়ে, সেই মুহুর্তেই হিন্দু সমাজের বুকে একটা ক্ষতের স্্টি হয় ; 
আর যখন এটা একাস্ত জন্মগত হয়ে ষায়, তখন এ ক্ষত দু্ক্ষেতে 
রূপান্তরিত, হয় । সবশষে যখন এই একান্ছি জন্মগত জাতিতেদের 


খ ৬ 


কড়াকড়ি দেখা দেয় এবং অস্পুশ্যতা আমদানী হয়, 


»ন্সারে পঙজব সহ হত হাত তো এখন, এই 
আর উর রাত ০, "০ 9 টান 
াখাফিত করবা হলেও, হিন্দ সমাজের হুক থেকে 


যাচ্ছে না| ক্নানে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান 
(709 )-র প্রশালে “হন্দ সমাজেন 
কাথাও কন) পশশিত! হাপধাতে 


খল সহ ৮ তা 


পা হু 


নত এঠ কুপ্রধাল 


দর তিভেদ অথার হাল্লপ্রিব জন্তু উপধ্ক্র 

“সন যাত্্র মারানে সহ আইন কীঘনঈরাকরণকূপ 

এ য়োজনায়তাঁও, বোর হর, অন্গাকার করা বায় না। 
প্রিশেবে প্লহ হয়ত জাজকের 


৮ৎপ1টিন (হু 


£২£ বর ১৭ গং/1 


তখনই এ ছুষ্ট ক্ষত 
প্রথাকে কুপ্রথায় 
একে নিমূলি করা 
এ মানবিক চেতনা রূপ রশ্খি 
এ ন্যান্সার কিছুটা (কোথাও বেশী, 
মু, ০1 প্রশামত হবে। 


কবে 


গা নয় বলে, 


শাইন প্রণয়ন ও সরকারী 


তপা;রশনের 


নে ভিরিত্র হিন্মসনাজে থে 


2 রি ্ রঃ না এ গিবাহর 
রণের জাভেদ প্রথা প্রচলি* আছে ভা দেখে এই ভাতিভেদ প্রথা 


১দ্ভাৰ্র প্রকৃত বহন জনুমান পরাণ কষ্টকর | 


«লে একথাও স্বীকাল 


ঘ, প্রকৃত নিরপেক্ষ যুক্তিণাদী নন নিয়ে ভারহীয় শাস্থ সমূহে এ বিয়ে 


আাভাস-উঙ্গিন য়ে রয়েছে তা 


জর থাকি না 


(যে সমস্ত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়া ছাডা 5 


বিশ্লেষণ করলে উপরো 


» হ্যামাপদ ভটাচাধ ম্বৃতি সাহিত্য প্র-তবোশিতায় 
দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচন। 


সন্তান ঘাওজল) ও পিভুভান্তি 
গ্ামতা শিপ্র। গাশ্ুলী 


আযলভাতা বিস্তারের কাল হইতে সম্ানের প্রতি প্হানাতার 
স্নেহ বা ভালবাসা পিরাজমান দেখিতে পাওয়া মায় । সন্তানের প্রতি 
িু'নাতার এই মেহ, নাভ, নায়!কেই সম্তানবাৎসলা ললিয়া গণ্য করা 
হব শিহানাতার এই আক্ষণকে সহজাত প্রবৃত্তি বল। ঢচলে। 
এই সম্তানবাৎসলা চিপশাশ্বত দাপশিখার আগা চিরদেদীপামাল। 
কলে কপোলতলে মহীতল হইতে সবনিধবস্ত হইলেও নান্তষের 
শাশসলাবোধ কোন্দিনই লুপু হইবে না। 

ভারঠবষের বামায়ণমহাভারত যুগে এই সন্থানবাৎসলোর 
নিদশন দেখিতে পাওয়া যায় । 

বাঁমায়ণের ফুগে দৃষ্ট হয়, ঘটনাচক্রে রামচন্দ্রকে ননবাঁস দেওয়ার 
জন্য পিঠ, দশর্থ শোকাতি হইয়া অল্পদিন মধ্যেই প্রাণনাঁগ করিলেন । 
দশরথ কৈকেয়ীর নিকট সতারক্ষা করিলেন ঠিকই কিন্ তাহার দোহ 
বা নায়াকে তিনি ত্যাগ করিশে পারেন নাই, সন্তানবিরহ যে পিতার 
নিকট কত মানিক এবং বেদনাদায়ক তাহা তাহার প্রাণত্যাগের 
মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়। 

আবার মহাভারতের আমলে আমরা কৌরবপক্ষের দুর্ষোধনপিতা 
পৃতরাষ্ট্রের সম্জানবাঁৎদ্লা অন্িমাত্রায় দেখিতে পাই । 

রুনরাষ্ট্রের একশত পুন মধোও ছুধোঁধনের প্রতি তাহার ছুবলতা 
ছিল অগ্াধিক। পুত্র ছুযোধন দৃযুতক্রীডায় ছলকৌশল অবলম্বন 
করিয়া পাগুবগণকে তাহাদের ন্াষ্যপ্রীপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া 


২ শৈবভাবরতী [ ২যব্্ব, ১২ লংখ্যা 


বনবাসে পাঠাইতেছেন। কিন্তু অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বাস্তবিকই পুত্রন্সেহে অঙ্ক 
হইয়া পড়িয়াছেন। হছুর্যোধন তাহার পাপাচার দ্বারা নিশ্চিত ধ্বংসের 
মুখে ছুটিয়া চলিয়াছেন আর ধৃতরাষ্ট্র পুরস্সেহে অন্ধ হইয়া পুত্রের 
অধর্মীচরণে সহায়তা করিতে বাধা হইতেছেন। তিনি পুত্রন্সেহে এমনই 
হুবল যে স্ুহৃদদিগের স্ুপরামর্শও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 
পুত্রম্েহবশতঃ তিনি ছুর্ধোধনের পাপাচারকেই প্রশ্রয় দিয়াছেন কিন্ত 
ইহাতে পুত্রের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই যে বেশী হইবে সে বিষাযে তিনি 
পূর্ণ সচেতন, তাই তিনি আবক্ষেপ করিয়া কলিয়াঁছেন,-_- 
“মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা, 
দিন ভোরে নিজ হস্তে ধরি তার ফণা 
ন্দগ আমি । অন্ধ আম অন্তনে ॥ 
বাভিবে চিপুদিন, 
স্তরাং, ইহা হইতে লোঝা বায় যে, সেহ কভ ঢুখল, ক» অসভায়। 
মানুষ এই জেহের বশে বর্ম হই পিচ হন 
অন্ধ মুনির সন্তানবাৎসলোর পবিণশি আমরা দেখিসে পাই বড 
মম্্ান্তিক ও “হৃদয় লিদারক । দশ্রথেব শবাভেদী বাঁণদারা পুহসিদ্ধব 
মবৃতাতে অন্ধসূনি ও ঠীহাঁত সী শোকাতিশধো প্রাণভাগ কনেন 
পুত্রশোক মাভাপিতার নিকট এতই প্রবল যে ভাহা বাহ্জ্ঞানশুন্ 
করিয়া দেয়! পুত্রবিরহ পিতার নিকট বড়হ অসহনীয € তীত্র। 
একমাঞ সচ্যপুত্রহার। মাতা € পিতা ইহার যথার্থ উপলদ্ধি করিতে 
পারেন । 
সম্তানবাৎসলের ন্যায় পিততক্তিও £স্গ্ির আদিকাল হইতে 
দেখিতে পাঁওয়া যায়। বিশেষতঃ ইহার স্পষ্ট প্রকাঁশ দেখা বায় 
রামায়ণ যুগে রাজা! দশরথের জ্ঞোষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে । পিতা 
দরশরথ বিমাতা কৈকেয়ীর নিকট যে সতা করিয়াছিলেন" তাহা বড়ই 
নিষ্ঠুর! কিন্তু রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য অযোধ্যার রাজ্জ- 
প্রীসাদের সকল ভোগসুখকে তুচ্ছাতিভুচ্ছজ্ঞানে পরিহার করিয়া 


বৈশাখ +৮৯ | সম্তান বাৎসল্য ও পিতৃভক্তি ২৭ 


চীরবাস পরিধানপূর্বক বনবান গমনকে স্বেস্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন 
সিংহাসনের দাবী, রাজ্যস্থখ, এশ্বধ, মাতার ম্সেহ, ভ্রাতার ভক্তি, 
প্রজাগণের ভালবাস! সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করিয়া পিতৃসত্যকে পালন 
করিয়াছিলেন । ইহাই তাহার পিতৃভক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন) পিতার 
প্রতি প্রগাঁট ভক্তিরদে আগ্রুন হইয়াই তিনি এই অসম্ভবকে সম্ভব 
করিতে সমর্থ হইয়ুাছিলেন। যতদিন এই পূথ্থিঝাতে চন্দ্রস্মধ বিরাজ 
করিবে ততদিন শ্রীরামচন্দের পিতশুক্তি লোকমুখে প্রচারিত হইবে । 

আবার মহাভারন্ের যযাঁত্ির কাহিনা হইতে পুত্র পুকুর পিত- 
ভক্তির যে পরিচয় পাওয়া যাঁ চাহ অবিষ্মপণীয়। পুত্র পুরু স্বেচ্ছায় 
ভাহার যৌবন পিশা যযাত্িকে সহাস্তবদনে দান করিয়াছিলেন । 
এতবড় দান কদাপি ভক্কিহীন পুঙের দেওয়া সম্ভব নয়, পুত্র পুরু 
পিতার বার্ধক্যকে বিনা দ্বিধা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। পিতার 
প্রতি ভক্তি এমনই 'প্রৰল হইচুত পারে যে, পিতার জন্ত সকল পাঁথিব- 
মুখকে আগের বেদামুলে বলি দিতে পার। যায়। পুরুর পিতৃভক্তি 
তাই চিরম্মরশীয। চিণভাম্ব রড কিতে টন ঘোবিএ হইবে) ইহা 
হানা পিউভর্তিপ্র বু শিরর্শন দেখিতে পাই ছিবে বতমানে পিতৃভক্তি 
সমাজ হইতে দূত হইছে বাসয়াছে ৷ পুরাকালে পিতৃতান্ত্িক 
সমাজে, পিতার প্রাতি পুত্রের ভাপ অপেক্ষা ভয়ই ডিল বেশী, তাহার 

প্রকৃষ্ট উদাহরণ খষি বাশ্ধমচন্খের “দেবী চৌধুরানী” উপন্যাসের নায়ক 
ব্রজেশ্বরের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়! তাই পিতার আদেশ লভ্ঘন 
হইবার উপক্রম দেখিলেই টিনি-পিহা ন্বর্গ, পিতা ধর্মচ এই 
গ্লোকটি বারংবার উচ্চারণ করিতেন । ওবে এই পিতৃভক্তি সন্তানের 
তখনই থাকে যখন পিতা বা মাতার সম্তানবাৎসল্য স্থরগভীর ও দিগন্ত - 
ব্যাপী থাকে । তবে এই বাৎসলা যাহাতে অন্ধ বা পক্ষপাতদৃষ্ট না হয়, 
সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া! প্রয়োজন, কারণ তাহাতে কুফল প্রাপ্তির 
সম্তাবনাই বেশী। মাতাপিতার সম্তানবাৎসল্যবোধ নিশ্চয়ই থাকিবে 
কিন্ত তাহা প্রকাশ্ট না হইলেই অধিক ভাল। 


২৮ ৯ৈৰভারতী | ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

সন্তানের দেহক বৃদ্ধির সহিত মানসিক বিস্তৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে 
অ্ড্ত এবং ইহাতে মাতার ভমিকাটি অহন গুকতপুর্ণ । একমাত্র 
নাতাই শিশুকে সুস্থ দেহ এবং মানসিক বিকাশের সুষ্ঠ পরিবেশ স্ম্ট 
কয়া দিতে পারেন। কন্থি কমান সমাজব্যবস্থার চিত্রটি সস্্রভ।বে 


দনুনের প্রতি এই দায়িত সমান পালন করিতে পারিতেছেন না। 


তাহাদের ( নায়েদের ) দেহচ্সীষ্টব বজায়ু প্রাখিকার জন্য শিশুকে তাহার 
জন্তাতুগ্ধ হইত বঞ্চিত করি হছেন ইহাতে শিশুর ভবিযাৎ ক্ষতি বৃদ্ধি 
চইততেছে | সাহা বা পিতা ঘর্দি শিশুর প্রতি আবালা যহবান্‌ হন 


শিশুই একদিন সম'জের মুখ উজল করিবে এবং 


)| এ চু 
দেশের একটি করিয়া প্ববুদ্ধি হইনি, ইহাতে স্বজনের যে কলান 





নিনলিখিত ব্যক্তিগণ একশত টাকা প্রদান কৰে 
কুন্রজ ত্রাহ্ধণ সম্মিজনীব্র আজীবন সদস্য হায়ছেল 
শ্ীনরেশ নাথ শ্রানন্তিঙগাল নাথ 
লনিয়র এসিস;টন্ট, 4, সেণ্টল পাক, 
ভিক্টোরিয়া ছুট মিল, কঁশাোনী, 
গণ্ডাল পাড়া, চন্দন্নগর্, ।পিন-৭৪৩৫০১ 
হুগলী । 
জ্রীতরণীমোহন নাথ শ্রীধীরেন নাথ 
৩/১৫, নেতাজী নগর, ৬৩, কাকুলিয়া রোড, 
কুলিকাতাঁ-৪০ কিকাঁতা-৭০ ৮০১৯ 


জাতীয় পুন্রক্কারে সত্মািত 


ভেঃয়াধত 926 তা 
সতীশ চক্র নাথ ভক্তিরত্ 

১৯১৭ সাল, ঢাকা জেলার হাঁসারা গ্রামের এক দামাল ছেলে পা 
স্মলের চতুর্থ শ্রেণীতে । তাদের গ্রানে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা 
সঙ্গী প্রেমিক পুরুষ প্রেমানন্দ স্বামী । তিনি সেই দামাল ছেলে 
আমান মাধ্বচন্দ্র নাথকে শুভেচ্চা জ্ঞাপন করে বললেন, স্বামী 
বিবেকানন্দর পতাকা বহন করে দেশের কল্যাণ সাধন কর ; জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের সাধনায় দেশের মুখ উজ্বল কর। 

ইংরাজী ১৯১৩ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর সাধুর কৃপা সম্বল 
ল্রে অতি গরীব ঘরেপ ছেলে শ্রানান মাধব্চন্দ্র নাথ এলেন, উচ্চ শিক্ষা! 
লাভের দুঙ্য় ব্রত নিয়ে ঢাকার কলেজে, এখানে তাঁর প্রতিভার বিকাশ 
হতে থাকে । এই সময় মামী প্রেমানন্দজীর প্রেরণায় ঢাকা বামকু্ 
মাঠের ছোট খাটে! কাজে নাজিকে সংযুক্ত কাবন। বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
কর্তৃপক্ষের বিশ্ময় স্মগ্ি করে, ১৯৬৯ সালে 1৬. 5০ পাশ করার পর 
“বজ্ঞীনর গভীর গবেষণায় নগ্রু হল।।  বিশ্ববিস্যালয়ে বিজ্ঞানের গবেষ্ণ। 
স্লালেই ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনন সমাগএ প্রাচীন সাধুদের সঙ্গলাভ করেন 
এবং হব্িদ্ধাবের এক ব্রন্মজ্ঞ সাধু শ্রমৎ ভোলানন্দ গিরি মহারাজেহও 
“শন লাভে জীবনের পীথেয সংগ্রহ করেন ঢাকা শহরেই । ১৯৩৭ সালে, 
একা বিশ্ববিগ্ঠালয় থেকে 1). ১৩ ডিগ্রী লাভ করেন । এর পর আ'রিজ্ঞ 
হয় নাগপুরে সগ্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিগালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের উৎকর্ষ 
নাধনের 'প্রাণপা প্রচেষ্টী। বাংলার কৃতি পুরুষ শ্রীমাধবচন্দ্র নাথ 
বিজ্ঞান গবেষণায় নিমগ্ন থাকলেও নাগপুরের সর্বপ্রকার উন্নয়ন কাজে 
নি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্ঞ্তি। জ্ঞান-বিজ্ঞান ভাগ্ডারে ডঃ মাধব 
তন্্ নাথের দান দেশে বিদেশে অবিস্মরণীয়! ১৯৮১ সালে ভারত 
সরকার ডঃ মাধব চন্দ্র নাথকে তার অবদানের জন্য জাতীয় পুরস্কার 
দিয়েছেন, এটি তার জীবন সাধনার স্বীকৃতি আর আমাদের গৌরবের । 


9৬ টৈবভাবতী | ২য় বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


নাগপুবের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে এ উপলক্ষে ডঃ মাধব নাথ প্রশস্তি 
প্রকাশিত হয়েছে । ভাবই খানিকটা লিপিবদ্ধ করছি ১ 

ঢাক! জেলার হাসারা গ্রামে জন্ম ১৯০৫ সনে। 701, 11১0০, 
হা] 10. ১০, হা, 210 7২10 (10100011) মহোদর়কে 
বায়োকেমিস্রী বিজ্ঞানে উত্কর্ধ সাধনের জঙন্ত ভারত সরকার ৫০০০ 
টাকা পুরস্কার দান করেছেন। ইতিপুবে ১৯৪১ সনে [২০521 /81200 
১০০5৬ 01 1300501 ডঃ নাথকে 1211101 19129 দ্বারা সম্মানিত 
করেছেন। 1946 সনে ড/2171101] 7২0০2017) [9110৬ 01 107১4. 
বায়োকেমিস্রীব গবেষণার জন্য বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন । 

ডঃ নাথ বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভাগ্ডারকে ১৬৭টি গবেষণ। প্রবন্ধ দ্বার! 
সমৃদ্ধ করেন সেসব প্রবন্ধ 001 ১0১4৯, 707৭০1২ এবং অপর 
বিদেশে সমান হয়েছে । স্ুইডিল একাডেমী অফ সায়েন্স, ভাঃ নাথকে 
১৯৭৩ সনে রসায়ণ বিজ্ঞানে 0০61 [৯126 (নোবেল প্রাইজ ) 
প্রাপক মনোনয়ন করার জন্য সুইডেনে আমন্থণ কনেছিলেন। এটি 
ভারতের বিজ্ঞান জগতে গৌহবের কাহিনী । প্পাচীন ভারন্রে যোগী 
মুনি-ঝধিগণ যেমনি বিজ্ঞীনের সঙ্গে জ্বানেব সংযোগ সাধন করেছিলেন 
ডাঃ মাধব নাথও বিজ্ঞানকে আান-ভক্তি লামভর সহায়ক রূপে স্বীয় 
জীবনে প্রয়োগ করেছেন ভীব সাম্প্রতিক গ্রন্থ “90101700200 
[7011110990101% ০£1.100” হন | 

ডঃ নাথের অহদাঃনল জন্য ১৯৬৭ সনে 0১/৯, ৮/20701] 
[10101720018] আছো এস হাজার ডলার মূল্য ও স্বর্ণ পদক 
দান ববেহেন! লে দান গণ কল হবেছিল লারিপণিত1017010 
0055011 'এব কা খেক 'পউদিলীর টিশেষ অনুগানে। ইতিপুরে 
কলকাঁনাণ ১৯৬৫ সনেল 5010)00 ৪2ন055 এ ট১10102% 
বিভাগে ড নাথ সহাপ' তন রী” গৌসর অর্ধন কবেটলব। 

বিজ্ঞান জগতে তিনি পিব'ট সহীরূহ 1 ভাঙ্গে অশ্রু করে অগণিত 
বিজ্ঞানী স্থ্ট হয়েছে * এবং তার পুন্ধ কন্যাগনও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন । 


৫বশাখ' ৮৯] সম্াজশিক্ষান্র পি. এই5. ডি, ৩১ 


জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনির্মলেন্দু নাথ 1) 1), এবং কনিষ্ঠা কন্া শ্রীমতী মুক্তি 
নাথও 11). 1.1 তার মধ্যম জামাতা [01. পরিমল রায় বিলেতে 
10০১ ডাক্তার রূপে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। 

ডঃ মাধব নাথ, “অমানী এবং মাঁনদ” তিনি, রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তির 
পরে আচাধ রাধাগোবিন্দ নাথকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার জন্য নাগপুর 
থেকে ছুটে এসেছিলেন কলকাতায় । প্রণাম করে বলেছিলেন "আমি 
আপনার স্নেহধন্য চাকার ছেলে মাধব । আজ আপনাকে প্রণাম করতে 
পেরে গৌরব বোধ করলাম, কৃতার্থ হলাম 1” 


লো 





সমাজশিক্ষায় পি. এইচ. ডি. 
আগরতলা রামঠাকুর কলেজের শিক্ষা বিভাগেব প্রধান অধ্যাপক 
শ্রীকানাইলাল ভৌমিক সম্প্রতি গৌহাটি বিশ্ববি্ঠালয় হইতে ৮). ১. 
ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন! ত্তিনি উক্ত বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ইউ. জি. সি. 
অধ্যাপক শ্রীভূপেন্্র চন্দ্র কর মহোদয়ের তত্বাবধানে গবেষণা করেন। 
তার গবেষণার বিবয় ছিল “10 [09010717610 0? 90০191 
1:071091101) ॥া) 11700822200 0801081,”  সমাজশিক্ষায় 
বিশেবতঃ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এধরণের গ্রন্থ এই প্রথম । সাউথ গুজরাট 
বিশ্ববিালয়ের শিক্ষা বিভাগের প্রধান বিশিষ্ট শিক্ষাত্রতী ডাঃ জি. বি. 
শাহ এবং এলাহাবাদ বিশ্বাবিগ্ঠালয়ের অধাপক ডাঃ এস. কে. পাল 
শ্রীভীমিকের নিবন্ধের ভূয়পী প্রশংদা করেন। 
ডঃ ভৌমিক আগরজলা এম, বি" পি" কলেজের একজন কৃতী ছাত্র । 
তিনি রাণীর বাজার, ভ্রিপুনাঁর (ব:শবাস ভাছুপত পো রামগঞ্জ, জেল 
নোয়াখালী, বাংলীদেশ) আজীবন শিক্ষক শ্ীমাহিনী মোহন ভৌমিকের 
জোর্ঠপুত্র। বর্তমান তিনি 1১০৯: 09০10726 গবেধণায় রত । 
সংবাদদাতা 
ডঃ এন. সি. নাথ 
অধ্যক্ষ, বামঠাবুর কলেজ, আগরতলা 


পাত্র-পাত্রা হিভাগ 


পাত্র (২২) (৫1-€" )এবা« উচ্চমাধ)মি ক 
পরীক্ষ! দিয়াছে । পাত্রের পিতা 
পউপায়ী ব্যবসারী | উপধুক্ষ শন্দক্রী 
পাত্রী চাই । 


“শৃত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে করত 
(১০* ) বয়স (৩০) উম্১তা (৫৬) 
1৬. 90. পাশ । প্ররুত হ্ৃন্দবী 
অন্ততঃ গ্রাজুয়েট পাত্তা চাই । 
কেবলমাব পত্রে যামহ যোগাযোগ এবং 
করুন। চারুবালা চৌধুরী ৩৭ পাত্রী স্বচ্ছণ ব্যবসাধীর একমান্ত্র কন্যা] 


বেলগাছিয়। প্োড, বক আর 
সশট নং ১৫ (এল, আই, ভি) 
কলিকাত।-৭০০*৩৭। 


পাত্রী বি, এস, লি, ফা, (২৩) (৫7২) 


গুহকর্ম নিপুণ পূব নিবাস! 
সূমিল্লা। পা চাই। বত 
নাথ ভোৌমিক। দক্ষিণ নন কানন 
পো: রহড়া, জিলা ২৪ পরগ্ণ। 


পত্রী । (১৯) (৫1-২*) শ্যামবর্ণ বি.এ 


প্রথশ্ন বদে পাঠপতা, গৃভকধে 
নিপুণা, নঅ স্বতাবা, পিতা মূ" 
মাতার মন্তিক বিরুতত পা্িবাণ 
বংশান্ুক্রমিক শিক্ষিত । সরকর 
চাঁকুরে বা ব্যবসায়ী পা গহ। 
শাশ্বতা নাথ, গাম ও পোষ ০৯), 


জেল নদায়] 


(১৮) (১৮) উজ্জল শরণ বর্ণা, 
স্শ্ বুবীন্জ সঙ্গাত ও পোক সঙ্গাতে 
পারদৃশিণী গুহকধে স্থনিপুণা 1 এবার 
কল ধশইনাল দিয়াছে । উপঘুকত 
ব্যবাপায়া বা চাঝুবে পাত চাই । 
শম্গবল উক্ত দেবনাথ, ৪৮ নং দাল।, 
পাক এভিনিউ । ফাটি নং ১৮ 
কলকাতা ৩৭ । 


পাত্র (২০) বি. এস. সি হন্দব? স্বাস্থ্যবতী। 


শিক্ষিত 
সঙ্গী তজ্জর', লিপুণা, 
স্গান্ত বংশে অন্ত গ্রাজুয়েট 
উপাভনশীল উপযুক্ পানর চাউ । 
শললিত মোহ" দেবনাথ, 
£80000107 ১০০11017,01%1711 


[)11757107 ()১ 1378:027, 


লক্ষণ মধামবর্ণা, 


গুহ ক5 


পাআ্জ (২৮) বি, এ. পাস গপুরুষ ফর্স| 
স্উপায়ী ব্যবসায়) । পিতা বরাহ- 
নগর মিউনিসিপ্যালিটির কমিসনার। 

 সন্দরী ফসা, কচিশল পাত্র চাই । 
শ্রীগ্রমথ নাথ) ১৫ বিবেশ্বর চো 
লেন। কলিক!তা-৭০*১৩৫। 


পাত্রী ২১ বৎসর (৫৩৭ ), ছাদশমান, 
সুশ্রী, সুগঠনা, শান্ত, স্ররুচিসম্পন্্ী, 
গৃহকর্ষে ও হাতের কাজে নিপুণী। 
উপযুক্ত পাত্র চাই । কাতিকচন্্র 
নাথ, ৭৩, অসন্তোষ রায় রোড! 
কলিকাতা-৮। 


ম 





ৃ ফোনঃ ৪২3৯ 
বিগুদ্ধ খচ্চর ও পিত্বেত্র জলপ্রিগ্ন প্রতিষ্ঠান 





থাদি এন্পোরিয়াম 


আধুনিক ডিজাইনের খন্দর ও সিক্ষের তৈয়ারী 
পোষাক সুলভ শুল্যে পাওয়। যায়। 


১৪৫, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকা তা-২৯ 


(বাসস্ভীদেবী কলেজের পাশে ) 
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৯১/৪,বি,ৰি গাল্গলীঘী, 


১২ ফান:৩৫:০২২৭ 


নির্ভবযোগ্য জাতীয় প্রুতিষ্ঠান। 





শত: সপ পপর সনদ 


জ্ীতাপসকুমার নাথ কর্তৃক ২৩১৬ ফি লন, জিন 
জকাশিত ও বাসস্বা আট শ্রেল ১/২বি. 88৮88 


17. 


এ পর খত উপ, ৯৯ এ ৯ ৯৮ 4৫0৯৮৭-৯৭৫৯৫০১৯-৫০৯৮ ৯ 


অণীক্রে ভাগ্ান 


প্রো শ্রীগণেশ চঙ্জ নাথ 


বারকোষ, কেউটা, চাকি, পিড়া, বেলুন ইত্যাদি কাঠের জিনিষ 
পাইকারী ও খুচর! বিক্রয় হয়। 


৫৭এ, কালীকৃঝঃ ঠাকুর গ্রীট, কলিকাতা-৭০ 


হর 400৯৮ ও এ এ এ এ এ এ প ০ এর আর এ ১, 


তেশ্বাত্ডম্ শ্বভজ্াল্পস্ম 


পাইকারী ও খুচর বস্ত্র বিক্রয় কেন্দ্র 
তেহট্ট, নদীয়। 


প্রোঃ গ্রানিকুঞ্জবিহারী মজুমদার 
শ্রীপতিতপাবন মজুমদার 


নিস পাতি হাসি এ ও এ এ ১০৮ এ এ এ ১ এ ৮ এর এ” ব্্জ 


৬ ছয় ০৫) 
তেল/্ত0ো 9/১22-090749০লঞণা 5982 
5740 970]3709 


[9109.]0দা3দা002 পো, 0022ঞযা 


বব ১১৮ ১৮ এ ১ এ শাল টে” হি, এত রি, এসি, রা পর 
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রুদ্র ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র 
শৈঘভান্সভী 


নিয়মাবলী 


বৈশাখ মাস হ'তে শৈবভারতীর বৎসর আরম্ভ । বৎসরের যে কোন 
মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায় । 

পত্রিকার সডাঁক বাষিক গ্রাহক চাদা আট টাকা । বাক গ্রাহক 
টাদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য পঁচাত্তর পয়সা । আজীবন 
সদস্য চদা একশত টাকা । 

“শৈবভারতী তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলক্কেপ কাগজের ৪1৫ পষ্ঠার 
অনধিক ) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া 
বাঞ্ছনীয় । সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচন। ফেরৎ 
পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পার্দকমগ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, 
পরিবর্তন ও পবিবর্জন করতে পারবেন । 

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন। 

বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্টা পঞ্চাশ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠ ব্রিশ টাকা, 
মিকি পৃষ্ঠা কুড়ি টাকা । এক বৃৎ্সরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র । 
ব্লকের জন্য পৃথক থরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ শ্রী গ্রীবাসচজ্ 
দেবনাথ, ১৭/৩৮ দক্ষিণদাড়ী রোড, কলিকাতা-৪৮, এর সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে হবে। 

শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা--পন্ত্রিক৷ সম্পাদক 
ভ্রীস্থবোধকুমার নাথ, গ্রাঃ পারতীপুর, পোঃ শ্রীতিনগর) জেলা-নদীয়া, 
পিন--৭৪১২৪৭। 

গ্রাহক চাদ পাঠাবার ঠিকানা-_কোষাধ্যক্ষ শ্রীগণেশ চক্র নাথ, 
৫€৭এ, কালীকুষ্ণ ঠাকুর প্রাট,*ক'লকাতা-২০০০০৭ | 

অন্তান্ত খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকাঁনা--সাধারণ সম্পাদক শ্রীন্ুবলচজ্ঞ 
দেবনাথ, ৪৮, টাল। পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা -৭* ০০৩৭। 


রর নে পর 


বিঃ জ্রঃ £ ধারা এককালীন একশত টাক! দিয়ে রুত্রজ ব্রাহ্মণ সশ্মিলনীর 


আজীবন সদশ্ত হবেন, তাঁর! “৫শবভারতী” বিনাধুল্যে পাবেন। 


ও নমঃ শিবায় শৈভাল্রতী 


২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যেঠ ১৩৮৯ 
সম্পাদক-স্থুবোধ কুমার নাঞ এম. এ, বি. টি. | 


(ঘদসান্রশিব-ভোত্র মূ 


ন ভূমির্ন চাপো ন বহিন বায়ু 
ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্র।। 
ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো। ন বেশে। 


ন যস্থাস্তি মৃত্তিস্তিমুত্তিং তমীড়ে ॥ 


অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং 

শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্‌। 
তুরীয়ং তমঃপারনাগ্স্তহীনং 

প্রপন্ঠে পরং পাঁবনং দ্বৈতহীনম্‌ ॥ 


নমস্তে নমন্ডে বিভো৷ বিশ্বমূর্তে, 
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূত্তে | 
নমস্তে নমস্তে তপযোগগম্য 
নমন্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ 


প্রভো শুলপাণে বিভো বিশ্বনাথ 

মহাদেব শস্তো মহেশ ত্রিনেত্র । 
শিবাকাস্ত শাস্ত স্মরারে পুরারে 

তদম্যো বরেণ্যো ন মান্তো ন গণ্যঃ॥ 


৩৬ শৈবভারতী [ ২র বর্ধ, ২য় সংখ্যা 


শস্তো মহেশ করুণাময় শুলপাণে 

গৌরীপতে পশ্পতে পশুপাশনাশিন্‌। 
কাশীপতে করুণয়! জগদেতদেক- 

স্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোহসি ॥ 


ত্বত্ত! জগন্তবতি দেব ভব স্মরাঁরে 
ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মড বিশ্বনাথ । 
ত্বষ্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ 
লিঙ্গাত্মকে হর চরাচরবিশ্বরূপিন্‌ ॥ 


॥ ইতি শঙ্করাচার্য বিরচিতং বেদসারশিব-স্তো ত্রম্‌ সম্পূর্ণম্‌॥ 


নিনন্সিথিত ব্যক্তিগণ একশত টাক! প্রদান ক'রে 
ব্ুদ্রজ ত্রান্ণ সম্ষিলনীব্র আজীবন সদস্য হয়েছেন 


শ্রীসমর কুমার নাথ শ্রীস্মনীলবরণ নাথ 
৭৩ সাস্তোষ রায় রোড ৩৬, কবি ভরতচন্দ্র রোড 
কলিকাঁতা-৭০ ০* ০৮ কলি-৭০০০২৮ 
শ্রীনরেশ চন্দ্র নাথ 
ভ্রীনারায়ণ চন্দ্র নাথ “হরিহর নিবাস” 
কালিতারা বোস লেন ৩০/৫ বারিকপাড়া রোড 


বেলেঘাটা, কলিকাতা-৭০০০১০ বেহালা, কৃলিকাতা-৭০ ০০৩৪, 


জম্পাফকটীম্ন 


বর্তমান-ভারতবর্ষে তত্বগতভাবে ছুটি জিনিস প্রায় সবজনম্বীকৃত। 
জিনিস ছুটি হচ্ছে_-(১) হিন্দু-সমাজে জন্মগত-জাতিভেদের অবলুপ্তি 
ঘটাতে হবে এবং (২) সকলকে সমানভাবে অগ্রসর করাতে হবে। 
এই ছুটি জিনিস দেশের সরকারও স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারত- 
সরকার এ ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছেন । 

ভারত-সরকার যে ব্যবস্থ। নিয়েছেন তার মধ্যে স্ববিরোধ রয়েছে। 
সরকারী পর্যায়ে একদিকে বলা হচ্ছে, জন্মগত-জাতিভেদ থাকবে না ; 
কিন্ত অপরদিকে জন্মগত-জাতিভেদের ভিত্তিতে তপশীল-জাতি, 
তপশীল-উপজাতি এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক 
থেকে অনগ্রসর-জাতি সমূহকে আধিক ও অন্ান্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে 
অগ্রসর করাতে চাওয়া হচ্ছে । 

প্রশ্ন হচ্ছে,_ জন্মগত দিক থেকে তপশীল-জাঁতি, তপশীল-উপজাতি 
ব। অনগ্রসর-জাতির ছাপ লাগিয়ে স্যোগ-স্ববিধা দানের মাধ্যমে 
অনগ্রনরদের অগ্রসর করাতে থাকলে জন্মগত-জাতিভে্দ বহাঁল- 
তবিয়তে বর্তমান থেকে যাবে নাকি? 


জন্মগত-জাতিভেদের বিলোপ-দাধন এবং সকলকে সমানভাবে 
অগ্রসর যদি একই সাথে করাতে হয়, তাহলে এমন একটা পথ খুঁজে 
বের করতে হবে যাতে একট আর একটার বাধা না হয়ে াড়ায়। 


কিস্তুকি সেই পথ ? আমার মনে হয়__জম্মগত-জাতি হিসেবে 
নয়, পরিবার হিসেবে অনুক্পত বা অনগ্রসর পরিবারদের অগ্রসর 
করানোর জন্য সরকারী সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেতে পারে । যে সকল 
পরিবারের মাসিক আয় মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকার কম সেই সকল 
পরিবারকে অনুন্নত ব! অনগ্রসর পরিবাঁর হিসেবে ধরে লেই অন্ুর্ূত বা 


৩৮ শৈৰ্ভাবতী ' 


[ ২্র বর্ষ, »্য় সংখ্যা 


অনগ্রসর পরিবারগুলির ক্ষেত্রে শিক্ষার জন্ত আথিক সাহায্যের এবং 
উন্নত জীবিকার জন্য চাকুরী-সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। 
এতে তথাকথিত তপশীল-জাতি, তপশীল-উপজাতি বা অনগ্রসর-জাতি 
সমূহের পরিবারগুলিই বেশী বেশী স্থযোগ-স্ুবিধা লাভ করবে অথচ 
জন্মগত-জাঁতিভেদের ছাপ এ সমস্ত পরিবারের মানুষের গায়ে লাগানে! 
হবে না। অপরদিকে তথাকথিত উন্নত জাতিগুলির মধ্যেও কিছু 
কিছু অনুন্নত বা অনগ্রসর পরিবার আছে + সেই সমস্ত পরিবারগুলিও 
অগ্রসর হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না। 


_প্রীস্ুবোধকুমার নাথ 

২/৫/১৯৮২ 

জম-সংশোধন 

কোন সংখা। কোথায় কি ছাপা আছে কি হবে 
১৩৮৯ ১৪ পৃষ্ঠায় রুদ্রুজ ব্রাহ্মপ সশ্মিলনীর  রুদ্রজ ব্রাক্ধণ সশ্মিলনীর 
বৈশাখ বিঃ দ্রঃ পক্ষ হইতে একাদশ পক্ষ হইতে একাদশ 
সংখ্য। এপ প্রথম শ্রেণীতে পাঠরত দরিদ্র শ্রেণীতে পাঠরত দরিদ্র 
বাক্যে। অথচ মেধাবী রুদ্রডু- অথচ মেধাবী কুদ্রেজ- 
ব্রাহ্মণ ছাত্র / ছাত্রীকে ব্রাহ্মণ ছান্র/ছাত্রীকে 
পঁচিশ টাকা আধিক প্রতি মানে পঁচিশ 
সাহায্য করা হইবে । ক। আখিক সাহায্য 

কর! হইবে । 

এ ২২ পৃষ্ঠায় বানপ্রস্থাশ্রমের সাধক বানপ্রস্থাশ্রমের সাধক 
দ্বিতীয় বাক্যে সাধারণ ব্রাঙ্ষণ এবং সাধারণ ব্রাক্ষণ এবং 


যতি আশ্রমের সাধক 
যতি বা যোগী । 


যতি আশ্রমের সাধক 
যতি বা যোগী ব্রাহ্মণ । 


যোগিসখা বৈশাখ ১৩৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ হরিহর 
নাথের “একটি প্রতিবেদন”-র উপর কুদ্রজ ব্রাহ্মণ সন্মিলনীর 
কার্ধপরিচালক সমিতির সভায় গৃহীত প্রস্তাব 


যোগিসখার ১৩৮৯ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত আসাম-বঙ্গ 
যোগিসম্মিলনীর সম্পাদক ডাঃ হরিহর নাথ মহাশয় লিখিত “একটি 
প্রতিবেদন” শীর্ক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর নাম উল্লেখ 
করিয়া যে সকল প্রশ্ন, অভিযোগ, বিবুতি, উপদেশ এবং উপসংহার 
মন্তব্য করা হইয়াছে তাহার বিষয়বন্তর পর্যালোচন| করিয়া রুদ্রজ ব্রাহ্মণ 
সম্মিলনীর কার্ধপরিচালক সমিতির এই সভ। উক্ত ব্যাখ্যার কোন 
সছুদ্ধেশ্য থাকিতে পাঁরে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। 
অনবধানতাবশতঃ কোন কোন বাপারে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর 
সামান্ট ভুল-ত্রুটি হইয়া! থাকিতে পারে । রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী 
কর্তৃপক্ষ সে বাপারে অবহিত আছেন ও প্রয়ৌজনমত তারা সংশোধন 
করিয়া লইবেন । কিন্তু আনাম-বঙ্গ যোগি সম্মিলনীর সম্পাদক মহাশয় 
তথাকথিত ক্রুটি-বিচ্যুতি রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষের গোচরে 
আনিবার পরিবর্তে তাহ! যোগিসথা পত্রিকার মারফত বনুল প্রচারে 
সচেষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া এই সভা যুগপৎ বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ | 
ম্পাদক মহাশয় তার উপসংহার মন্তব্যে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লইয়া সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন 
দেখিয়া এই সভা! আনন্দিত । এই কারণে সম্পাদক মহাশয় তার প্রতি- 
বেদনে যে সকল বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা! করিয়াছেন এই সভা 
তন্মধ্যে প্রবেশ কর। হইতে বিরত থাকা সমিচীন বলিষা মনে করে। 
রুদ্রজ্ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী জাতির সামগ্রিক মর্ধাদা প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় 
সঙ্কল্পবদ্ধ। এই সম্পর্কে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তথ প্রতিটি বাক্তির 
সক্রিয় সহযোগিতা পাইবার জন্য আগ্রহী । 
এই প্রস্তাবের কপি যোগিসখার সম্পাদকের নিকট 'যোগিসখাযু 
প্রকাশের অন্থুরোধনহ পাঠান হউক ও 'শৈবভারতী'তে প্রকাশ হউক । 
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সহ-সম্পাদক (শ্রীমৃত্যুগ্জয় নাথ ) 
রুদ্রেজ ব্রাক্মণ সম্মিলনী 
২৩/১এ, ফিয়ার্স লেন 
ক'লকাতা-১২ 


মহাশয়, 

আপনার চিঠির উত্তর দিতে একটু দেরি হল। কিছু ঝামেলায় 
বিব্রত ছিলাম | 
আপনাদের প্রতিবাদপত্র ছাপা হবে এপ্রিল / ৮২ জংখ্যায়। 
চিঠির শেষ লাইনের অসৌজন্যমূলক বাক্যগুলি ম্মামার ব্যবহার দেখে 
লিখলে শোভন হত-_-এবং এ ধরণের ক্ষেত্রে সেরকমই করা হয়ে থাকে। 
যাই হোক, আমার নমস্কার রইল । 


স্থবীরকুমার পোদ্দার 


ক্রুজ আ্রাাণ আন্যিলতী 


প্রতিষ্ঠা্ৰ ১৩৬৪ 


8ি0015818 181)1)10 ৩৪] [801 প্রধান কার্ধালয় : 
23114, 76875 1,87৩ সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির 


0৪100018-70001% ১৩/১এ, ফিয়ার্স লেন 
কলিকাতা-৭০০০১২ 


1২21 1০...........০, 19015 19. 4. 82. 


মাননীয় 

প্রীসুবীরকুমার পোদ্দার 

সম্পাদক, “আনণা” মাসিক পত্রিকা 
৫০/৮এ, গৌরীবাড়ী লেন 
কলিকাতা-৪ 


মহাশয়, 

আপনার সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা আনুণ্য আগষ্ট ১৯৮১ ( দ্বাদশ 
বর্ষ, দ্বাদশ সংখা! )-তে প্রকাশিত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের “বঙ্গ সাহিত্যে 
সমণজতাত্বিক অনুসন্ধান” শীর্ষক প্রবন্ধের কয়েকটি তথ্য ও মন্তব্য 
সম্পর্কে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রবন্ধটি লেখকের “বৈষ্ণব সাহিত্যে 
সমাজতত্ব্” (১৯৪৫ ) বই-এর মুখবন্ধ থেকে সংগৃহীত | কিন্তু বর্তমানে 
যখন ওটাকে পুনরায় প্রচার করা হচ্ছে, তখন এর মধ্য সন্মিবেশিত 
কয়েকটি তথ্য ও মস্তবা সম্পর্কে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা! অপরিহার্ষ হয়ে 
পড়েছে। 


৪২ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


১৮ পৃষ্ঠায় তৃতীয় বা শেষ কলমে একস্থানে বলা! হয়েছে,_ 

“তুকাঁ আক্রমণের পূর্বে আমরা বাংলায় তাস্ত্রিকধর্মট, লৌকিক 
ধর্ম (বাস্থুলি, মনসা, বৃক্ষ, সর্প প্রভৃতির পুজা ), নাথধর্ম১ (ইহা 
মহাযানের একটি শাখারপে আরম্ভ হয়__-তারানাথের পুস্তকসমূহ 
্রষ্টব্য) ও পশ্চিমবঙ্গে নিরাকারবাদীয় “নিরপ্রনের পুজা” যাহা 
ধর্ম ঠাকুরের পুজা নামে খ্যাত হয়, তাহা ছিল। 


১.1. বি. 100102/1৮1১50108165 ০0? 1208 18120808 
দ্রষ্টব্য 1” 


এই অংশটুকুর মধ্য দিয়ে নাথধর্মকে বৌদ্ধ মহাযান ধর্মের একটি 
শাখারপে বর্ণনা করা হয়েছে । কিন্তু আসলে তা নয়। নাখধর্ম 
শৈবধর্মের পাশুপাতশাখার একটি প্রশাখা মাত্র । শৈব-নাথ-ধর্মের তত্ব 
ও সাধনের সঙ্গে বৌদ্ধ-তন্ত্বের কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখে প্রথম দিকে 
অনেক গবেষক এই ধর্মকে বৌদ্ধধর্ম থেকে আগত বলে অনুমান 
করেছিলেন এবং সেইভাবে তারা অনেক লেখাতে লিখেওছিলেন । 
কিন্তু ইতঃমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গডিয়ে গিয়েছে । গবেষণার 
ফলে পরবর্তীকালে এটা সন্দেহাতী তরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, নাথধর্ম 
বৌদ্ধধর্ম থেকে আসেনি--এসেছে শৈবধর্ম থেকে । আমি কয়েকজন 
গবেষক-মনীয়ীর লেখা থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি £__ 

(১) “নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্বেরা মস্তেন্্রকে বৌদ্ধসন্ন্যাসী 
বলিয়া যত গৌরবই করুক না কেন, আসলে তিনি বৌদ্ধ মোটেই 
ছিলেন না। মহামহোপাঁধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মণ, মতস্তেন্দ্রের 
স্ুবিখ্যাত কৌলগ্রন্থ মালোচনা করিলে তাহাকে কখনই বৌদ্ধ বলিয়া 
মনে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে দেখ! যায়, নাথ-সাধকদের পরমশ্রদ্ধেয় 
গ্ুরুরূপে পরিচিত হইয়াও মংস্টেক্দ্র বৌদ্ধদের উপাস্য দেবতারূপে গণ্য 
হইয়াছেন, অসামান্য মর্ধাদ1 পাইয়াছেন । ইহাই তাহার বড় বৈশিষ্ট্য |” 


--শীল্ত্রী/বৌদ্ধ গান ও দোহা! 


দোষ ৮৯] প্রতিবাদ পন্ত ৪৬ 


(২) “নাথধর্মের তত্ব ও সাধনের সঙ্গে বৌদ্ধতস্তরের সাদৃশ্য দেখিয়া 
অনেকে ধারণা পোষণ করেন, বৌদ্ধতত্তর হইতে কালক্রমে ইহা! বিচ্ছিন্ন, 
হইয়াছে এবং পরিগ্রহ করিয়াছে শৈবধর্মের রূপ । কিন্তু এই ধারণার 
মূলে কোন সত্য নাই। আসলে নাথধর্ম তারতের হ্থপ্রাচীন সিদ্ধমত 
হইতেই উদ্ভুত এবং ইহা তাহারই এক বিবন্ছিত রূপ ।” 

_ শঙ্করনাথ রায/ভারতের সাধক ৭ম খণ্ড 

(৩) “অষ্টম শতাব্দী বা তারও পূর্বে থেকে বাংলা দেশে বিশেষ 
করে সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে তান্ত্িকভাবের ছুটি ধর্মমত প্রচলিত ছিল-- 
শৈব নাথ মত «বং বৌদ্ধ সহজ মত 1৮ 

_ সুকুমার সেন/প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী 


(8) “রাঢ়েই তিনি ( গোরক্ষনাথ ) শৈবধর্ম প্রচার করেন ।*----. 
নাথ সম্প্রদায়ের প্রভাবে বাংলায বু শিবমূতি প্রতিষিত হইয়াছিল” 
_-পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রবাসী পত্রিক। বাং ১৩২৯ অগ্রহায়ণ সংখ্য। 
(৫) «গোরখনাথ মূলত শেবমাগী মহাযোগী। নাথ যোগীদের 
সাধনার প্রধান লক্ষা হইতেছে শিবত্ব লাভ করা, মহেশ্বর পর্যায়ে উন্নীত 
হওয়া । গোরখনাথ তাই চাহিয়াছিলেন, নাথ সাধনের লক্ষ্য হোক 
ইষ্টের স্বরীপ অর্জন করা-_জীবন্মুক্তি বা পরামুক্তির মধ্য দিয়া মহেশ্বরের 
চিরস্তন সততায় সে স্থিতিলাভ করুক, পরমশিবে হোক প্রতিষ্িত।” 
__ডাঃ দাসগুপ্ত/অবস্কিওর রিলিজিয়াস্‌ কাণ্টস্‌ 
(৬) “রাশিয়ায় জ্বালামুখী দেবীর এক মন্দির আছে, জনৈক 
নাথপন্থী এবং শৈবসাধক ইহার প্রতিষ্ঠাতা-_একথা মন্দিরগাত্রে 
খোদিত দেখ! যায় ।” _ শঙ্করনাথ রায়/ভারতের সাধক ৭ম খণ্ড 
(৭) “গোরখনাথী কান্ফাটাদের মধ্যে কয়েকটি দল ৩য় ও ৪র্থ 
শতক হইতে বামাচারের সাধন! গ্রহণ করিয়াছে । বাংল! ও হিমালয় 
অঞ্চলেই ইহাদের প্রভাব পুরে বেশী ছিল। ইহাদের পঞ্চ-মকার সাধনে 
আছে-_মগ্য, মাংস, মংস্ত, মুদ্রা, মৈথুন__সগ্তং মাংসমংস্তঞ্চ মুদ্রা 
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মৈথুনমেব মকার পঞ্চকঞ্চেবচ মহাপাতকাশনম্‌--যোগ, তন্ত্র ও বৌদ্ধ- 
বাদের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল পরবর্তীকালে ।” _ত্রীগস্‌ 


(৮) নাথধর্ম ও দর্শনের ওপর গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় 
থেকে ডঃ কল্যাণী মল্লিক ডক্টরেট হয়েছেন। তিনি তার বিশালাকার 
গবেষণাপত্রে প্রমাণ করেছেন, নাঁথগণ মূলত বৌদ্ধ নন-_-তীরা মূলত 
শৈব। তিনি বলেছেন, 

'নাথযোগীরা প্রধানত শৈব; তাই ইহারা শৈবতান্ত্রিক নামে 
পরিচিত। আবার যোগীশ্রেক্ট শিব পশুপতি বলিয়া যোগীদের 
পাশুপাতশৈব নামেও প্রাসদ্ধি আছে। পাশুপাত শৈবদের সহিত 
নাথদের সাধনার সাদৃশ্য ছিল। নাথেরা শিব বা আদিনাথের উপাসক, 
পাশুপাতেরা পশুপতির উপাসক, এই পশুপতিই শিব । নাথেরা 
মূলত শৈব।” _ডঃ কল্যাণী মল্িক/নাথপন্থ 


২০ পষ্ঠায় প্রথম কলমে একস্থানে বলা হয়েছে, 


“নাথ-পন্থীয়েরা! নিজেদের “জুগী” (যোগী ) বলেন এবং এক সময়ে 
বস্্র-বয়ন করাই তাহাদের বৃত্তি ছিল এবং এখনও অনেকস্থলে আছে। 
ইহারাই মুসলমান হয়ে 'জোলাহা” নাম গ্রহণ করেন। এই শব্দটি 
ফাশ্শী ভাষ। উৎপন্ন, ইহার অর্থ তাতী ৷ কথায় বলে 'জুগীজোলা” ।” 


এই অংশটুকুর মধ্যে নাথপন্থীয়ের। যে নিজেদের “জুগী? (যোগী) 
বলেন সেই সংবাদ দেওয়া হয়েছে! কিন্তু এই সংবাদ বিকৃত । নাথ- 
পন্থীয়েরা নিজেদের বলেন “যোগী”; অন্যের! কিছুটা! উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 
হয়েও হতে পারে, তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে গিয়ে এদের “জুগী” বলে 
'খাকেন। অবশ্য ধ্বনিতত্বের নিয়মানুসারে “রোগী” থেকে যেভাবে “রুগী” 
এসেছে, সেইভাবে “যোগী” থেকে “ধুগী” এসে থাকতে পারে। কিন্তু 
(কোন নাথপন্থীয়ই নিজেদের “যুগী” বলেন না-_-বলেন “যোগী? । 


ওপরে উদ্ধৃত অংশের মধ্যে আরো বলা হয়েছে যে, নাথপন্থীয়দের 
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বস্্বয়ন করাই এক সময়ে বৃত্তি ছিল। কিন্তু একথাও সম্পূর্ণ ঠিক 
নয়। নাথপন্থীয়দের গুরুগিরি ও ধজন-যাজনই ছিল মূল বৃত্তি 
তখন তার] যোগী ব্রাহ্গণ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচিত ছিলেন । 
প্রসঙ্গত টিল বেজ সাহেবের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। 
“ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও নেপালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” গ্রন্থে তিনি 
বলেছেন,_“একশ্রেণীর স্ুপবিত্র উন্নত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ছিলেন, 
তাহাদিগকে নাথ ব1 স্বামী বলা হইত এবং সকলেই তাহাদিগকে 
দেবতার ন্যায় পুজা করিত 1” 

আবিষ্কৃত প্রাচীন পুঁথি গোপাল ভট্ট রচিত 'বল্লাল চরিতম্*-এর 
মধ্যেও স্পষ্ট আভাম রয়েছে যে, বাংলাদেশে রুদ্রজ ব্রাঙ্মণগণ বল্লাল 
সেনের পিতশ্রাদ্ধে দান গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় এবং এুঁশব- 
মন্রিরের নাথ-পুরোহিত কর্তৃক রাজপুরোহিত অপমানিত ও মন্দির 
থেকে বহিষ্কৃত হওয়ায় যোগী বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণের রাজরোষে পতিত 
হন; রাজ-ঘোষণায় গুরুগিবি ও পৌরোহিত্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা 
আত্মরক্ষার্থে নানান নিম্নবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এই নিম্ববুত্তি- 
গুলোর মধ্যে বন্ত্রবয়ন ছিল অন্ততম। বল্লাল সেনের উপরোক্ত 
ঘোষণার আগ পর্ধস্ত বস্ত্রব়ন যোগীদের বুত্তি ছিল না; বস্ত্রবয়ন ছিল 
হিন্দু তস্তবায় বলে একটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের বৃদ্তি। এই হিন্দু তত্তবায় 
সম্প্রদায় বা জাতি এখনো বর্তমান আছে । 

নাথেরা মূলত ব্রাহ্মণ না হয়ে তাতী হলে ভারতের শিববিগ্রহ ও 
শৈবতীর্থ সমূহের নাম নাথ-নামান্ত ( যেমন,_ ভোলানাথ, অমরনাঁথ, 
পশুপতিনাথ, তারকনাথ, কেদাঁরনাথ প্রভৃতি ) হত নাঁ। নাথের! 
মূলত ব্রাহ্মণ না হয়ে তাতী হলে শাক্ততন্্ সমূহে বণিত গুরুকুলের পদবী 
'নাথ হত না। নাথের! মূলত ব্রাহ্মণ না হয়ে তাতী হলে শাক্ত-তান্ত্রিক- 
পুজা কালীপুজায় গোরক্ষানন্দ নাথ, মীনানন্দ ( মতস্তেন্্র) নাথ প্রভৃতি 
নাথ-গুরু-পঙক্তির পুজা অবশ্য করণীয়রূপে বিধান (৬জগম্মোহন 
' ভর্কালঙ্কার সঙ্কলিত শ্রীমমৃতলাল কাব্যতীর্ঘ প্রকাশিত “সনাতন 
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ধর্মানুষ্ঠান? নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য) থাকতো না। নাথেরা 
মূলত শৈব ও শাক্ত গুরু; তারা যোগীব্রাহ্মণ ব! রুদ্রজ ব্রাহ্মণ । 

ওপরে উদ্ধৃত অংশের মধ্যে সামগ্রিকভাবে যা বলা হয়েছে তাতে 
মনে হতে পারে,_-ফার্সী “জোলাহা? শব্দ থেকেই 'জুগী” শব্দটা 
এসেছে । কিন্তু ধ্বনিতত্বের কোন নিয়মান্ুপারেই সেটা সম্ভব নয়। 
“যোগী” থেকে “যুগী” আসতে পারে ; কিন্তু 'জোলাহা” থেকে কোন 
ক্রমেই 'জুগী” আসতে পারে না । বল্লাল পরবর্তী যুগের যোগী বা 
রুদ্রজ ব্রাহ্মণদের একটা অংশের ৩ঙখনকার বৃত্তির সঙ্গে জোলাদের 
বৃত্তির সাদৃশ্য দেখিয়ে, যোগা বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণদের তাচ্ছিল্য করার 
জন্যই, বোধ হয়, “জোলা'র সাথে 'জুগী” এষুগীযোগী যুক্ত করে 
“জুগী জোলা” কথার প্রচলন হয়। 


এঁ ২০ পৃষ্টায় এ প্রথম কলমেই আরো বলা হয়েছে»_ 


“হিন্দু সমাজে এই ভূতপুর্ব বৌদ্ধধর্মীয় তাতী শ্রেণী'যে সামাজিক 
সমস্যা স্থষ্টি করেছে, মুসলমান সমাজেও এই শ্রেণী “জালাহ” নামধারণ 
করিলেও সেই সামাজিক সমস্যা অনেকাংশে বিদ্মান আছে ।” 


এই অংশটুকুর মধ্যে একট] উত্ভট-কল্পনা স্থান পেয়েছে। হিন্দু ও 
মুসলমান সমাজে বৌদ্ধরা মিশে যাওয়ার জন্য যদ্দি উভয় সমাজে একই 
ধরণের সামাজিক-সমন্যার স্যগি হয়ে থাকে, তাহলে ওপরে উদ্ধত অংশ 
অনুযায়ী তো৷ বলতে হয়, ভারতবর্ষে যত বৌদ্ধ ছিলেন তারা সকলেই 
ছিলেন ভাতী । কাঁবণ, এ প্রবন্ধের মধ্যেই ডাঃ শহীহুল্লাহ-এর একটি 
উদ্ধৃতি_-“যে দেশে বৌদ্ধধর্মের এত নিবিড় প্রভাব ছিল, সে দেশ 
হইতে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হইল কেমন করিয়া--এই প্রশ্ন অনেকের মনে 
উঠিতে পারে ।-".-**মোটের উপর বাংলার বিশাল হিন্দু ও মুসলমান 
মগ্ডলী এই বৌদ্ধগণকে গ্রাম করিয়া লইয়াছে”_-উদ্ধৃত করে বলতে 
চাওয়া হয়েছে, যে, বৌদ্ধগণ প্রায় সকলেই হিন্দু ও মুসলমান সমাজে 


জোট ৮৯ ] প্রতিবাদ পত্র ৪৭ 


প্রবেশ করেছেন। বৌদ্ধষপণ সকলে তাঁতী না থেকে থাকলে তো 
হিন্দু ও মুলমান সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই ধরনের সামাজিক 
সমস্তার স্থি হওয়ার কথা । কিন্তু তা তো বল! হয়নি। ভারতের 
সমস্ত বৌদ্ধই তাতী ছিলেন-_-এমন কল্পনা কি উদ্ভট নয়? 


এঁ ২০ পৃষ্ঠায় এ প্রথম কলমেই আরো বল। হয়েছে, __ 


“কানফটা” যোগীদের ব্যাপ্পীরে এই সন্দেহ ধরা পড়ে। শ্রুত 
হওয়া যাঁয় তাহাদের মধ্যে একটি শিশুর জন্ম হলে, গোরক্ষপুরের 
গোরক্ষনাথের মন্দিরে তাহাকে লইয়া গিয়া! মন্ত্রপৃত করা হয়। আবার 
তাহারা মুসলমানের কাছে “মুসলমান” এবং হিন্দুর কাছে “হিন্দ” 
বলে পরিচয় প্রদান করে।” 


এই অংশটুকুর মধোও একটা অসত্য-উদ্তট কথা বলা হয়েছে। 
শৈবনাথ-যোগীদ্দের ছুটি বংশ। একটি যোনি বা বিন্ু বংশ, অপরটি 
বিদ্কা বা নাদ বংশ। যোনি বা বিন্দু বংশ পিতা-পুত্র ক্রমে যোগ- 
সাধনার মধ্য দিয়ে বিস্তারিত হয়েছিল এবং বিদ্যা বা নাদ বংশ গুরু- 
শিষ্য-পরম্পরায়ু প্রসারিত হয়েছিল (গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ দ্রষ্টব্য )। 
যোনি বা বিন্দু বংশের সকলে গৃহী ধারা যোগীব্রাহ্গণ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ 
নামেও পরিচিত এবং বিদ্যা বা নাদ বংশের সকলে সন্যাসী । এই বিষ্া 
বা নাদ বংশ কালক্রমে দ্বাদশ সন্সাসী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। এই 
দ্বাদশ সন্যাসী-সম্প্রদায়ের একটি কানফট্া সম্প্রদায়। সুতরাং 
কাঁণফট্রার যোগীর। সন্ন্যাসী ; তাদের মধ্যে শিশুর জন্ম হবে কেমন 
করে? কোন কানফট্রাষোগীই মুসলমানের কাছে মুসলমান বলে 
পরিচয় প্রদান করেন না। তবে তাদের মুনলমান ভক্ত বা! শিষ্য থাকা 
অসম্ভব নয়। চৈতন্যদেবের মুসলমান শিষ্য ছিল; রামকৃষ্খদেবেরও 
মুসলমান ভক্ত ছিল; এমনকি রামকৃঞ্ণদেব মুসলমান গুরুর কাছে 
সাধন-শিক্ষাও গ্রহণ করেছিলেন। 


৪৮ শৈব্ভারতী ২য় বর্ষ, ২য় সংখা? 


এঁ ২০ পৃষ্ঠায় এঁ প্রথম কলমেই আরো বলা হয়েছে,__ 


“ইহা ও লক্ষ্যের বিষয়, বর্তমানে “জুগী” জাতীয় লোকের! নিজেদের 
প্রাচীন নাথ-সম্প্রদায় ভূক্ত বলে অস্বীকার করেন এবং ত্রাহারা আজ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ।” 


এই অংশে “ 'জুগী" জাতীয় লোকেরা” বলা ঠিক হয়নি। কারণ, 
আসলে তারা যোগী বা কুদ্রজ ব্রাহ্মণ জাতীয় লোক। বল্লালী 
অত্যাচারে, পরবর্তীকালে, নিজেদের গুরুগিরি ও পৌরোহিত্য বৃত্তি 
পরিত্যাগ করে বিভিন্ন নিশ্নবুত্তি গ্রহণ করে তারা আত্মরক্ষা করতে বাধ্য 
হন এবং সেইভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেন । ফলে তাদের একট। 
অংশের আত্মবিস্মৃতি আসাটা অস্বাভাবিক নয়। এই আত্মবিস্মৃত 
অংশটাই বোধ হয়, বৈষ্ঞবগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে নিজেদের বৈষ্ণব 
বলে পরিচয় দিতে গৌরববোধ করেছেন । তাছাড়া 'যুঙ্গী' নামক 
আর একটা স্বতগ্থ জাতির কথ! “জাতিতত্ব কৌষুদী” নামক গ্রন্থে বল! 
হয়েছে। কালক্রমে এই ঘযুী'ও “জুগী'তে রূপান্তরিত হয়ে থাকতে 
পারে। “যোগী? ( আমলে যোগীব্রাঙ্ষণ ) আর 'যুঙ্গী? আলাদা জাতি। 
তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষের! প্রায়ই অন্যদের হেয় করার প্রবণতার 
শিকার হন। সেই প্রবণতা থেকেই “যোগী” ও “যুঙ্গী” উভয়ের ক্ষেত্রেই 
'জুগী? ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে । আবার “নাথ এবং "নট? আলাদ। 
আলাদা ছুটি জাতির পদবী । "নট" পদবী এখন খুব কম দেখ যায়। 
'নট' পদবীধারীদের একটা অংশের পদবী কালক্রমে "নাথ, হয়ে 
যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। 

স্মৃতি-শান্ত্রগুলোতে সঙ্কর ও অস্তাজ জাতির যে সমস্ত তালিকা 
রয়েছে তার মধ্যে “যোগী? বা “নাথ নেই। 

ঝথেদের ২১২৬ এবং ১০।৯০।১২ শ্লোক, শুরুষজুবেদের ৫1৯ শ্লোক, 
অর্ববেদের ৯১।২।৭ প্লোক, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ৮ম ও ৯ম অধ্যায়, 
শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গী তার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪১1৪২ শ্লোক, যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতা, 


জ্যোষ্ট ৮৯ ] প্রতিবাদ পত্র ৪৯ 


মহাবিরাটতন্ত্র আগমসংহিতা, চন্দ্রাদিত্য পরমাগম, ব্যাসদেব রচিত 
মহাভারত, বল্লালচরিতম, সাঁতাতপ সংহিতা, সনাতন হিন্দুধর্মের দীক্ষা 
পদ্ধতি প্রভৃতি বিচার করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, নাথদের পূপুরুষগণ 
ছিলেন শৈব ও শাক্ত গুরু__-ভারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ণ__তারা ছিলেন 
রুদ্রজ ব্রাহ্ধণ বা যোগী ব্রাহ্গণ। যোগিনীতন্তে তো পরিক্ষারভাবে 
বলাই হয়েছে 

"যে তুরুদ্রোন্ভবা বিপ্রাস্তপস সংযম সংযুতাঃ। 

এশ্বধ্য সিদ্ধি সংযুক্তাস্তেতু নাথা প্রকীতিতাঃ ॥” 


অর্থাৎ, অষ্টবিধ যোগ-এশ্বর্ষে সিদ্ধ রুদ্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণকে নাথ 
বল। হয়। 

কাজেই, বুঝতেই পারছেন, উল্লিখিত প্রবন্ধের আলোচিত তথ্য ও 
মন্তব্যগুলির প্রতিবাদ করা আমাদের পক্ষে কতটা অপরিহাধ। আশ 
করি, আমার এই প্রতিবাদ-পত্রটি আপনার সম্পাদিত মাসিক “আনুণ্য” 
এর আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করে নিরপেক্ষ সম্পাদকের ভূমিকা পালন 
করবেন। অন্যথায় মনে করতে বাধা হ'ব, উদ্দেশ্টেমলক ভাবে, 
আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে আপনিও সামিল হয়েছেন এবং আপনার 
সম্পাদিত 'আনৃণ্য'কেও সামিল করেছেন । এ ব্যাপারে কি করলেন 
তা পনের দিনের মধ্যে জানালে বাধিত হ'ব। নতুবা আমরা অন্ত 
পন্থা! নিতে বাধ্য হ'ব । 

ধন্যবাদাস্তে__ 


্রীস্ৃত্যুপ্তয় নাথ 
সহ সম্পাদক 


লাথগুলডগণ ও ভন্ভিধর্ম 


ডক্টর এন. সি. নাথ 
প্রিন্সিপাল, রাষঠাকুব্র কলেজ, আগরতলা 


( পুৰ প্রকাশিতের পর ) 
মতস্তেন্্রনাথ হইতে জ্ঞানেশ্বর পর্যন্ত শিষ্য পরম্পরা জ্ঞানেশ্বরীতেই 
উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা আমর] দেখিয়াছি । জ্ব্বানেশ্বরের পরেও এই 
পরম্পরা প্রায় চারি শত বৎসর পর্বস্ত লক্ষ্য কর] যায় এবং অনেক নামী 
দামী মারাঠা সন্ত ইহার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য । জ্ঞানেশ্বরের অধস্তন 
পরম্পরার শেষ পিঁড়ী বহিনা বাঈ ( ১৬২৪--১৭০০ খুঃ ) পরম্পরার 
এই অংশ এই রূপ দিয়াছেন £-_ 
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সচ্চিদানন্দ 

বিশ্বস্তর ] 

রাঘব চৈতন্ 

রড চৈতন্য 

বাবাজী চৈতন্য 

কী | তুকারাম | (১৬০৮-7১৬৪৯ খুঃ ) 
ছিল বাঈ (১৬২৪--১৭০০ খুঃ) 


এই পরম্পরায় তুকারাম (নামান্তর তৃকোবা) অন্যতম খ্যাতনাম। সম্ত। 
নাঁভীজী কৃত ভক্তমাল গ্রন্থ অনুসারে নামদেব (১৪শ শতাব্দী) 


জোষ্ঠ +৮৯] নাথগুরুগণ ও ভক্তিধর্ম ৫১ 


জ্তানেশ্বরের শিষ্য এবং বল্পভাচার্য €( ১৪৭৯---১৫৩১ খু) নামদেবের 
প্রশিব্য ।১৫ এই ছুইজনও ভক্তিমার্গের খ্যাতনামা মহাজন | 

জ্ঞানেশ্বর হইতে আ'রস্ত করিয়া পরবর্তী পরম্পরায় যদিও “নাথ 
উপাধি ব্যবহ্থত হয় নাই, তবুও ইহারা নাথ সম্প্রর্ণাযতৃক্ত একথা স্বীকার 
করিতে হইবে । কারণ জ্ঞানেশ্বর নিজে নাথ সম্প্রদায়ে দীক্ষিত 
একথা আমরা দেখিয়াছি । ডকর শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলিয়াছেন ১৬-_ 


১৫ | তক্তমালের মতে জ্ঞানেশ্বরের গুরু বিষুস্বামী । কিন্তু আমর। 
দেখিয়াছি জ্ঞানেশ্বর নিজেই তাহার গুরুপরম্পরা জ্ঞানেশ্বর|] এবং অমুীশ্টতব 
গ্রস্থ্ধয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে বিঞ্ুত্বামী নহে। নিবৃত্তিনাথ তাহার গুরু | 
এমন হইতে পারে যে বিষুন্বাী তীহার বাল্যের শিক্ষাগত ছিলেন অথবা 
বয়োজ্যেষ্ঠ শুভান্ুধ্যায়ী ছিলেন । ৪10001991 ভক্তমালের মতে সায় দিয় 
বলিয়াছেন-_£06 9001৮ 15 0100915 0006. (0911176 ০0£ 1২6]. 110. 
পৃ. ২৩৯)। কিন্ত ভিনি মনাস্থর করিতে পারেন নাই । অন্তত্র বিষুস্বামীকে 
বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়াছেন; তাহার প্রভাবের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু গুরু বলেন নাই 
(7072 510010109৬2 00106 001)021 006 11901021752 ০01 বিষুস্বামী ভ110. 
৮85 19101087১]5% 1165 59110] 0৮ 50106 1101165 01 01ঠৈ ৮০2:5-এ গ্রন্থ, 
পৃঃ ২৩৫) | ক্ষিতিমোহন পেনের মতে বিষুতম্বামী নামদেবের শিষ্য এবং 
জ্ঞানেশ্বরের প্রশ্ষ্ি (11591621 74155010150) 0 177018+ পূ. ৫৬ )। স্বামী 
তত্বানন্দ বিষ্ুত্বামীকে বল্পতাচাধের ( ১৫শ শতাব্দী ) নামাস্তর মনে করেন (706 
/8150959. 96০65 ০৫ [7808+ পৃঃ ৩২ )। মাধবের সর্বদর্শন সংগ্রহে বিষুম্বামীর 
শিশ্বয শ্রীকান্ত মিশ্রের নাম উল্লিিত হইয়াছে । 

হ্বতরাং বিষুন্বামীকে জ্ঞানেশ্বরের গুরু মনে করার প্রশ্ন উঠে না। রামকৃষঃ 
গোপাল ভাগারকর মহোদয় নামদেব ও তুকারামকে এই পরম্পরার অন্তর্গত 
মনে করেন ন1 (দ্রব্য তৎ্কত গ্রন্থ £ & 21918251809) 981%1507 8130 1111701 
[২০1181005 555020055 00. 87-99), 


১৬। প্রাণকিশোর গোত্বামী অনুদিত জ্ঞানেশ্বরীর ভূমিকা! স্ষ্টব্য ( শশিভৃষণ 


দাশগ্রগ্ত লিখিত )। আরও দ্রষ্টব্য : শশিভৃষণ দাশগুপ্ত কৃত--[1)2 0090006 
1২91161095 053105, পৃ. ২৯৮7 ৩৭৪ | 


কহ : টশবভারন্ভী [২য় বধ, ২য় আখ্যা 


“মস্থারাষ্ট্রে প্রাঞ্ধ কিংবদন্তী মতে জ্ঞানেশ্বর ছিলেন নাথ সম্প্র্নায়তূক্ত 
সাধক” । জ্ঞানেশ্বরীর অনুবাদক প্রাণকিশোর গোস্বামী লিখিয়াছেন,__ 
“মহারাষ্ট্র সাহিত্যে জ্ঞানেশ্বর নাথজী-র জ্ঞানেশ্ববী এক অপূর্ব 
অবদান”।১৭ কাজেই জ্ঞানেশ্বরের পরবর্তী নামদেব, তুকারাম প্রভৃতি 
শিশ্যপরম্পরা নাথপন্থী বলিয় পরিচিত না হইলেও এবং ইহাদের নাথ 
পদবী না থাকিলেও তত্বানুসদ্ধিৎস্্র ব্যক্তির নিকট ইহাদের অন্ত পরিচয় 
হইতে পারে না। ইহাদের নাথ পদবী না থাকিবার কারণ এও হইতে 
পারে যে ইহারা নাথ সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত হঠযোগ এবং মন্ত্রযোগের 
( তন্ত্র) পরিবর্তে ভক্তিযোগের দীক্ষা! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহা এই 
সম্প্রদায়ে নূতন পদক্ষেপ। ইহাও হইয়াছিল নাথযোগী গৈনিনাথের 
নির্দেশে, ইহ! পুর্েই উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট 
হওয়াতেই তাহাদের মূল সম্প্রদায় ক্ষুপ্ন হইতে পারে না। আধুনিক 
যুগে নাথ সম্প্রদায়ের অধিকাংশই নান! ভক্তিমূলক সম্প্রদায়ে (চৈতন্য, 
রাসকৃষ্ণ, অনুকূল, নিগমানন্দ, স্বরূপানন্দ প্রভৃতি ) প্রবিষ্ট; কিন্তু 
ইহাতে তাহাদের নাথত্ব হানির কোন সংবাদ পাওয়। যায় না। 
অনুরূপভাবে নামদেব, তুকারাম প্রভূতিকে নাথ সম্প্রদাযভুক্ত ভক্তি- 
মার্গের সাধক বলা চলে । ইহারা মহারাষ্ট্র দেশে এবং ভারতের অন্তত্রও 
ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। নামদেব শেষ জীবন পাঞ্জাবে অতিবাহিত 
করেন। পাঞ্জাবের ঘোমান গ্রামে অগ্ভাপি তাহার মঠ বিছ্যমান | 
দিলীর সৈয়দ বংশীয় স্থলভান শাহ আলম তাহাকে এ স্থানে একখগ্ড 
নিক্ষর ভূমি দান করেন। তাহাঁরই উপর এ মঠ নিমিত হয়।১৮ 
এখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। এই মঠে ২০০ বৎসরের প্রাচীন 
একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ পাওয়া! শিয়াছে । উহাতে নামদেবের বাণী 


১৭। দ্রষ্টব্য £ তাহার অনুদিত জ্ঞামেশ্বরী ; শ্রীস্রেশচন্জ নাথ মজুমদার কৃত 
নাঁমান্বত, পৃ. ৪, পাদটীক। ১। 


১৮। ক্ষিতিমোহন সেন-111608655] 715900150০৫ [018) পৃ, ৫৬। 


জ্োষ্ঠ ৮৯7 নাথগুরুলগাণ ও স্তক্িধর্ম £৩ 


সংরক্ষিত হইয়াছে ।১৯ গ্রন্থধানি প্রকাশিত হুইলে নাঁমদে সংক্রান্ত 
আরও কিছু তথ্য হয়ত উদ্ঘাটিত হইত । 

এই ভক্তিধর্ম প্রচারে মহাত্মা গেনিনাথ স্ুত্রধর। তিনি যে 
যোগমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্কেই যুগোপযোগী সাধন স্থির করতঃ 
নিবৃত্তিনাথকে সেই পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন এবং নিবৃত্তিনাথকেও 
এই ধারা অব্যাহত রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন, ইহ সত্যই এই নাথ 
যোগীর এক বিরাট কৃতিত্ব এবং মহান্‌ নেতৃত্বের পরিচায়ক ৷ ছুঃখের 
বিষয়, এই মহাঁযোগী এবং পরম বৈষ্ণব মহাত্মা গৈনিনাথ সম্পর্কে 
আমাদের জ্ঞান এত হ্বল্ন যে নাই বলিলেই চলে ।২০ তাহার জীবন 
সম্পকে পুর্ণ গবেষণা প্রয়োজন । মহারাষ্ট্র দেশে কিছু তথা মিলিতে 
পারে। ছুগ্রখের বিষয়, মহারাষ্ট্রের খাতনাম। বিদ্বান ও গবেষক রামকুষঃ 
গোপাল ভাগ্ডারকর বৈষ্ব ধর্মের যে ইতিবুত্ত২১ লিখিয়াছেন, তাহাতে 
জ্ঞানেশ্বব প্রসঙ্গ নাই বলিলেই চলে; তাই নিবৃত্তিনাথ ও গৈনিনাথ 
সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ নীরব । তাহার মত একজন গবেষক কেন এ 
ব্যাপারটি চাঁপিয়া গেলেন বলা ছুষ্ধর। কিন্তু ইহাতে জ্ঞানেশ্বর বা 


পবিস বম সপী ০ পা পপ 


১৯1 এ গ্রন্থ, পূ. €৭, সস্ত ধাণী সংগ্রহ 9 অভঙ্গট" গাথা! এই ছুইটি গ্রস্থে 
লামদেবের রচিত অভঙ্গ বা ভগবতস্তর্ি সংগৃহীত হইয়াছে | শিখ ধর্মগন্থেও 
তাহার কিছু অভঙ্গ উদ্ধত হইয়াছে । অভঙ্গগুলিতে কিছু সাম্প্রদ্ধায়িক তথ্য 
পাওয়] যায়। 

২০ | €গনিনাথ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য গ্রস্থাবলী £₹ (১) জ্ঞানেশ্বর নাথজী কৃত 
জ্ঞানেশ্বী, (২) অম্বতান্ভব্, (৩) ই. [7 08058119 কৃত শ্রীজ্ঞানেশ্বর 
মহারাজ চরিত, (৪) ৬, 1 9109৪ কৃত মহারাষ্ট সাপস্থত, (8) নামদেবের 
“অভঙ্গচী গাথ।'' (পূ. ৪২১ হইতে ) (৬) 1011565 --0507810090) 200 
035 781710182 09615 (01080 20), (৭) হিন্দী জ্ঞানেশ্বরী (রামচন্দ্র বর্মী 
অনুদিত ), (৮) ]. চু. 0000 কৃত-7006 20926 9৪175 01 11910212800, 
10 ৬০18. ( বহিনা বাঈ-এর রচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে ) প্রভৃতি । 

২১। ড9152851500, 98119 2190 7%111)01: 0.61181005 ১7906109, 


৫৪ ,. শৈবভাবতী [ ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


কাহার গুরু পরম্পরার মর্ধাদ। নষ্ট হইয়। যাইতে পারে না। জ্ঞানেশ্বরীর 
হিন্দী অনুবাদক রামচন্দ্র বর্সী বলেন-- 


“মহারাষ্ট্র সম্তে কী মগ্ডলীমে শ্রীজ্ঞানেশ্বব মহারাজক! স্থান সবৌচ্চ 
গুর সবসে অধিক মহত্বক! হ্যায় । ইসকা কারণ যহ হ্যায় কি বে 
গহারাষ্্ট দেশমে ভক্তি মার্গকে আছ্প্রবর্তক ওর সারে মহারাষ্ট্রকে 
ধর্মগুরু াষ। যদ্যপি মহারাষ্্রী দেশমে' একনাথ, তুকারাম, রামদাঁস 
আদি আনেক বত বড়ে বড়ে মহাত্মা গর সন্ত হে! গয়ে হ্যায়। পরস্ত 
কালক্রমকে বিচারসে গুরু দুসরী অনেক দৃষ্টিয়ে সে.ভী সবসে অধিক 
মহত্বকা স্থান শ্রীজ্ঞানেশ্বব মহারাজকো হী প্রাপ্ত হ্যায় । 


শ্রীনিবৃত্তনাথকো গহিনীনাথসে জে। উপাসনা প্রাপ্ত হুঈ ঘী, বহী 
উন্হোনে জ্ঞানেশ্বর মহারাজকো দী থী। আদিনাথসে গহিনীনাথ ওক 
জো! পরম্পরা! চলী আজ থী, বহ মুখাতঃ; যোগমার্গ পর চলতী থাঁ। 
ইস্‌ পরম্পরাকে সভী মহাত্মা যোগেশ্বর ঘে। পরজ্ গ্রানিবৃত্তিনাথনে 
অপনে গুরুকী আজ্ঞাসে অপনে ভাই-বহনে 1কো' শ্রীকুষ্চকী উপাসনাকী 
দীক্ষা দী থী। ওঁর অভী সে মহারাষ্্ট দেশমে ভাগবত ধর্ম যা 
ভক্তিমার্গকা প্রচার হুআ থা 


রি 
স্ৃতরাং মহারাষ্ট্রে ভক্তিধর্ম প্রচারে নাথগরু পরম্পরার অবদান 
অনস্বীকাধ। 


ও ভগবতে গোরক্ষনাথায় নমঃ 
আগরতলায় '্রীশ্রীগোরক্ষ নাথ মন্দির' নির্মাণকল্ে সাহায্যের 
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অন্থততপা৷ ভ্রাতা ও ভশিণীগণ__ 

মানুষ মাত্রেই বাঁচতে চায় এবং বৃদ্ধি পেতে চায়। এ হলো 
মানুষের আদিম চাহিদ!। আদর্শ-কেন্দ্রিক জীবন-চলনার ভেতর 
দিয়েই মানুষের বাচা-ধাডার পথ সহজতর ও সুন্দর হয় । যখনই কোন 
বাক্তি, দম্পতি ও সমাজ মহান আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক 
(910111091 ) এবং পাথিব (17816118] ) সম্পদে সমভাবে অগ্রসর 
হয় তখনই তার উন্নতি সুষ্ঠ ও স্থায়া হয় । আবার বুন্তিকেন্দিক জীবন 
চলনার ভেতর 1দঘ্বেই নেমে আলে বাক্তি, দম্পতি ও সমাজের অধপেতন 
এবং ধ্বংস । তাই যুগে যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বুদ্ধ, গোরক্ষনাঁথ, 
শীচৈতন্য এবং রামকৃষ্ণ প্রমুখ মহামানবগণ ভারতের ঝুকে অবতীর্ণ হয়ে 
দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে মুক্তি পথের সন্ধান 
দিয়েছেন। র 

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ । এখানে বিভিন্ন মহামানব বিভিন 
যুগে জাবজগতের কল্যাণে জন্য বিভিন্ন সাধনপথ উদ্ভাবন করেছেন। 
ফলে সাধনেছু ব্যক্তিগণ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী সাধনপথ গ্রহণ করতে 
পারেন। এমনিভাবে আদিনাথ, মৎস্থেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, বাবা 
গম্ভীরনাথ এবং ্ুন্দরনাথ প্রমুখ সদ-গুরুগণ কর্তৃক প্রবন্তিত যোগ- 
কেন্দ্রিক 'নাথপন্থ'কে (0800151 ) গ্রহণ করে ভারতে এবং ভারতের 
বাইরের কোটি কোটি মানুষ যুগ যুগ ধরে আত্মানুসন্ধীন করে চলেছেন 
এবং এ সাধন পন্থাকে কেন্দ্র করে ভারতে এবং বহির্ভারতে কয়েকশ, 
মঠ-মন্দির গড়ে উঠেছে । ৃ 

ভারতের প্রত্যন্ত রাজা ত্রিপুরায় নাথ-পন্থে দীক্ষিত প্রচুর সংখ্যক 
শিষ্য ও ভক্ত থাক সত্বেও উদ্ভোগের অভাবে এযাবৎ এখানে কোন 


৬ শৈবভারতী | [২য় বর্ধ, ২য় সংখ্যা 


মঠ-মন্দির গড়ে ওঠেনি । কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ জাতীয় একটি মন্দিরের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে । ভারতের উত্তর প্রদেশস্থিত শ্রীঞ্জীগোরক্ষ- 
নাথ মন্দিরের বর্তমান মহস্ত বাবা অবেদ্য নাথজী মহারাজের ত্রিপুরায় 
সাম্প্রতিক শুভাগমন উপলক্ষে বিগত ১৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ ইং রাত 
৭ টায় আগর তলা, মোটঝ্ট্যাগুস্থিত শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ভৌমিক 
মহাশয়ের বাস-ভবনে মহস্ত মহারাজের পৌরহিতো অনুষ্ঠিত এক 
ভক্ত সম্মেলনে ত্রিপুরার প্রাণকেন্দ্র আগরতলা শহরে “শ্রীশ্রীগোরক্ষনাঁথ 
মন্দির” প্রতিষ্ঠার এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হুয় এবং এ উদ্দেশ্তাকে বাস্তবায়িত 
করার জন্য “মহাযোগী শ্রীপ্রীগোরক্ষনাথ মন্দির নির্মাণ কমিটি” নামে 
একটি কমিটি গঠিত হয়। 

উক্ত কমিটির মুখা পৃষ্ট-পোষক নিকাচিত হয়েছেন বাবা অবেদা 
নাথজী মহারাজ এবং নেপালের রাজগুরু বাঁকা নরহরি নাথ শান্ত্ী এবং 
মুখা উপদেষ্টা নিবাচিত হয়েছেন উডিষ্যার কেয়ারব্যঙ্ক মঠের স্বামী 
শিবনাথজী । 

এ মহান যজ্ঞকে সাফল্যমপ্ডিত করতে কয়েক লাখ টাকার 
প্রয়োজন । 

আস্মুন, এ পুতঃ আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য সবতোভাবে 
সাহাঁধা ও সহযোগিতা করে আমরা নিজেদের জীবনকে লবাতোভাবে 
সার্থক করে তুলি । ইতি-_ 


বিন্যাবনত-- 
প্রীমণীজ্র চন্দ্র ভৌমিক-__সভাপতি 
মহাযোগী শ্রীপ্রীগুরু গোরক্ষনাথ মঙ্ছির নির্মাণ কমিটি 
আগরতলা, পশ্চিম ব্রিপুরা 


স্পা ০৯ সপ 


| চিঠিপত্র অর্থাদি প্রেরণ £ শ্রহরিপদ দেবনাথ, সাধারণ সম্পাদক মহাযোগী 
শপ্রীগুর গোরক্ষনাথ মন্দির নির্ধাণ কমিটি, পৃৰ ধলেশ্বর (রোড নং-১২) 
পোঃ ধলেশ্বর, পশ্চিম তিপুরা | ] 


উদ্ভঘ-্পল্রঘতা-ু্রপর জাতিভিদ 
স্থবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি 


ভারতীয় হিন্দু-সমাজের জাতিভেদের উদ্ভব-রহস্য উদঘাটন করা 
হয়েছে আমার “জাতিভেদ প্রথা, চতুরাশ্রম ও, ব্রহ্ষমা-বিষুর্-মহেশ্বর” 
প্রবন্ধে । সেখানে বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সিদ্ধাস্ত টান! হয়েছে, 
অন্ত্যবৈদিক যুগে চতুরাশ্রমকে ভিত্তি করে জাতিভেদের কাঠামো 
রচিত হয় মুনিখধিদের প্রজ্ঞায়। এই কাঠামো অন্যায়ী নির্দেশিত 
হয়,__প্রাক্-ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জীবন-সাধক হচ্ছেন শুদ্র ধার কাজ একমাত্র 
দেহকেন্ড্রিক বৃত্তিসমূহের সেবার মাধামে আপন-দেহরূপ গণপতির 
উপাসনা ; ব্রহ্মাচ্ধাশ্রমের জীবন-সাধক হচ্ডেন বৈশ্য ধার কাজ 
কৈশোরে গুরু-গ্রহে গো অর্থাৎ গুরু-বাকা পালন, গুরুর সাহায্যে 
বেদাধ্যয়নের মাধ্যমে জীবনভূমি কর্ণ বা ভবিষ্যৎ-জীবনের ভিত্তিভূমি 
প্রস্তুত করার জন্য জীবন-কারবাঁরে লাভবান হওয়া প্রভৃতির মধা দিয়ে 
ব্রহ্মার উপাঁসন! : গারহন্থ্াশ্রমের জীবন-সাঁধক হচ্ছেন ক্ষত্রিয় ধার কাজ 
যৌবনে ভারা গ্রহণ, স্ুসন্তান উৎপাদন, প্রজা! অর্থাৎ সম্তান-সম্ভতির 
প্রতিপালন, পরম মঙ্গলকে লক্ষ্যে রেখে জীবন, পরিবার ও সমাজের 
অমঙ্গলকর শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়যুক্ত হওয়া প্রভৃতির মধা দিয়ে 
বিষ্ণুর উপাসনা, বানপ্রস্থাশ্রমের জীবন-সাধক হচ্ছেন সাধারণ-ব্রাহ্মণ 
ধার কাজ বিগত যৌবনাবস্থায় ব্রন্মচর্ষয ও গার্হস্থ্য আশ্রমের 
অভিজ্ঞতাকে সংহত করণ, অধায়ন ও মননের সাহাযো প্রকৃত তত্ব বা 
সত্যের, উপলব্ধি, সেই উপলব্ধি অনুযায়ী সমাজ-সংসারের মঙ্গলের 
জন্য নতুন তত্বের উদ্ভাবন, ব্রহ্মচধাশ্রমে গুরু হয়ে অধ্যাপনা! আর 
গাহস্থ্াশ্রমের কর্মযজ্ঞে পৌরোহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে পঞ্চানন-শিবের 
উপাসনা; যতি আশ্রমের জীবনসাধক হচ্ছেন যতিবব্রাঙ্গণ * বা 


০০০০ 


সপ শী পাত তা টিপ শী জপ শিপ 


* মহাভারতের বনপধ্র ২৫তম অধ্যায়ে যতি-ত্রাষ্মণের উল্লেখ আছে । 


৫৮ শৈৰভারতী | ২য় বধ, ২য় সংখ্যা 


যোগীব্রাহ্মণ ধার কাজ জীবনের শেষ স্তরে পূর্ণযোগের মাধ্যমে পরম তত 
বা সত্যে লান হওয়ার সাধনার মধ্য দিয়ে মহেশ্বর-শিবের উপাসন!। 

কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যায়, জাতিভেদ একান্তভাবে জন্মগত । 
সেখানে বলা হয়েছে-_-ব্রা্মণ-পুত্রের সাথে ব্রাহ্মণ-কন্তার বিবাহের ফলে 
জাত পু ব্রাহ্মণ : ক্ষত্রিয়-পুত্রের সাথে ক্ষত্রিয়কন্থার বিবাহের ফলে 
জাত পুত্র ক্ষত্রিয়; বৈশ্য-পুত্রের সাথে বেশ্য-কন্যার বিবাহের ফলে 
জাত পুত্র বৈশ্য এবং শূত্র-পুত্রের সাথে শৃদ্র-কম্তার বিবাহের ফলে 
জাত পুত্র শূত্র। 

তিমান প্রবন্ধের উদ্দেশ, অন্তা-বৈদিকযুগে উদ্ভূত সুক্ষার্থে 

গুণকমগত জাতিভেদ কিভাবে স্মৃতি-শাস্ত্রের যুগের একান্ত-জন্মগত- 
জাতিডেদে বূপাস্তপি» হয় তার আলোচনা । 

স্মৃতি-শাস্ত্রের যুগেব একান্ত-জন্মগ*-জাতিভেদের আগের স্তব 
হিসেবে যেটা সববাদা সম্মতভাবে স্থিরীকৃত সেটা হ'ল স্থুলার্থে গুণকর্ম- 
গত-জাতিভেদ। এই স্তরে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি 
সামাজিক-কমে ধারা নযোজিত থাকতেন তার! ব্রাহ্মণ ; রাজ্যশাসন, 
প্রজাপালন, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি সামাজিক-কর্মে ধারা রত থাকতেন তারা 
ক্ষত্রিয় : ব্যবসা-বাণিজা, কুষিকাধ, গবাদি-পশুপালন প্রভৃতি সামাজিক- 
কর্ম দ্বারা ধারা জীবিকা-নিবাহ করতেন তারা বৈশ্য এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়- 
বৈশ্য এই ব্ণত্রয়ের সেবা-মূলক-কর্ম ধাদের জীবিকা ছিল তারা শুদ্র 
নামে পরিচিত ছিলেন । এই স্তরে জাতিভেদ জন্মগত ছিল না; জন্ম 
যেখানেই হোক না কেন ধিনি যে ধরনের সামাজিক-কম্মদ্ারা জীবকা 
নিবাহ করতেন তিনি সেই কমানুরূপ বণ লাভ করতেন। 

সকলেই জাতিভেদের এই স্তরটাকে আদি স্তর হিসেবে ধরে 
নিয়েছেন । এরা অনুমান করেছেন, বৈদিক-সমাজে কর্ম-বিভাজনের 
ফলে জাতিভেদের উদ্ভব হয়েছে । এট] দীর্ঘ সময় ধরে আস্তে আস্তে 
আপনা-আপনি গড়ে উঠেছে । এই জাতিভেদের উদ্ভবের মূলে কোন 
পরিকল্পনার কথ। কেউই অনুমান করেন নি। 


জোষ্ঠ ৮৯ ] উত্তব-পরব্তী-স্করের জাতিভেদ ৫৯. 


অথচ আমার “জাতিভেদপ্রথা, চতুরাশ্রম ও ব্রঙ্মা-বিষণ-মহেশ্বর” 
প্রবন্ধে জাতিভেদের উদ্ভব-রহস্ত উদঘাটন-প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে,_ 
জাতিভেদের উদ্ভবের মূলে ছিল মুনি-ধষিদের প্রজ্ঞা-প্রন্থত পরিকল্পনা । 
শান্ত্র-বণিত চারটি বর্ণের গুণ ও কর্ম, চতুরাশ্রমের সাধন-প্রণালী এবং 
পৌরাণিক-ঘুগের তিন মূল-দেবত। ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরের রূপ-কল্পনা_-এই 
তিনটি জিনিসের মধ্যে এঁক্য-স্থএ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আমার এ 
প্রবন্ধে জাতিভেদ-প্রথার মূলস্থিও এ পরিকল্পনার কথ! অনিবাধভাবেই 
এসে গেছে। 

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে,-কোন পরিকল্পন! 
রচনার জন্য যে উন্নত-মানসিকাগার প্রয়োজন হয়, সেই উন্নত 
মানসিকতার অস্তিত্ব জাতিভেদেব উদ্ভবের যুগে সম্ভব ছিল কি? 
এ যুগের চিন্তা-নায়কদের উৎকুষ্ট-মানসিকতার অস্তিত্ব যদি একান্তই 
অসম্ভব বলে প্রতিপন্ন হয়, "তাহলে জান্তিভেদপ্রথার উদ্ভবের মূলে 
কোন পরিকল্পনার কল্পনা, নিছক অলীক-কল্পনায় পধবসিত হয়, 
সন্দেহ নেই । 

কিন্তু আমরা উপনিষদে যে চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাই, তাতে সে 
যুগের মুনি-ঝধিদের উন্নত-মানসিকতা সহজেই প্রমাণিত হয়। তাছাড়। 
চতুরাশ্রম তো উন্নত-মনন-প্রস্ত পরিকল্পনার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত । কাজেই 
জাতিভেদের উদ্ভবের মূলে কোন পরিকল্পনার অনুমান একেবারে 
অযৌক্তিক নয়। | ক্রমশঃ 


৬»শ্ামাপদ ভট্টাচার্য্য স্থৃতি-কবৰিত। প্রতিযোগিতায় 
ভূতায় পুরক্ষার প্রাপ্ত বচন 


স্মৃতিপট 
শ্ীবিমান চক্রবতা 


স্মৃতিপটের দরজা খুলে 
নন, যায় যে ছুটে । 
মনে পড়ে যায়, 

সেই অতীত স্মৃতি । 

সে যে কত নিষ্ঠুর, 
কত বেদনাময় । 


তোমার ক্লান্ত নয়ন 
কত না কাতরে 
ডেকেছিল সলারে 
তোমার সঙ্গী করে 
নিয়ে যেতে ওপারে । 
বার্থ তোমার দেহ, 
ব্যর্থ তোমার মন, 

ধরে রাখতে পারল না 
নিঠুর আত্মাকে । 
শ্যামের ঠোটের বাশি 
বা পাশে রাধার হাসি 
যেমন ধরে রাখি হৃদয়ে 
তেমানি-_ 

তোমার কোমল মন, 
আর আখি তুখানি 
স্মৃতিপট হয়ে থাক 
সবাকার হৃদয়ের মাঝখানে । 


সপ ও কোনটি (হর 


আভব-শিঘযদ্রতম্‌ 


শ্ীচজ্ঘশেখর নাথ 


অনস্ত বিশ্বে প্রবল শক্তি ছুটিয়া চলিছে দশদিকে, 
কেন্দ্রে বসিয়া মহা-শান্তং বল! টানিছে প্রতিপাকে। 

কত হানাহানি কত উঠাপড-- 

কত বিপ্লব কত ভাঙাগড়া, 

মৃত্যু আসিয়৷ দেয় মাথাচাড়। 

বিকল করিতে তাকে । * 

গ্রহ-তারা-শশী চলে যথাবিধি কেহ না ডিডায় কাকে, 
সবার মাঝারে মহান শান্তি সেই শাস্তং ধরে রাখে ॥ 


মোদের অস্তর আকার মাঝে বিরাজ করিছে নিত্য, 
সে মহাশক্তি সেই শান্ত-স্বরূপ সে মহান্‌ চিরসত্য । 
থামাও চিত্তের সব কোলাহল-_ 
নান। প্রবৃত্তি চির চঞ্চল, 
সকল শক্তি সব মহাঁবল 
সকল সাধন বিশ । 
সংহত কর বিধৃত কর একন্ুত্রে কর যুক্ত, 
দে মহাঁশাস্তং আনন্দরূপ হৃদয়ে হইবে ব্যক্ত ॥ 


যে দুর্জয় বেগ শক্তিরূপেতে মহাবিভীবিকাময়, 
সংষমে তাহা আয়ত্ব অধীন কর্মে প্রকট হয় । 

জ্বলে সারিসারি মঙ্গলদীপ-_ 

বন্ধন পরে বিজয়ার টিপ, 

যিনি শাস্তং তিনি হন শিব 

কল্যাণ অভ্যুদয় । 

সব লাভক্ষতি সব ভয়-ভীতি হয়ে যায় বরাভয়, 
অন্তরে রহি করেন রক্ষা তিনি শিব দয়াময় ॥ 


২ শৈবভারতী | ২য় বর্ষ, ২র সংখ্যা 


কর্ম-বাধন লভে শিথিলত। মঙ্গল অনুষ্ঠানে, 

সব অহং খর্ব করিয়! বিরোধ ঘুচায়ে আনে। 
আত্মীয়পর রহে না তো কেহ. 
ক্ষমানআ্রতা গ্রীতি আর স্সেহ 
প্রেমের মাল্য গড়ে অহরহ 


'অদ্বৈতম্” মহাধনে । 
সব সাধনার সিদ্ধি মিলায় কর্মের অবসানে, 
মানব জনম পূর্ণ বিকাশে অদ্বৈতের প্রেমগানে ॥ 


চিঠিপত্র 


-**"গিতকাল আমার চেম্বারের ঠিকানায় প্রেরিত “শৈবভারতী” ১৩৮৯ 
বৈশাখ সংখ্যা পেয়েছি । উহাতে “জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত ডঃ মাধব 
চন্দ্র নাথ” প্রবন্ধে দেখলাম তার মধ্যম জামাতা। 101. (1৮11২) মনোজ 
কুমার রায়ের নাম ভুল করে “137. পরিমল রায়” বলে ছাপান হয়েছে। 
শ্রীমান মনোজকুমার রায় আমার দ্বিতীয় পুত্র এবং মাধববাবুর দ্বিতীয় 
'€ মধাম) জামাতা । শ্রীমান মনোজ ১1.0,5. (6105.), 1৬01). 
00111701090105 (],1%9110901), 901709 ১৪16619 তে ১199০181151 
করেছে পাচ/ছয় বছর আগে | তত 
এন. এন. রায় 
১১/১, সেন্ট ণল রোড 
এইচ বি টাউন, 
সোদপুর, ২৪ পরগণা 


পাত্র-পাত্রী বিভাগ 


পাত্রী (২৫) (৫1) বি. এ. উজ্জ্বল শ্্ামবণ। 
বিশিষ্ট বাবসায়ীর কন্যা, স্বাস্থ্যবতী, 
সুচী শিল্প এবং গৃহকন্ধে নিপুণা, 
রুচীশীলা | ভীবনে প্রতিষ্ঠিত পাত্র 
চাই । শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র নাথ, ২৬বি, 
পগ্ডিতিয়। প্রেস, কলি-২৯। 

পাত্রী (২৭) এম, এ ( বাহল। ) পরীক্ষা! 
দিয়াছে । খেয়াল ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে 
সঙ্গীত বিশারদ, বং ফপা, উচ্চতা 
৫ ফুট, ঢুই দাদ] ইঞ্জিনয়ার | 


এবপং 
পাত্র ঞন। এ ( অন্ধ ) চি এল এল, বিঃ 
তো 21999 শ্ুলের শিক্ষক । 


উভয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র ও পাত্রী 
চাই। যোগাযোগের ঠিকানা 
শ্রগোষ্ঠবিহারী নাথ, কপাট হাট, 
1.0), ভায়মণ্ড হারবারঃ ২৪ পরগণ। 
পিন---৭৪৩৩৩১ | 

পাত্রী (২৭) উচ্চত। ( ৫'-৩*) রং ফর্ণা 
স্থন্দর মুখশ্র, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্ম 
নিপুণাঃ পি, ইউ মান। পৃর্ব- 
নিবাস বিক্রমপুর, ঢাকা । সন্ান্ত 
বংশীয় উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগা- 
যোগ করুন, শি, এন, ভারতী, 
১নং কালীবাড়ী রোড, সস্তোষপুর, 
কলিকাতা-৭৫ | 


পানর (২৮) (৫1১০) বি, কম, 
টুরিজম ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশনে 
প্রধান অফিসার (১৪৭০ টাকা ) 
স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ । ফর্সা, স্থন্দরী, 
শ্মা্ট পাত্রী চাই । শ্রীমস্তমোহন নাথ, 
পোঃ হাটথুবা, জিঃ ২৪ পরগণা 
পিন-__-৭৪৩২৬৯ | 

পাত্রী (২৫ ) (৫1-২৮) এম. এ, 
পরীক্ষা দিয়াছে, গৃহকর্ে নিপুণা, 
ফর্গা, স্থুত্ী। উপযুক্ত পাত্র চাই। 
যোগাযেগের ঠিকানা, শ্রুঠরিমোহন 
দেবনাথ, ৬৩, সেন্টএল রোড 
পোঃ নোনাচন্দনপুকুর ২৪ পরগণা 
পিন--78৩১০২। 

পাত্রী (২৪) 8. 5০ (0), টেলিফোন 
অপারেটিং ও বিসেপশনিষ্ট কোর্দ 
পাশ । গীটার জানে । মধ্যম বর্ণা, 
সুরী (১*৬* মি) গৃহকর্মে ও স্থচী- 
শিল্পে স্থনিপুণা, পিত। অবসরপ্রার্থ 
সিনিয়র ব্যাঙ্ক অফিসার । উপযুক্ত 
পাত্রচাই। [২.0 ঞান, 
(3181091955 [78,৬215 ৫6 [1001:5- 
(00101006102 [30056 2170.0001 
2১ (3810690 (10370019 £১৬০, 
081-13, 235932, 237843 
22146512661. 


৬৪ শৈবভারতভী হয় বর্ধ যর, সংখ্যা 


পাত্রী (২৩) 8. 4৯ ছাত্রী, সৃশ্র ভাল হয়। ফটোসহ যোগাষোগ 
শামবর্ণা (৫/-০)1 সর্বপ্রকার করুন। শ্রীক্ুষ্ণলাল দেবনাথ 
গৃহকর্গ, সুচী শিল্পে নিপুণা। পিত। ম্বত্তিধামা। নেতাজী পল্লী, 
চাবুরেঃ আদি নিবান ঢাকা বিক্রম- পো: পোনার পুর, জিলা--২৪ 
পুর অধুনা বাশদ্রোণীতে শিজন্ব পরগণ]। 
ব্রিতল বাতী, শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত পাত্রী (১৮) মাধ্যমিক পাশ । উচ্চতা 
পান্জ কম্য। শ্রীমাতলাল দেবনাথ (€'-২” ) উজ্জ্বল শ্টামবর্ণ | দ্বাদশ 
৫, সেপ্টাণল পার্ক, কাশর্রোণী শ্রেণীতে পাঠবহা। সরকারী বা 


ব্যাঙ্কের চাকুরে পাত্র চাই। 
যোগাযোগের ঠিকানা শ্রন্থনীলবরণ 
নাথ, ৩৬, কবি তরতচন্ত্র 


কলিকাঁতা-৭৪৩৫০১ | 

পাত্রী (২৬) কনভেণ্ট শিক্ষিত। (৫'-১৭) 
ট. 5০. (7), ফর্সা, সুশ্রী স্লিম । 
গৃতকর্ষে,  সুচীশিল্পে নিপুণা। 
পিতা .রিজাত ব্যান্ক অফিসার । 
আদি নিবাস ঢাকা বিক্রমপুর, 
হাঞড়া শিবপুরে নিজেদের বাড়ী । 

* একমাত্র কন্তা! ও একপুত্র | শিক্ষিত, 
প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই । শ্রগোপাল 
চজ্্র দেখনাথ । [9, 1820107, 


রোড, ' কলি কা তা-৭*০০২৮। 
[01016 : 34-2893 

পাত্রী (২৬) এম. এ, বিটি । মাধ্যামক 
বিদ্যালয়ে চাঝুরীরত। | উচ্চতা 
(৫৫৮ )। স্ন্দরী ফর্গা। 
উচ্চপদস্থ সরকারী অথব। ব্যাঙ্কে 
চাকুরে পাত্র চাই। যোগাযোগের 


4£51500]21 36568700 & ঠিকানা £ শ্রঅজিত ঝুমার দেবনাথ 
[08৮610101052176 ১0100190012. কালীনগর, পোঃ ডায়যগ্ুছাববার 
[.91591)001 131)9521)১ 7 2.1 জেলা ২৪ পরগণ]। 


88297, 5801780-781001. রর 
পাত্রী (২৮) গেঃ অফিসারের একমাত্র 


পাত্রের শয়স ২৮, শিক্ষাগত যোগ্যতা কন্যা, উচ্চত। (৫'-৩"), স্থশ্ী দোহার 
বিঃ কম, মান । ইলেক্ট্রিক সুপার স্বাস্থ্য) কর্ম হ্বকেশী, ট.4১, 0. 80 
তাইভার প্রথম (শ্রণী, মাসিক আয় সঙ্গীত প্রভাকর, কোবিদ, 39০190 
৯০০ | টীকা পূর্ব নিবাস নোয়া- ঢ,08117, 18১: ইত্যাঘি, 


রা ঘ জানা। দুই-ভাই 15 
ধালী | বঃমানে সোনারপুত্ নেত গৃহক 
পু নেতাজী ডাক্তার ও [,3. গ্রতিষ্ঠিত পাত্রের 


পলীতে নিজন্ব বাড়ী । অন্ুর্ধ ২২ সন্ধান করিতেছি । শ্রীশটীনন্দন 
বৎসরের রুদ্র ব্রাঙ্ছণ ( সংসঙ্গী ) মজুম্দার ২/৩৬, সংহতি কলোনী, 
পাত্রী চাই। নিরামিযাশী হ'লে কলি-৪* (ফোন £ ৭২-২৫*২) 





ছেল $২৮১১০৬ 


বিঝদ খদ্ধপ্ল ও সিন্কত্র জেনপ্রিগ্ঘ প্রতিষ্ঠান 


খাদি এম্পোরিয়াম 


আধুনিক ডিজাইনের খন্দর ও সিক্কের তৈয়ারী 
পোষাক স্রলভ মুল্যে পাওয়া যায়। 


১6৫, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ 


( বাসনম্তীদেবী কলেজের পাশে ) 
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“৮ এ পিল ওর এ এ এ এ এ পা এর এ ১ ৯ এ 


ঘণীক্র ভাগান 


প্রো: শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ 


বারকোষ, কেউটা, চাকি, পিডা, বেলুন ইত্যাদি কাঠের জিনিষ 
পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। 


৫৭ কালীরুষঃ ঠাকুর রী” কলিকাতা ৭০ 


এহন এসি, এ এ এ, এ এ ১১ এ এ ০ এ আস, এর রি, এ 


শ্বাস শ্বজক্বাঞ্পম্স 


পাইকারী ও খুচর। বস্ত্র বিক্রয় কেন্দ্র 


তেহট্ট, নদীয়। 


প্রোঃ শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মজুমদার 
শ্রীপতিতপাবন মজুমদার 
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রুদ্র ব্রাহ্মণ লস্মিলনীর যুখগত্র 
শৈঘভান্রতী 


নিয়মাবলী 


বৈশাখ মাস হ'তে শৈবনভারতীর বৎসর আরভ্ভ | বৎসরের যে কোন 
মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায । 

পত্রিকার সভাক খাষিক গ্রাহক চাদ আট টাকা। বাধিক গ্রাহক 
টাদা অগ্রথ দেয়। পতি সংখ্যার মূলা পঁচাত্তর পয়স।। আজীবন 
সদন্য চাদা একশত টাকা । 

«শৈবভার তী "তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪1 পৃষ্ঠার 
অনর্ধিক ) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠা কালীতে স্পষ্টাক্ষিরে ।লখিত হণয়। 
বাঞ্ছনীয় । সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট ন। পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরত 
পাঠানে! সম্ভব নয়! সম্পাদদকমগ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, 
পারবদ্ন ও পরিবর্জন করতে পারবেন । 

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন | 
বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা পঞ্চাশ টাকা, অর্থ পৃষ্ঠা ভ্রিশ টাক।, 
সিকি পৃষ্ঠা কুষ্ি টাক। । এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার ম্বতন্ত্র। 
ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয় । বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্ধাধ্যক্ষ ভ্তী। গ্রীবাসচজ্ৰ 
দেবনাথ, ১৭/৩৮ দক্ষিণদাঁডী রোড, কলিকাতা-৪৮, এর সঙ্গে যোগাফোগ 
করতে হবে । 

শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকাশা_ পত্রিকা সম্পাদক 
ভ্ীন্নবোধকুমার নাথ, গ্রাঃ পাবতীপুর, পোঃ শ্্ীতিনগর, জেলা-নদীয়া, 
পিন--৭৪ ১২৪৭ | 

গ্রাহক চাদ পাঠাবার ঠিকানা কোষাধ্যক্ষ ভ্রীগণেশ চজ্ নাথ, 
£৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর দ্র, ক'পকাতা-৭**০*৭। 

অন্তান্ত খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা__মাধারণ সম্পাদক প্রীস্ুবলচজ্দ্ 
দেবনাথ, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিন্উ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাঁতা-৭**০৩৭। 


শা শপ তি আস স্্থ রা এরি সারার হা রগ ৮৮ 





বিঃ জ্রঃ : ধার! এককালীন একশত টাক। দিয়ে রুদ্রেজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী 


আজাবন সন্ত হবেন, তার] “শৈবভারতী” বিনামুল্যে পাবেন । 


ও নমঃ শিবায় শৈঘভান্রভা 


২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা আষাড়-আ্রাবণ ১৩৮৯ 
সম্পাদক- সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ, বি. টি. 





শিলপঞ্চাকফত-ভ্ভাত্র মূ 


নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় ভকম্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বর । 

নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায় তন্মৈ “ন'-কাঁরায় নমঃ শিবায় ॥ 
মন্দাকিনীসলিল-চন্দন-চচিতায় নন্দীশ্বর-প্রমথন1থমহেশ্বরায় । 
মন্দারপুষ্প-বহুপুষ্প-মুপৃজিতায় তশ্মৈ ম-কারায় নমঃ শিবায় ॥ 
শিবাষু গৌরীবদনাজবুন্দ-ন্র্ধ্যায় দক্ষাধ্বরনাশকায়। 
প্রীনীলক্ঠায় বুষধ্বজায় তন্মৈ শি'-কারায় নমঃ শিবায় ॥ 
বশিষ্ট-কুন্তোন্তবগৌত ার্ধ্য-মুনীন্দ্র-দেবাচিত-শেখরায়। 
চন্দ্রার্ক-বেশ্বানর-লোচনায় তশ্মৈ 'ব'কারায় নমঃ শিবাঁয় ॥ 
ষক্ঞন্বরূপায় জটাধরায় পিনাকহস্তায় সনাতনায় । 

দিব্যায় দেবায় দিগম্থরায় তস্মৈ 'য'কাজার-নম£ শিবা ॥ 


পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্সিধৌ শিবলোকমবাপ্পোতি 
শিবেন সহ মোদতে ॥ 


॥ ইতি শঙ্করাচাধ বিরচিতং শিবপধ্চাক্ষর-স্তো ্রম্‌ সম্পূর্ণম্‌ ॥ 


তা? 6৬1 €পা। 
€( সনেট ) 
অসিতবরণ নাথ 


বিবেক১ ভাবনাহীন-_চিব উদাসীন 
ওহে ও আত্মভোল। মানব সকজ, 
কুড়িয়ে চলেছে মিছে সুখের ফসল 
রঙের খেলায় মেতে শুধু নিশিদিন । 
পুর্থিবীতে জন্মিয়া চিনিলেনা তারে 
ধাহার স্হগ্রি সুন্দর এ ভূবন, 

হয়না কখনো কালো জনম- মরণ 
ইচ্ছ1 বিহনে তার ভব-সংসারে । 


ত্ভানের আলোতে মেল অন্ধ নয়ান 
এখনে সময় আছে ভাব অষ্টায়, 
রাতুল চরণে তার সপ মন-প্রাণ 

তিনি বিনে কোন গতি নেই ছনিষ়ায । 
ধর্মের পথে চল উন্নত শিত্রে-__- 
চেতনার দীপ জ্ফেলে মরমের তীরে । 


পরার দানারাররাাটা দারা 


স্ম্পাকক্ষায় 


৭ শা প্ 


পপি ৯ দিল্লি জপ পা সী সি জট ভাপ ৯ পা সপ আর্পা পা সি স্পিল সপাস্ট্পী শা শাসন পিপি শত পাশ পাশা সি টি পাসিপাশীশি শপ পসরা পপাস্সি্িস্সিআাপস এর  পাঁ 


তত্বগতভাবে এট প্রায় সবজনস্বীকৃত যে, হিন্দু-জাতিভেদ-প্রথার 
অবলুপ্তি প্রয়োজন। এই তাত্বিক সিদ্ধান্তের প্রভাবে প্রায় সর্বশ্রেণীর 
ব্রাহ্মণদেরই একট! অংশ বর্তমানে উপনয়ন অপ্রয়োজনীয় বলে মনে 
করছেন। আমাদের, রুদ্রজ-ব্রাঙ্মণদের মধ্যে এই মানসিকতা একটু 
বেশী মাত্রায় দেখা যায়। 

হিন্দু-জাতিভেদ-প্রথাঁর অবলুপ্তির প্রয়োজনীবুতাঁকে অস্বীকার কর! 
যায় না। আবার জাতিভেদের অবলুপ্তির জন্য ব্রাঙ্মপদের অক্রাক্গণ 
হয়ে যেতে হবে এমন মাঁনসিকতারও কোন মানে হয় না 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সংস্কার-সংস্কৃতিও 
বিভিন্ন। তাই জাতিভেদের অবলোপ ঘটলে কাউকে না কাউকে 
স্ব-সংস্কারাদি বর্জন করতেই হবে। কাজেই কে কোন সংস্কার-সংস্কৃতি 
বর্জন করে কোন সংস্কার-সংস্কৃতি গ্রহণ করবে সেটাই মূল প্রশ্ন । 

্রাঙ্গপদের সংস্কার-সংস্কৃতি সর্বশ্রেষ্ঠ সন্দেহ নেই। সুতরাং কোন 
সংস্কার-সংস্কৃতিকে বর্জন করে অন্ত কোন সংস্কার-সংস্কৃতিকে গ্রহণ 


করতে হলে অপেক্ষাকৃত নিকুষ্টকে বর্জন করে সরশ্রেষ্টকে গ্রহণ 
করাই শ্রেষ। 

হিন্দু-শান্ত্র-সমূহে বলা হয়েছে,--আঁদিতে একবর বা একজাতি 
ছিল, তখন সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ ; কালক্রমে বন্জাতির স্যষ্টি 
হয়েছে। তাই জাতিভেদ-প্রথাব বিলোপ সাধন করতে হলে সকল 
হিন্দুকে ব্রাহ্মণ করে ফেলাই সঙ্গ» । 

বর্তমানে যে সমস্ত খ্রীষ্টান-সাহেব হিন্দ্রধর্ম গ্রহণ করছেন তাদের 
উপনয়ন দিয়ে ব্রাহ্মণ করা হচ্ছে । তাই হিন্দু-সমাজের অব্রাহ্গণদেব 
( ধাদের আদিশুকষগণ সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন ) ব্রাহ্মণ করার ক্ষেত্রে 
বাধা কোথায় ? 

সুতরাং ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে উপনয়ন-সংস্কার বর্জন করার 
মানসিকতা বিদরিত হোক, তাদের মধ্যে সেই মানসিকতাই দৃঢ়বন্ধ 
হোক যার ফলে উপনয়নাদি শ্রেষ্ট-ত্রাহ্মাণ-সংস্কার-্সকল হিচ্বু সমাজের 
সবস্তরে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। 


ভ্তীববোধকুমার নাথ 
১৩ই জুন ১৯৮২ 


চতু্র্ণ ও ততজ-আাআাণ-কাতি 


আশি আল পরী শা শি দিশা 





আদিতে বর্ণ বিভাগ ছিল না। তখন সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন 
( স্বন্দপুরাণ বিষুণ্ড ৩৮ অং ৪৬ দ্রষ্টব্য )। পরবর্তী কালে চতুধর্ণের 
স্থট্টি হইল মানুষের গুণ ও কর্ম অনুসারে । আরও পরবর্তী কালে 
চতুবর্ণ হইতে বহু জাতির উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রত্যেক জাতির কর্ম 
নির্ধারিত হইয়াছে । বর্তমান ভারতে দেখা যায়, সকল জাতির 
লোকেরাই নিজ ক্ষমতানুমারে বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। এমন 
কি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা! যাহ! ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কাহারও করিবার 
অধিকার ছিল না, তাহাও বিভিন্ন জাতির শিক্ষিত লোকেরা গ্রহণ 
করিয়াছেন । কিন্ত প্রতিগ্রহ ও যাজন প্রভৃতি ক্রয় গ্রহণ করিতে 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহ সাহসী হন নাই। 


জরীনৃত্যুঞীয় নাথ 


৭২ ১শবভারতী . [ ২য় বর্ষ, ওয় সংখা। 


রুদ্রজ ব্রাহ্গণ নামে পরিচিত নাথ সম্প্রদায়ের* লোকেরা অধ্যয়ন, 
অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ, যাজন সমস্ত ক্রিয়াই করিয়া থাকেন। বল্লাল 
চরিতে গৃহস্থ যোগিগণকে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বল হইয়াছে ; এবং ইহারা ষে 
পৌরোহিত্য করিতেন তাহার ইঙ্গিতও এই গ্রন্থে রহিয়াছে । গুহস্থ ও 
সন্ন্যাসী ফোগিগণ একদা এই প্রবল পরাক্রান্ত বঙ্গদেশে ও পৃবভারতে 
প্রভৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাহারা রাজাদের গুরু ছিলেন। বতমানে 
নাথ সম্প্রদায় তাহাদের এই সব অধিকার হইতে দূরে সরিয়। গিয়াছেন 
ও যাইতেছেন ; তাহারা বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করিয়া নিজ ধর্মপথ ও 
সামাজি+ আচার নিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। অতীতে 
গুরুগিরি, পৌরোহিত্য ও ধমীয় ভিক্ষাবুত্তিই এই সম্প্রদায়ের জীবিক। 
ছিল। বিহারে আজও এই সম্প্রদায়ের লোকেরা যোগিবেশ ধারণ 
করিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকেন। তাহার! গোঁসাই বা গোত্বামী উপাধি 
ব্যবহার করিয়া থাকেন । পুরে আধাত্ম-ধ্যান-ধারনাই এই সম্প্রদায়ের 
লোকদের একমীত্র ব্রত ছিল। কিন্ত বর্তমানে আমাদের বৃত্তির সহিত 
আধ্যাত্ম জীবন-যাত্রার কোন সম্বন্ধ নাই; বহুপ্রকার বৃত্তির লোক 
আমাদের সমাজে দেখ! যায়। ইহারা কাহারা ? 


১ নাঁথ-সম্প্রদায়ে দুইটি বংশ ছিল--(১) যোনি বা বিন্দু বংশ এবং 
(২) বিদ্যা ব। নাদ বংশ । যোনি বা বিন্দু বংশের সকলেই ছিলেন গুহস্থ ; তাহার 
পিতা-পুত্রক্রমে শৈবযোগ-পাধনা করিতেন । আর বিদ্যা বা নাদ বংশের 
সকলেই ছিলেন সন্ন্যাসী ; তীহারা গ্তরু-শিব্য-পরম্পরাঁয় শৈব-যোগ-সাধনা 
করিতেন। যোনি ব। বিন্দু বংশের গৃহস্থ নাথেরা যোগী-ব্রাঙ্মণ বা রুদ্রজ-ত্রাক্মণ 
নামে পরিচিত ছিলেন । 


আযধাঢশ্রাৰণ +৮৯ ] চতুর্বশ ও রুত্রজ-ত্রান্ষণ-জাতি শ৩ 


মনে হয়, শৈব নাথধর্মে দীক্ষিত হইবার বিধিনিষেধের১ শিখিলতার 
স্থযোগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গৃহস্থ লোক নাথ-গুরুর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত 
হইয়া নাথ-পদবী ব্যবহার কবিয়াছেন।২ ইহাদের একটি অংশ পুব- 
সম্প্রদায়ে থাকিয়া গিয়াছেন; কিন্তু অপর অংশ নাথ-সম্প্রদায়ের 
যোনিবংশে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন । নাথ-সম্প্রদায়ের যোনিবংশে 
অনুপ্রবেশকারী এই অংশটিই সংস্কার-হীন অবস্থায় থাকিয়া গিয়াছেন। 
অবশ্য বল্লালী অত্যাচারের কালে আত্মগোপন করিতে গিয়াও যোনি- 
বংশের অনেকে সংস্কার-হীন হইয়া! পড়িয়াছিলেন এবং এখনও সংক্কার- 
হীন অবস্থায় আছেন। ইহাদের ব্রাতা-রুদ্রজ-ব্রান্মণ বলা যায়। 

বর্তমানে বর্ণভিত্তিক পেশা আর নাই ; সকল বর্ণের মানুষই সকল 
পেশায় নিযুক্ত আছেন । আবার ব্রাত্যগণের ব্রাত্য-প্রায়শ্চিন্ত করিয়া 
স্কার গ্রহণ করিবার বিধান শাস্ত্রে আছে। 

স্থতরাং বঙ্গদেশে নাথ, দেবনাথ বা অন্যান্য উপাধিধারী ষে সকল 
রুদ্রজ-ব্রান্গণ ব্রাত্য অবস্থায় আছেন, তাহারা যে বৃত্তিতেই নিযুক্ত থাকুন 
না কেন, তাহারা যদি ব্রাত্য-অবস্থ। পরিহার করিয়। উপনয়ন-সংস্কীর 
গ্রহণ করেন তাহা হইলেই রুদবজ-ব্রাহ্মণ-সমাজ-তুক্ত হইতে আর 
তাহাদের বাধা থাকে না। 

নাথ-সম্প্রদায়ের গৃহস্থ রুদ্রজ-ব্রাঙ্মণের। জ্ঞান প্রধান কর্মকাণ্ডী 
ব্রাহ্মণ, আর রাটী, বারেন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা কেবল কর্মকাণ্তী | 


১ যে কোন বণের মানুষ নাথ-গুরুর নিকট দীক্ষা লইতে পারিতেন ; 
কিন্তু কত্রজ-ব্রাঙ্ষণ ভিন্ন অন্য কোন গৃহস্থ নাথ-গুরুর নিকট দীক্ষা লইলে'ও “নাথ' 
পদবী ব্যবহার করিতে পান্সিতেন না । একমাত্র সন্্যাস-দীক্ষার পরই তাহাদের 
'মাথ” পদবী ব্যবহার করিয়। নাথ-সন্প্রদায়ের বিদ্যাবংশে স্থান লাত করিবার 
অধিকার জন্মিত | 

২ বণিক প্রস্ভৃতি অন্তান্ত কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যেও “নাথ' পদবী দেখ। যায়। 


৭৪  শৈথভীবিতী [ ্র বর, ওয় সংখ? 
নাথ বা রুদ্র ্রাঙ্ধণ ও রাটী, বায়েজ্জ প্রভৃতি ব্রাঙ্গীণের সামাজিক 
বৈদিক অধিকারহ্$লি প্রায় একই । এই ই ত্রাঙ্মীণ জাতির 
সামাজিক বৈদিক অধিকারগুলির তুলনামূলক একটি তালিকা নিগ্ে 
দেওয়া হইল । 





নাথ বা কুত্রজ ব্রাহ্মণগণের সামাজিক | রাটী, বারেশ্দ্র গ্রতৃতি ব্রাঙ্ণগণের 


বৈদিক অধিকার [ সামাজিক বৈদিক অধিকার 


১। সামবেদ অনুসারে সামাজিক | ১। সামবেদ অনুসারে সামাজিক 
ক্রিয়। অনুষ্ঠিত হয় । ক্রিয়া অনুচিত হয়। 
১। দশাশৌচ পালিত হয় । ২। দশাশৌচ পালিত হয়। 
৩। মৃতকে শ্বাশানে দক্ষিণ! ৩। মুতকে শাশানে দক্ষিণ 
শিয়রে শাহিত করান হয়। শিয়রে শায়িত করান হয়। 
৪। পাচিত অনে পিগুদান কর ৪1 পাঁচিত অঙ্গে পিগুদান করা 
হয়। 
৫ | বিবাহিতা। মহিলাগণ শাল- 
গ্রামশিলা স্পর্শ করিবার ও নারা- 


ূ 
ঘ 








হয়। 

৫। বিবাহিতা মহিলাগণও শাল- 
গ্রামশিল! স্পর্শ করিবার ও নারা- 
য়ণের মাথায় তুলসী দিবার । য়ণের মাথায় তুলসী দিবার 
অধিকারিণী | অধিকারিণী নহেন। 

৬। বিবাহিতা মহিলাগণ। ৬। বিবাহিতা মহিলাগণ ও 
ভগবানের ভোগ বান্না করিবার | ভগবানের ভোগ রান্না করিবার 


সপ, পপ পপ সপ পা, ই, ৯ পল সস 


অধিকারিণী | ূ অধিকারিণী নহেন। অনেকক্ষেত্রে 
ূ দীক্ষা-প্রাপ্ত বিবাহিতা মহিলা গণ 
ভগবানের ভোগ রান্না করিয়! 
থাকেন। 
৭। বিবাহিতা মহিলাগণ। ৭। বিবাহিত মহিলাগণ ও 
প্রণব-উচ্চারণের অধিকারিণী । প্রণব উচ্চারণের অধিকারিনী 





নহেন। 


আল 
( অধৈতান্ুভূতি ) 
ভ্রী অনিলকুমার নুখোপাধ্যাকস (আশুএব ) 


“গুরৌ মনুত্যবুদ্িন্ত কুর্বানো নরকং ব্রজেৎ।” 
ওকস্কারনাথম্‌ ভজ ত্রিলোকেশম্‌। 
চৈতন্যরূপম্‌ সচ্চিদানন্দম্‌ ॥ 

“৮-শব্দে তিমিরনাশে, রু”শবেে তেজ প্রকাশে | 

চিৎ জগতকে প্রকাশ কৰে মায়ার বাধন আর থাকে না ॥ 


এ ধরার ধুলিমাখা দেহখানি বে । 
তোঁমারই শ্রীপদে আমি ন্যস্ত করি ভবে ॥ 
মুগ্ধা জননীর মত ধুলিমাটি ঝেড়ে । 

হে মহান্‌, স্রেহভরে স্থান দিলে ক্রোড়ে ॥ 
পরম পাঁবন স্পর্শে না করিতে বদি 
সগ্ভঃপৃত মৌর সব তন্থু-মন-আদি ॥ 

মত্য এ দেহখানি কতদিন নাহি জানি। 
ঘুরিত পক্িলাবর্তে পাথিবেরে মানি ॥ 

মৃত্ত পরক্রন্ম তুমি করকৃপা বিতরণ । 
সবজীবে তরাইতে মোক্ষদানে এ জনন ॥ 
ভক্তজনে কৃপা কর, অভক্তরে ভক্ত কর। 
কুপা তব ভবে বিতর সবজন পাপহর ॥ 
ব্রহ্ম -বিষু-শিব আদি তোমার কৃপায় । 
মুণালের তত্ত বাহি সদা আসে যায় ॥ 

তব কৃপা হলে কুলকুগুলিনী জাগি । 
ুযুম্নাপথে উর্ধগ' পরমশিব লাগি ॥ 


১, 


শৈবস্তান্বতী | ২য় বধ, ৩ সখ্য 
মূলাধারে চতুর্দলে বিরাজিছ কত ছলে । 
স্বাধিষ্ঠান ষড়দলে আরোহিছ কুতৃহলে ॥ 


নাভিদেশে মনিপুর শত্দল সরসিজে | 
দ্বাদশদল অনাহতে নাদরূপে রাজ' নিজে ॥ 


কঠে ষোড়শদলে বিশুদ্ধেরে জাগাইলে । 
জমধ্যেতে বীজ তুমিই আজ্জাচক্র দ্বিদলে ॥ 
শিরোদে,শ সহত্রারে সহআ্দলে অবশেষ । 
পরম গৌরবে সঙ্গা মূর্ত ওগো! মহিমেশ ॥ 
সুষুম্নার পথে কুলকুণ্ডলিনী জাগাইয়ে। 
সহতআ্বারে লগ্র কর পরমশিবরূপী স্বীয়ে ॥ 
উভযোগ হতে যে হয় পরম-অমুতক্ষরণ । 
তাহা পানে নিবিকল্প সমাধিস্থ জীব তখন ॥ 
ইথস্তুত কতরূপে হারিয়া বাহ্য চেতন! 
আত্মতত্বজ্ঞান দানে কর জ্যোতিঃ প্রদর্শন ॥ 
আধ্যাত্মিক অনুভূতি ইঠ্টদর্শন সার্থক হয়। 
কৃপা তব প্রদানিলে শিষ্যকুলে, বিশ্বময় ॥ 


একুশ দিনের অধিক তখন জীবদেহ রহে না। 
নিবিকল্প সমাধিতে যবে হরণ কর চেতনা ॥ 


তাই যাচি হে অনীয়ান্ঃ কৃপা কর মহায়ান্‌। 
লুপ্ত কর বান্য চেতন করি তন্ময়ীভবন ॥ 
প্রদানিলে নরদেহ কর্ম করালে না সেহ। 
পুনঃপুনঃ গতাাত যাহে রোধ হবে ইহ ॥ 
স্ুখছুঃখ ছন্থাতীত ওহে বিমৎসর। 

সবে তোমা কৃপা পরে করিছে নির্ভর ॥ 


আবাড়-শ্রাবণ "৮৯ ] শগ্ুরু ৭৭ 
গুণীভূত সত্বারূপে আবিভূ্ত কৃপানাথ। 
সবগ্চণাতীত ভাঁবে ভবে তব প্রতিভাত ॥ 
বিশ্বব্যাপী দেব তুমি আছ বিশ্ব ছেয়ে। 
সবক্ষেত্রে সদা ভবে রক্ষ শিষ্যচয়ে ॥ 
জপ্যাদি বাঞ্থিত যাহা লয় করি, হে মহেশ | 
ভবান্ধিপারঙ্গম শিষ্যে কর অবশেষ ॥ 
ত্রিকালীন সন্ধ্য! জপে ব্রাহ্মণতে উত্বরণ । 

এ হেন সম্বরযুগেও শান্ত্রপথাবলম্বন ॥ 

যুগাবতার হয়ে ঘোষ' জাতিভাজী সে ব্রাহ্মণ । 
যে জন ব্রিকাল নাহি করে সন্ধ্যা সন্বন্বন ॥ 

শান্ত্র মত, শাস্ত্র পথ, শান্ত্র হয় ভগবান্‌। 

বলদৃপ্ত বজঘোষ কণ্ঠে তব নির্দেশন ॥ 

দিনত্রয় যে-ব্রাহ্গণ ত্রিসন্ধ্যাদি না জপয় ! 
দেহতার শুদ্রবপুঃ প্রাপ্ত হয় স্ুনিশ্চয় ॥ 

অন্তহীন কোটি কত লীল! ভবে অবিজ্ঞাত। 
দীনতম সেবকাধম এ তনয় কি পরিজ্ঞাত ॥ 

কে তোমারে বণিবে হে, স্বয়ং বর্ণমালা । 

যেটুকুই প্রকাশ” তা দীপ্ত হুতাশ-জ্বালা ॥ 
সংখ্যাতীত মুখে তব অসম্ভব সে বর্ণন। 

লীলা তব বণিতেছ ব্বয়ংরহি' সংগোপন ॥ 
“ওষ্কার” মাঝারে রহি একরূপে সদালীন। 
সবশীর্ষে সহম্রারে তাই তব পীঠাসন ॥ 

জনম্মান্ধ এ জীব কাঙ্গালে যাচে সদা সকাল-সাঝে । 
দেখ। দিয়ে আশ্বালিয়ে প্রশান্তি দাও চিত্বমাঝে ॥ 





হজাতীয় সতততি ও 
তান প্রয়/জতীয়তা 


প্রীনরেশচজ্ঞ নাথ 


প্রশ্ন উঠতে পারে _ মানবতামুবী আধুনিক কালে, স্বজাতীয় 
পরিচয় ও সংহতির কথা সংকীর্ণতার পরিচায়ক কিনা । এর যথার্থ 
উত্তর খুঁজতে গেলেই আরও কতকগুলো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় । 
তা হচ্ছে--পিভ পরিচয়, বংশ পরিচয়, গোষ্ঠী পরিচয়--এসব কি 
দূষণীয়? তাছাড়া, আমর! বাঙালী ; বাংলার পরিচয়, বাংলার কৃষ্টি 
ও সংস্কৃতির চচা কি আমাদের পক্ষে দৃষণীয়? তছপরি যখন আমরা 
ভারতীয় তখন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চর্চা কি নিন্দনীয়? উত্তরটি 
কিন্ত বিন দ্বিধায় বলতে হবে “নিশ্চয়ই না”। বরং আপন বংশ, 
গোষ্ঠী, স্বজাতীয় ও জাতীয় কুণ্টির চর্চা সব সময়েই গৌরবের | 

বস্তৃতঃ মানুষ হিসাবে মানুষের পরিচয়টা খুবই ব্যাপক । সংকীর্ণ 
অর্থে মানুষ সে তার নিজেকে নিয়ে নিজে একা । কিন্তু ব্যাপক অর্থে 
সে বিশ্ব-মানব সমাজের অঙ্গ । তাছাড়াও এই ব্যক্তি মানুষ ও বিশ্ব- 
মানবের মধ্যে রয়েছে কতিপয় স্তর। এই স্তরগুলেো৷ হচ্ছে-_ 
পারিবারিক, গোষ্ঠীগত, স্বজাতীয়, প্রাদেশিক ও জাতীয় স্তর । এই 
সবগুলোকে শ্নিলিয়ে একটি মানুষের পুরো পরিচয় । এছাড়া যদি 
কোন ব্যক্তিকে, একজন আলাদা মানুষ হিসাবে, কিংবা একটি 
পরিবারের মধ্যে বা গোষ্ঠী, প্রাদেশিক, এমন কি জাতীয় স্তরের কোন 
বিশেষ একটিতে গণ্ডিবদ্ধ কর! যায়-_-৩বে কিন্তু তার পুরো পরিচয়টা! 
পাওয়। সম্ভব নয়। 

কিন্তু মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এই--সমাজের প্রাথদির স্তরে এক 
একটি মানুষ হিসাবে এক একটি তব্যক্তিত্ব ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্বেও 


আন্বা-শ্রাবণ '+৮৯ ] স্বজাতীয় সংহতি ও ভার প্রয়োজনীয়তা পি 


যখন সে পারিবারিক ক্ষেত্রে পরিবারের কজন সদস্য হিসাবে অবস্থান 
করে, তখন কিন্তু সে ভার ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব বজায় 
রেখেই পরিবারের সহিত অভিন্নতা উপলব্ধি করে । 

আরও লক্ষ্য কর! যায়, যেমন একজন বাঙালী; ক্ষুদ্রতম একক 
হিসাবে তার যেমন রয়েছে সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব-_যাকে হারিয়ে ফেললে 
যেন তার নব কিছুকেই হারিয়ে ফেল! হয় এবং যাকে হারিয়ে ফেললে 
যেন তার থাকে ন। কিছুই-_সে রিক্ত--সে দীনতাগ্রস্ত হয়ে পড়ে; 
কিন্ত গ্রাদেশিকতার ক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তিত্বের সহিত সামগ্তস্য রেখেই 
গড়ে ওঠে বাঁঙালীত্ব বোধ ; যেমনভাবে গড়ে ওঠে পারিবারিক এক্য, 
গোষ্ঠীগত এঁক্য। তারপর প্রাদেশিকতার পরবর্তী ধাপে গড়ে ওঠে 
জাতীয় সংহতি । এখানে আমর! বাঙীলী, বিহারী, উড়িয়া, আসামী, 
তাঁমিল, তেলেগু, কানাড়ী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দুস্থানী 
প্রভৃতি সবাই মিলে ভারতীয়--এক জাতি, এক প্রাণ। যদিও এর 
পরও আমাদের আরও একটি সংগঠন আছে, তা হচ্ছে-_বিশ্ব-মানব 
সংগঠন । এখানে ভারতীয়, জাপানী, রাশিয়া-চীন-আমেরিকা-ইংল্যাণ্ত- 
বাসী সবাই মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে । 

তাই ঘেমনি ররে কেন একজন ছেটিখাট ধর্মীয় সজ্ঘ কিংবা কোন 
বিশেষ একটি ধর্মের লোক হয়েও সব ধর্মের সঙ্গে সহাবস্থান করতে 
পারে; যেমনি করে কোন একজন কোন বিশেষ প্রদেশের লোক 
হয়েও একটি দেশের হতে পারে ; তেমনি করেই ব্যক্তি মানব থেকে 
বিশ্ব-মানব পর্নস্ত সরস্তরেই মিলিয়ে রয়েছে এক আঙ্গিক যোগম্থত্র-_ 
সেই শ্বৃত্রের দ্বারাই এক বন্ধৃতে এবং বন্থ একে আবদ্ধ হয়ে আছে। 
এমনি করেই, বংশ, স্বজাতি ও জাতীয়ুত্তার ক্ষেত্রেও আপন মৌলিকন্ব 
রক্ষা করেও ব্যক্তি-মানব বিশ্ব-সানব বস্বাজের মধ্যে একাত্মতা উপলব্ধি 
করেই দুর্ণতা জ্লাভে সমর্থ হম্ু। 

বল! বাল্ব, ব্যক্তি মানুষ থেকে গমারস্ক রুরে সমাজের উচ্চউচ্চতর 
ঝংগঠ়ানের সন্ধে সঙ্গতি রেখেই, যেয়ন প্রতিটি মান্্য় পূর্ণতার দিকে 


৮০ শৈবভারতী [খ্য় বর্ষ, ওয় নংখ্যা 


অগ্রসর হয়, তেমনি প্রতিটি সংগঠনও বাক্তিকে সৌহার্দের পথে, 
একোর পথে পরিচালিত করে মানবের মহামিলনের পথ প্রশস্ত 
করে তোলে। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কারে! পুরো পরিচয় ও পূর্ণতা নির্ভর করছে 
বাক্তিত্বের সহিত সমাঁজের প্রতিটি স্তর-__যথা, পারিবারিক, গোক্টীগত, 
স্বজাতীয়, প্রাদেশিক ও দেশীয় প্রভৃতি সাংগঠনিক স্তরের সঙ্গে সংহতি 
উপলব্ধি করে-_-এদের কাউকে উপেক্ষা করে নয় । 

আরও লক্ষণীয়-_অধুনাকালেও কারো প্রাথমিক পরিচয় স্থিরীকৃত 
হয় যথাক্রমে বংশ, গোষ্ঠী, স্বজাতীয় ও জাতীয় ভিত্বিতে। এমন কি 
এসব ক্ষেত্রে যে যত বলিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিত সে ততই গৌরবান্বিত 
এবং তার পক্ষে বৃহত্তর সমাজে স্থান করে লওয়াটাও যেন অপেক্ষাকৃত 
সহজ | এমন কি, যে সবকিছু হারিয়েও নিঃম্ব-_সেও তার নিঃশ্বতার 
মাঝে বংশ, গোষ্ঠী, স্বজাতীয় ও জাতীয় কৌলিণ্যের গবানুভব করে 
শান্তি ও তৃপ্তি খুঁজে পায়-_মানব মনের বিবিধ নিয়মের মধ্যে এটিও 
একটি সাধারণ নিয়ম । তাই দেখা যায় বংশ, গোষ্ঠী, স্বজাতীয় ও 
জাতীয় গৌরব যেমন ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হয় তেমনি বলিষ্ঠ 
বাক্তিতব ও তৎ তৎ বংশ, গোষ্ঠী, স্বজাতীয় ও জাতীয় গৌরবের কারণ 
হয়ে দাড়ায়। 

তাছাড়া নিজের পরিচয়ই যদি নিজের অজানা_তাও কিন্ত 
মোটেই গর্ষের নয় বরং অনেক সময় তা অক্ষম অসহায়তাকেই প্রমাণ 
করে। এমন কি, সে অবস্থাটাও বেন পিতৃপরিচয়হীনের চাপ! 
দুিসহ অস্বস্তির মতো। প্রসঙ্গক্রমে একটি সত্য কথা এখানে উল্লেখ 
কর! যেতে পারে। তখন স্কুলে পড়ি। একজন সহপাী আমাকে 
জিচ্ভাসা করলে, “তোমানের “নাথ জাতটা কেমন হে? এ জাতটা 
কোথা থেকে এলো 1” আমি কিন্ত নাকাল। নিজ স্বজাতির 
পরিচয় সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমন একটা প্রশ্ন হতে পারে, 
এবূপ ধারণাই আমার ছিল না। পরবর্তীতে সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
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৬৮১ 


আমাকে আরো ছ' ছুবার এ একই ধরণের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে 
হয়েছিল। প্রথম ছুটে ঘটনার পরও আমার মনে হয়েছিল-_এ প্রশ্ন 
অহেতুক ও অবাস্তব। বাবার নাম, বশ পরিচয়, জাতি হিসাবে 
আমি বাডালী বা ভারতীয়, ধর্মের দিক থেকে হিন্দ্রু এবং জীব হিসাবে 
একজন মান্ুষ--ভেবেছিলাম, এই হযুতো আমার পরিচয়ের পক্ষে 
যথেষ্। কিন্ত তৃতীয় বারেও একই পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে, আমার 
অনীহা ও ওঁদাসীন্য সত্বেও, পরিস্থিতির চাপে, মস্ত জাত রক্ষার 
খাতিরে--মনে হচ্ছিল, নিজ স্বজাতি “নাথ” সম্বন্ধে কিছুট। ন। জানলেই 
যেন নয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে মনের কোণে একটা ঝাঁকুনি 
দিয়েছিল কি নাঃ তা স্পঞ্ট বুঝতে পারি নি-_তাহলো, ইতিমধ্যে যেমন 
আামাদের কেউ কেউ করছেন-__নামের ডান পাশ থেকে “নাথ শব্দটা 
ছেটে ফেলে সেই স্থলে অন্ত একটি পদবী বাবহার করলে মন্দ হত না । 
অন্ততঃ সুকৌশলে অনুরূপ প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া থেকে গা-ঢাকা৷ 
দেবার একটা আপাত উপায় হতো । 
যাকগে সেকথা । মোদ্দা কথাটা হচ্ছে-সব পরিচয়ের সঙ্গে 
স্বজাতীযু পরিচয়টি জানাও অপরিহাধ । এ পরিচয় কখনও সংকীর্ণতার 
পরিচায়ক হতে পারে না । সংকীর্ণতা তাহাই, য। নিজেকে অপর থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে আপনাকে ক্ষুদ্র গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ করে। পক্ষান্তরে 
যা বৃহতের সঙ্গে যুক্ত--সেখানে সে উদার, সেখানে সে সার্থক । 
যাহোক, জড়ত। ও অনীহা পরিত্যাগ করে স্বজাতীয় ইতিহাস খুললে 
দেখা যায়--আধ্যাম্মিক সাধনার ক্ষেত্রে নাথ-সাধনতত্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য 
এবং এ্রতিহ্া নিয়ে একদ1 ছিল ন্ুপ্রতিষ্ঠিত। কালের করাল গ্রাসে 
পতিত হযে সেই জাতি (অবশ্য জাতি শব্দটি এখানে সংকীর্ণ অর্থে 
ব্যবহ্ৃত হয়েছে ) পরবর্তীতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে স্বজাতীয় মহিমা ও সাধন- 
তত্ব বিস্ৃত হয়ে দীর্ঘকাল অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের মধ্যে কাটিয়েছে। 
যদিও অধুনা স্বজাতির বাইরে থেকে বু সুধী ও বিদগ্ধ ব্যক্তি 
বিস্বৃতপ্রায় “নাথ-ইতিহাস? ও “নাথ-ধর্ম' গবেষণায় প্রয়াসী হয়েছেন এবং 
সু 
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এর দার্শনিক, আধ্যাত্মিক, ষোগ-বিষয়ক সাহিত্যিক ও মানবিক বিভিন্ন 
দিক থেকে গৌরবময় তত্ব ও তথ্যাদির উদঘাটন করে চলেছেন ; তবুও 
স্বজাতীয় স্তরে সুসংহত প্রচেষ্টা হারানো স্বজাতীয় সম্পদ পুনরুদ্ধার ও 
যুগের চাহিদ্রায় পুর্ণমূল্যায়নে সাহায্য করবে। মুখ্যতঃ এভাবে 
সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত এই সংহতি একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে কাজ 
করতে পারলেই তা চরম' চব্রিতার্থতা লাভ করতে সমর্থ হবে। তথা 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি বিস্বৃতপ্রায় আধ্যাত্মিক সাধন-তত্ব--একটি ছিন্ন 
-বাণা আপন ছন্দ ফিরে পাবার স্থযোগ পাবে--যা! শুধু স্বজাতিরই 
গৌরব বৃদ্ধি করবে না? পক্ষান্তরে বহু সাধনার পীঠভূমি বৈচিত্রময় 
সংস্কৃতির ধারক ভারত মাতার পক্ষেও হবে মহা গৌরবের এবং এতে করে 
ভারতের বৈচিত্রময় সংস্কৃতি অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে-যে 
সংস্কৃতি বহু সাধনার ধারাঁ় রচিত করেছে অখণ্ড মনিহার--যেখানে 
শত-বীণ! ধ্বনিত হচ্ছে অভিন্ন এক্যামন্ত্রে। 


উদ্ভঘ-পনঘরঘতা-ভপ্রত্র জাতিরভদ 
সম্থবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি. 


( পৃৰ প্রকাশিতের পর ) 
স্মৃতি-শাস্ত্রের যুগের জীতিভেদ একান্ত-জস্মগত-জাতিভেদ । বিভিন্ন 
ক্মৃতি-শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি চারটি বর্ণ বা জাতি নির্ণয়ক যে সমস্ত শ্লোক 
পাওয়া! যায়, সেগুলোর মম্মার্থ গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করলে 
দাড়ায়-_- 
:.. ব্রাহ্মণপুত্র + ব্রাহ্মণকন্া "ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়পুত্র + ক্ষত্রিয়কন্া _ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্যাপুত্র + বৈশ্যকন্যা » বৈশ্ঠ 
তপু + শৃতরকন্তা - শূ্ 
এই যুগে অন্ুলোম-অসবর্ণ ( উচ্চবর্ণের বর ও নিম্নবর্ণের কনে ) 
বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল ন1; কিন্তু প্রতিলোম-অসবর্ণ ( নিয়বর্ণের বর ও 
উচ্চবর্ণের কনে ) বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এই নিষেধ-বিধি অমান্য করে 
প্রতিলোম-অসবর্ণ-বিবাহ হলে সমাজে তাদের স্থান হ'ত না। 
স্মৃতি-শান্ে দেখা যায়, অন্ুলোম বা প্রতিলোম, কোন্প্রকার 
অসবর্ণ-বিবাহে জাত সন্তান, কখনোই পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হতেন না। 
বিষ্ু-সংহিতার ১৬শ অধ্যায়ের ১ম ও ২য় শ্লোকে বলা হয়েছে,_- 
“সমানবর্ণানতু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবস্তি ॥ 
অনুলোমাম্্র মাতৃবর্ণীঃ ॥” 
অর্থ-_-“সবরপান্ত্রীতে সব্ণপুত্র উৎপক্ন হয়। অন্ুলোমান্ত্রীতে মাতৃ- 
সবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয়।” অর্থাং__ 
্রাহ্মণপুত্র + ব্রাহ্মণকন্া  ত্রাজ্মণ 
ক্ষপ্রিয়পুতর +ক্ষত্রিয়কন্া। » ক্ষত্রিয় 
বৈশ্থপুত্র + বৈশ্যাকগ্যা »বৈষ্ঠ 
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শূরপুত্র + শুদ্রকন্তা৷- শুদ্র 
ব্রাহ্মণপুত্র + ক্ষত্রিয়কন্তা » ক্ষত্রিয় 
্রাহ্মণপুত্র + বৈশ্যকন্া৷ - বৈশ্য 


ব্রান্মাণপুজ্র + শুত্রকন্যা - শুত্র 


ক্ষতরিয়পুত্র + বৈশ্যকন্তা। - বৈশ্য 
ক্ষত্রিয়পুত্র + শুড্রকন্া - শূত্র 
বৈশ্যাপুত্র + শৃদ্রকন্া » শূত্র 


এই অন্ুলোম-অসব্ণ-বিবাহে জাত সন্তানের জাতি সম্পর্কে 
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বিপ্র বা ব্রাহ্মণপুত্র + ক্ষত্রিয়কন্যা - যুদ্র“বিষিক্ত 
বিপ্রপুত্র + বৈশ্যুকন্যা - অস্বপ্ঠ 

বিপ্রপুত্র + শুত্রকন্তা » নিষাদ বা পরাশব 
ক্ত্রিয়পুত্র + বৈশ্যকণ্ঠা _ মাহিস্য 

কত্রিযুপুত্র + শৃন্রকন্যা » উগ্র 

বৈশ্যপুত্র + শুদ্রকম্তা- করণ 


আবার পরাশর-সংহিত। অন্ুধায়ী,-_- 


ব্রাহ্মণপুত্র + শদ্রকন্ত। _ দাস (কব্রান্মণ কর্তৃক সংস্কৃত হলে) 
» নাপিত ( অসংস্কৃত থাকলে ) 

ক্ষত্রিয়পুত্র + শুদ্রকন্তা। ₹ গোপাল 

্রাহ্মণপুত্র + বৈশ্যকন্া » আদ্ধিক বা অদ্ধসীরি (ব্রাহ্মণ 


কর্তৃক সংস্কৃত ) 


স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, অনুলোম-অসবর্ণ-বিবাহের ফলে জাত সন্তানের 


জাতি সম্পর্কে স্মৃতি-শাস্তে মতভেদ রয়েছে। ব্রান্গণপুত্রের সাথে শূত্র- 
কন্ঠার বিবাহের ফলে জাত সস্তানকে বিষু-সংহিতায় শুদ্র, যাজ্ঞবন্থা- 
সংহিতায় নিষাদ বা পবাশব এবং পরাশর-সংহিতায় সংস্কৃত হলে দান 
আর অসংস্কত থাকলে নাপিত বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণপুত্রের সাথে 
বৈশ্যকম্তার বিবাহের ফলে জাত সন্তানকে বিষু-দংহিতায় বৈশ্য, 
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যাঁজ্ঞবহ্ধয-সংহিতায় অন্বষ্ঠ এবং পরাশর সংহিতায় আদ্ধিক বা অদ্ধসীরি 
( সংস্কৃত হলে) বলা হয়েছে । ক্ষত্রিয় পুত্রের সাথে শূদ্র কন্যার বিবাহের 
ফলে জাত সন্তানকে বিষ্ু-সংহিতায় শূত্র, যাজ্জবঙ্ক্য-সংহিতায় উগ্র এবং 
পরাশর-সংহিতায় গোপাল বল! হয়েছে । 
প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহে জাত সন্তান সমাজে নিন্দিত ছিলেন। 
এরূপ বিবাহে উৎপন্ন সন্তানের জাতি সম্পর্কে যাজ্ৰবন্থ্য-সংহিতায় যা 
বলা হয়েছে তার গাণিতিক প্রকাশ হচ্ছে 
ক্ষত্রিঘুপুত্র + বিপ্রকন্যা » স্ৃত 
বৈশ্যপুত্র  বিপ্রকন্তা _ বৈদহক 
শৃত্রপুত্র + বিপ্রকম্যা » চাণ্ডাল 
বৈশ্বাপুত্র + ক্ষত্রিয়কন্যা * মাগধ 
শব্দপুত্র + ক্ষত্রিয়কন্তা! » ক্ষত্তা 
শ্রপুত্র + বৈশ্যকন্া_ আয়োগব 
আবার বিষুরু-সংহিতা। অনুযায়ী” 
ক্ষত্রিয়পুত্র + ব্রাহ্মণকন্তা! » সত 
বৈশ্যপুত্র + ব্রাহ্মণকন্তা - বৈদেহ 
শৃত্রপুত্র + ব্রাহ্মণকন্যা - চাণ্ডাল 
বৈশ্যপুত্র + ক্ষত্রিয়কন্যা » পুরুস 
শৃড্রপুত্র + ক্ষত্রিয়কন্া - মাগধ 
শৃত্রপুত্র + বৈশ্যকন্যা -আয়োগব 
কাজেই প্রতিলোম-অসবর্ণ-বিবাহের ফলে জাত সন্তানের জাতি 
সম্পর্কেও স্মৃতিশান্ত্রগুলোতে মতভেদ রয়েছে । বিষুণ-সংহিতাঁয় ধাকে 
পুকূস বলা হয়েছে, যাঁজ্জবন্ধ্য-সংহিভায় তাকেই বল! হয়েছে মাপধ 3 
বিষ্ু-সংহিতায় ধাকে মাগধ বল! হয়েছে, যাজ্জবন্ক্য-সংহিতায় তাকেই 
বল হয়েছে ক্ষত । | 
স্মৃতি-শান্ত্রগুলোর এই অসঙ্গতির একমাত্র ব্যাখ্যা এই হতে পারে 
ঘষে, এক এক সংহিতা এক এক সময়ে রচিত হয়েছে এবং সমকের 
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ব্যবধানে এবং প্রয়োজনে অসবর্ণ-বিবাহে জাত সন্তানের জাতি সম্পর্কে 
সংজ্ঞ৷ পাল্টেছে এবং পরিবতিত সংজ্ঞা এ সংহিতায় স্থান পেয়েছে 
অথবা, কোন বিশেষ উদ্দেশ্ঠে শান্্রকারেরা সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটিয়ে 
শান্ত্রে লিপিবদ্ধ করে প্রচার করেছেন এবং সেই মত পরবর্তীকালের 
জাতি-পরিচয় নির্ধারিত হয়েছে। 

এ ছাড়া “অদ্রি-সংহিতা"য় রজক, চর্মকাঁর, নট (নাটকযাত্রা করে 
জীবিক1 নিবাহকারী ), বরুড়, কৈবর্ত, মেদ ও ভিল্ল এবং “ব্যাস-সংহিতা'য় 
বন্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুস্তকার, বণিক, কিরাত, কায়স্থ, 
মালী, বরট, মেদ, চগ্ডাল, দাস, স্বপচ ও কোল--এই কয্পটি অস্ত্যজ- 
জাতির উল্লেখ পাওয়। যায়। অবশ্য এই সমস্ত অন্ত্যজ-জাতির উৎপত্তি 
কিভাবে তা এখানে পাওয়া যায় না' একমাত্র দাস ও নাপিতের 
উৎপন্তি সম্পর্কে 'পরাঁশর-সংহিতায়' যা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, 
দাস ও নাপিত উভয়েই শূত্র-কম্তার সাথে ব্রাহ্মণ-পুত্রের বিবাহের ফলে 
জাত-_সংক্কৃত হলে দাস, অসংস্কত থাকলে নাপিত । কিন্তু অনুলোম- 
অস্বর্ণবিবাহের ফলে জাত অন্যান্য সঙ্কর-জাতি এবং প্রতিলোম- 
অসবর্ণ-বিবাহের ফলে জাত-চাণ্ডাল ভিন্ন অন্ত সঙ্কর-জাতিসমূহের উল্লেখ 
এই অন্ত্যজ-জাতি তালিকায় নেই । কাজেই এখানেও প্রচুর অসঙ্গতি 
দেখ! যায় । এই অসঙ্গতির ব্যাখ্যায়ও বলতে হয়, সময়ের ব্যবধানে 
অন্ত্যজ-জাতির তালিকাও পরিবতিত করা হয়েছে এবং সেই পৰিবতিত 
তালিক। লিপিবদ্ধ করে প্রচার করা হয়েছে । 

উদ্তবের পর গুণকর্মগ জাতিভেদ কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে 
স্মৃতিশীস্ত্রের যুগের একান্ত জন্মগত জাভিভেদে রূপান্তরিত হয়েছে 
বলেই মনে হয়। এবারে সেই সুরগচলো সম্পরকে আলোচনা কর! 
যেতে পারে। 

আগেই বলা হয়েছে, অন্ত্য-বৈদিকঘুগে চতুরাশ্রমের সুষ্স্ম সাধন- 
কর্মকে ভিত্তি করে জাতিভেদ তত্ব অনুভূত হয় মুনি-খবিদের প্রজ্ঞায়। 
এই জাতিভেদ তত্বের বাস্তব রূপায়ন যখন শুরু হয় তখন অচিরেই 
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তত্বের স্ক্্স অর্থের স্থানে, কিছুট1 মানব সাধারণের অজ্ঞানতার জন্য, 
কিছুটা মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্থার্থান্বেষীর ইচ্ছাকৃত অশুভ প্রয়োগ ফলে, 
স্থল অর্থ অনিবার্ধভাবে এসে যায়। যেখানে পূর্ণযোগের মাধামে 
নিজেকে অস্তিবাচক ব্রহ্ম বলে অপরোক্ষভাবে অনুভব, যোগসাধনা, 
গুরু হয়ে যতি বা সম্নাস আশ্রমে দীক্ষা দান প্রভৃতি যতি আশ্রমের 
স্ল্্ন কর্মসনকল যতি বা ঘোগীব্রাহ্মণের কর্মরূপে নির্ধারিত ছিল, সেখানে 
ভিক্ষাবৃদ্তি অবলম্বন করে -অনাড়ম্বর জীবন যাপন, যোগ-সাধনা, গুরু 
গিরি প্রভৃতি স্কুল সামাজিক কর্মসকল যতি বা যোগী ব্রাহ্মণের কর্মরূপে 
গৃহীত হ'ল । যেখানে ষোগাভ্যাস, গাহ্‌স্থ্যাশ্রমের কর্মযজ্জঞে পৌরোহিত্য, 
অধ্যয়ন ও মননের সাহায্যে নতুন তত্বের উদ্ভাবন এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমে 
গুরু হয়ে অধ্যাপন। প্রভৃতি বানপ্রস্থাশ্রমের সুক্ষ কর্মনকল সাধারণ 
ব্রাহ্মণের কর্মরূপে নির্ধারিত ছিল, সেখানে বজন-যাঁজন-অধ্যয়ন- 
অধ্যাপনা এই স্থল সামাজিক কর্মনকল সাধারণ ব্রাহ্মণের কর্মরূপে 
গৃহীত হ'ল। যেখানে ভাধা-সম্তান-সম্ততিরূপ প্রজাপালন বাঁ দান, 
জীবন যুদ্ধ পরিচালন, উত্তম গৃহকর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে 
অপরের ওপর গ্রভৃত্ব বিস্তার প্রভৃতি গাহস্থ্য আশ্রমের সক্ষম কর্মনকল 
ক্ষত্রিয়ের কর্মরূপে নির্ধারিত ছিল, সেখানে রাজা হয়ে প্রজাপালন, 
অন্য রাজার আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনা, রাজোর 
সীমানা বধিত করে এবং প্রজাদের ওপর শাসন-দণ্ড কায়েম করে 
মপরের ওপর প্রভৃত্ব বিস্তার প্রভৃতি স্থুল সামাজিক কর্মসকল ক্ষত্রিয়ের 
কর্মরূপে গৃহীত হ'ল। যেখানে গুরুর উপদেশ অনুসারে অধ্যয়নের 
মাধ্যমে তত্বগত জ্ঞান (00607100081 10009%16006) আহরণ এবং 
তার সাহায্যে জীবনভূমি কর্ষণ বা ভবিষ্যৎ আশ্রম জীবনের ভিস্ভিভূমি 
দৃঢ় করার জন্য প্রাথমিক জীবন কারবারে লাভবান হওয়ার পদক্ষেপ 
গ্রহণ, গে! বা গুরুবাক্য পালন প্রভৃতি ব্রহ্মচধাশ্রমের সক্ষম কর্ম সকল 
বৈশ্যের কর্মরূপে নির্ধারিত ছিল, সেখানে কৃষিকার্ধের জন্য ভূমিকর্ষণ, 
বাৰসাবাণিজ্য রূপ কারবার, গবাদিপশুপালন প্রভৃতি স্ুল সামাজিক 
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কর্মসকল বৈশ্যের কর্ম রূপে গৃহীত হ'ল। যেখানে একমাত্র জৈবিক 
কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য আপন দেহের সেবা, প্রাক-ব্রহ্মচর্ধাশ্রমের 
এই স্ক্্রকর্ম শৃদ্রের কর্মরূপে নির্ধারিত ছিল, সেখানে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়- 
বৈশ্যের সেবামূলক সুুল সামাজিক কর্ম শুব্রের কর্ম রূপে গৃহীত হ'ল। 
বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তত্বের স্ক্ষ্র অর্থের স্থানে স্থল অর্থ এসে 
যাওয়া! মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আজকের দিনে, এই উন্নত, 
আধুনিক, বৈজ্ঞানিক চিন্তা লালিত মনুষ্য সমাজেও কোন পরিকল্পনার 
বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরিকল্পনা রচনার সময় প্রকল্প-রচয়িতার। 
যা চান, রূপায়নের পর ঠিক তা হয় না। গড়তে চাওয়! হয় শিব, 
নানা কারণে যা হয় তাকে শব ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কাজেই 
অস্ত্য-বৈদিকযুগের সুক্ষ সাধন কর্মগত জাতিভেদ অচিরে স্ুুল সামাজিক 
কর্মগত জাতিভেদে রূপাস্তরিত হ'ল-_এটাই একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা । 
উদ্ভব মুকর্তের সুক্ষ সাধন কর্মগত জাতিভেদকে প্রথম স্তর হিসেবে 
আখ্যায়িত করলে পরবর্তাকালের স্থূল সামাজিক কর্মগত জাতিভেদকে 
দ্বিতীয় স্তর বলতে হয়। দ্বিতীয় স্তরের এই সামাজিক কর্মগত জাতি- 
ভেদের অস্তিত্ব পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে, তবে পণ্ডিতগণ এই 
স্তরটাকে প্রথম স্তর হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। পগ্ডিতবর্গ কর্তৃক স্বীকৃত 
বলে এই স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বেশী আলোচনার প্রয্মোজন 
নেই। তবু ছুটি শান্ত্রবাকা নিয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা 
যেতে পারে । 
মহাভারতের এক জায়গায় বল! হয়েছে__ 
“একবর্ণমিদং পৃৰং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির | 
কর্মক্রিয়া বিশেষণ চাতূর্্যং প্রতিটিতম্‌ ॥” 
অর্থাৎ, হে যুধিষ্টির ! পূর্বে এই বিশ্বে একটি মাত্র বর্ণ বর্তমান ছিল। 
কর্মক্রিয়ার বিশেষণ হিসেবে চারবর্ণের স্থটটি । 
এই বাক্যের “কম ক্রিয়া'কে সামাজিক পেশ! হিসেবে গ্রহণ করে 
সিদ্ধান্ত কর! যায়, সমাজে কর্ম বিভাগের ফলেই বর্ণ বিভাগের স্য্ট 
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হয়েছে। আবার এই “কর্মক্রিয়া”কে চতুরাশ্রমের সাধন মার্গের ক্রিয়া 
কলাপ রূপে ব্যাখ্যা করেও বলা চলে, চতুরাশ্রমকে অবলম্বন করেই 
জাতিভেদের উদ্ভব হয়েছে । 
'শুক্রনীতি'র এক স্থানে বল! হয়েছে,-- 
“ন জাত্য। ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবচ। 
ন শুদ্রো ন চ বে ম্নেচ্ছো! ভেদতি গুণকর্মভি ॥৮ 

অর্থাৎ, গুণ ও কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্বা, শুদ্র ও গ্রেচ্ছ 
নির্ণীত হয়-__জন্মের দ্বারা নয় । 

এই বাক্যটি শুনে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই বাক্য যখন 
রচিত হয় তখন সমাজে জন্মগত জাতিভেদের ধারণ! বদ্ধমূল হতে চলেছে 
তবে গুণকর্মগত জাতিভেদের ধারণাও একেবারে অন্তহিত হয়নি । 
এই গুণকর্মগত জাতিভেদের কর্ম ও গুণকে একদিকে যেমন সামাজিক 
কর্ম ও এ সামাজিক কর্ম সম্পাদনের জন্ প্রয়োজনীয় গুণ রূপে ব্যাখ্যা 
করা যায়, অপরদিকে তেমনি চতুরাশ্রমের সাধনমার্গের ক্রিয়াকলাপ ও 
এ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে অজিত গুপরূপেও ব্যাখ্যা করা চলে । 

জাতিভেদের এই দ্বিতীয় স্তরের আভাস মহাভারতেও পাওয়া যায়। 
মহাভারতের আদিপর্ষের ৭৫তম অধ্যায়ে "সাধারণ স্থষ্টি ব্ণন? প্রসঙ্গে 
বল। হয়েছে,__মুনি বা ব্রাহ্মণ কশ্ঠপের পুত্ত বিবস্বান; বিবস্বানের পুত্র 
বৈবন্থত মনু ; বৈবন্থত মন্ত্র থেকে ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিষ, বৈশ্য ও শদ্রের 
উৎপন্তি। সামাজিক কর্মভেদে একই উৎস থেকে জাত হওয়া সত্বেও 
কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য, আবার কেউ শুদ্র । এটাই 
আরো স্পষ্টভাবে আভাসিত হয়েছে পরবর্তী বর্ণনার মধ্যে, যেখানে বলা 
হয়েছে--নহুষের পুত্র যতি, যযাতি ইত্যাদি। যতি যোগৰলে মুনি 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হলেন এবং যষাতি ক্ষত্রিয় হয়ে বিক্রম প্রভাবে সসাগর। 
পৃথিবী শাসন করেছিলেন। যতি সামাজিক কর্ম জ্ঞানসাধনা বা 
যোগসাধনাঁয় ব্রতী হয়ে হলেন ব্রাঙ্মণ আর যযষাতি সামাজিক কর্ম 
রাজ্যশাসন প্রজাপালনে লিপ্ত হয়ে হলেন ক্ষত্রিয় । 


৯০ শৈবভাঁরতী [২য় বর্ষ, এয সংখ্যা 


তৃতীয় স্তরে জাতিভেদ একরকম বংশগত হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের 
পুত্র শিশুকাল থেকে দেখেশুনে পিতার কর্মনকল সহজে আয় 
করতেন এবং পরবর্তী কালে তিনি সেই সামাজিক কর্মে রত থাকতেন । 
পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণেতর পিতার পুত্র অনুরূপভাবে পিতাঁর অবলম্থিত 
কর্মের উপযোগী রূপে গড়ে উঠে সেই সামাজিক কর্মে আত্মনিয়োগ 
করতেন । এইভাবে জাতিভেদ কিছুটা বংশগত হয়ে যায় । জাতিভেদেব 
এই স্তরের আভাস মহাভারতের সবন্্র ছড়িয়ে আছে । মহাভারতে-_ 
ব্রাহ্মণের পুত্রকে ব্রাহ্মণের কর্মে নিযুক্ত থেকে ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত হনে 
দেখা যায়; পক্ষান্তরে ব্রা্ষণেতর ব্যক্তির পুত্রকে দেখা যায় পিতার 
কনে নিযুক্ত থেকে পিতৃবর্ণে পরিচিত হতে । কিন্তু এই স্তরেও জাতি- 
ভদ জন্মগত হয়নি । কারণ, জন্ম যেখানেই হোক না কেন, কোন 
ব্যক্তি যে সামাজিক কর্মে রত থেকেছেন সেই কর্ম অনুসারেই তার 
জাতি নিরূপিত হয়েছে । পরাশর মুনির ওরসে ধীবর-কন্যা মতস্তগন্ধার 
গর্ভজাত সন্তান ব্যাসদেব মুনি বা ব্রাহ্মণের কর্মে নিযুক্ত থাকায় 
মুনি ব! ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হয়েছেন অথচ ব্যাসদেবের ওরসজা 
সম্তানদয় ধৃতরাষ্ট্র ও পাঁও ক্ষত্রিয় কর্মে রত থাকায় ক্ষত্রিয়ূপে পরিচিত 
হয়েছেন । 

চতুর্থ স্তরে জাতিভেদ জন্মগত হয়ে যায় । তবে সামাজিক কর্মগত 
জাতিভেদের ধারণাঁও একেবারে বিলুপ্ত হয় না। ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ, 
শরদ্বান গৌতমের পুত্র কৃপ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখিত-হলেও ক্ষত্রিয় 
কর্মে রত থাকায় ক্ষত্রিয়বংশ বর্ণনের মধ্যে এদের বর্ণনা করা হয়েছে । 
এ ছাড়া শুদ্রাদাসীর গর্ভে জাত ব্যাসদেবের পুত্র বিছুর, স্ৃতপুত্র বলে 
পরিচিত কর্ণ, ব্রাহ্মণকন্তা৷ দেবযানীর গর্ভে ক্ষত্রিয় ষযাতির পুত্র যু 
থেকে উৎপন্ন যছুবংশে জাত কৃষ্ণ প্রভৃতিও ক্ষত্রিয়ের কর্মে রত থাকা 
ক্ষত্রিয়বংশ বর্ণনের মধ্যে বণিত হয়েছেন । বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জাত 
হয়ে প্রথমে ক্ষত্রিয়কর্মে রত ছিলেন ; পরে ব্রাহ্মণকর্মে রত হয়ে ব্রাহ্মণ 
বলে পরিচিত হয়েছিলেন । অবশ্য বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ স্বীকৃতি লাভের 
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জন্য অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ থেকে অনুমান 
কয়! চলে,--বিশ্বামিত্র প্রথমে ক্ষত্রিয়কর্মে রত থাকার জন্য ক্ষত্রিয় 
হিসেবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন ; তাঁর পরে ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচিত 
হতে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছিল | 

পঞ্চম স্তরে এসে জাতিভেদ একান্তভাবে জন্মগত হয়ে পড়ে । 
এই স্তরে জন্মভিত্তিক প্রতিটি জাতির জন্য পুথক পুথক সামাজিক কর্ম 
নির্দিষ্ট হ্য়। ব্রাহ্মণের রসে ব্রাহ্মণ কন্তার গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ, 
আর এই ব্রাঙ্গণের জন্ত নিদিষ্ট সামাজিক কর্ম যজন, যাজন, অধ্যয়ন, 
অধ্যাপনা, যোগসাধনা, গুরুগিরি ইত্যাদি ; ক্ষত্রিয়ের ওরসে ক্ষত্রিয় 
কন্যার গর্ভজাত সন্তান ক্ষত্রিয়, আর এই ক্ষত্রিয়ের জন্য নিদিষ্ট সামাজিক 
কর্ম রাজাশাসন, প্রজাপালন, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি; বৈশ্যের গরসে 
বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত সম্ভান বৈশ্য আর এই বৈশ্ঠের জন্য নিদিষ্ট 
সামাজিক কর্ম ব্যবসাঁবাণিজা, কৃষিকাধ, গবাদি পশুপালন প্রভৃতি এবং 
শৃ্রের গুরসে শৃদ্র কন্যার গর্ভজাত সন্তান শদ্র, আর এই শুত্রের জন্য 
নিদিষ্ট সামাজিক কর্ম ব্রাহ্মগণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই বর্ণব্রয়ের সেবামূলক কর্ম ! 
এই স্তরের জাতিভেদের কথাই স্মৃতিশাস্ত্রের বিভিন্ন সংহিতায় বণিত 
হয়েছে। | 

এবারে ঘে চতুরাশ্রমকে ভিত্তি করে জাঁতিভেদের উদ্ভব, উদ্ভব- 
পরবর্তী-স্তরগুলোতে সেই চতুরাশ্রমের সঙ্গে জাতিভেদের সম্পর্ক কেমন 
হ'ল তা নিয়ে আলোচন। করা যেতে পারে । 

দ্বিতীয় স্তরে জাতিভেদ সামাজিক কর্মগত হয়ে পড়ায় জাতিভেদের 
সঙ্গে চতুরাশ্রমের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় । চতুরাশ্রমের সাধনগত 
জাতিভেদ আশ্রম নিরপেক্ষ সমাজগত জাতিভেদে রূপান্তরিত হওয়ায় 
আশ্রমগত সাধনার ক্রমোন্নতিতে শৃত্র থেকে বৈশ্য, বৈশ্ট থেকে ক্ষত্রিয় 
ক্ষত্রিয় থেকে সাধারণ ব্রাহ্মণ এবং সাধারণ ব্রাহ্মণ থেকে যতি বা যোগী 
ব্রাহ্মণ রূপান্তর অর্থহীন হয়ে পড়ে । 

জাভিভেদের প্রথম স্তরে__বৈশ্ত ছিলেন ব্রদ্মচর্যাশ্রমের জীবন 
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সাধক অর্থাৎ তিনি ছিলেন কেবলমাত্র ব্রন্মচর্যাশ্রুমের জীবন সাধনায় 
ব্রতী; ক্ষত্রিয় ছিলেন গাহস্থ্যাশ্রমের জীবন সাধক অর্থাৎ তিনি ছিলেন 
ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জীবন সাধন৷ সমাপ্ত করার পর গার্স্থ্য-আশ্রমের জীবন 
সাধনায় রত; সাধারণ ব্রাক্ষণ ছিলেন বানগ্রস্থাশ্রমের জীবন সাধক 
অর্থা তিনি ছিলেন ত্রহ্মচর্য ও গাহস্থ্য «ই দুই আশ্রমের জীবন সাধন! 
সমাপ্ত করার পর বানপ্রস্থাশ্রমের জীবন সাধনায় নিয়োজিত, আর যতি 
বা! যোগী ব্রাহ্মণ ছিলেন যতি বা! সন্স্যাস আশ্রমের জীবন সাধক অর্থাৎ 
তিনি ছিলেন ব্রহ্মা, গারহস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমের জীবন 
সাধন! সমাপ্ত করার পর শেষ আশ্রম যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমের জীবন 


সাধনায় বিভোর । 

স্থতরাং প্রথম স্তর ব৷ চতুরাশ্রমের সাধনগত জাতিভেদ অনুযায়ী 
বৈস্যের ছিল একটি আশ্রম-_ব্রন্মচর্য ; ক্ষত্রিয়ের ছিল ছুটি আশ্রম-_ 
ব্রহ্ষচর্য ও গাহস্থ্য ; সাধারণ ব্রাহ্মণের ছিল তিনটি আশ্রম- ত্রহ্ষচর্ধ, 
গাহস্থ্য ও বানপ্রস্থ এবং যতি ব। যোগী ব্রাহ্মণের ছিল চারটি আশ্রম-_ 
ব্রহ্মচর্ধ, গাহৃস্থা, বাঁনপ্রস্থ ও যতি বা সন্গাস । 

দ্বিতীয় স্তরে জাতিভেদ সামাজিক কর্মগত হয়ে পড়ায় কৃষিকাধ, 
ব্যবসাবাণিজ্য, গবাদি-পশুপালন প্রভৃতি সামাজিক কর্মে নিয়োজিত 
ব্যক্তিরা বৈশ্য নামে অভিহিত হুলেন। এরাও সংসারধর্ম পালন 
করতেন । তাই এই স্তরে এসে গাহস্থ্য বৈশ্দেরও আশ্রমে পরিণত 
হ'ল। বৈশ্যদের সাথে ক্ষত্রিযদের এবং ক্ষত্রিয়দের সাথে ব্রাঙ্গণদের 
পার্থক্য স্ুচিত করার জন্য বানপগ্রস্থ ক্ষত্রিয়দের এবং যতি বা সন্ন্যাস 
সাধারণ ব্রাহ্মণদের আশ্রমের সাথে যুক্ত হ'ল। কাজেই এই স্তরে 
বৈশাদের হ'ল দুটি আশ্রম- ব্রহ্মচর্য ও গাহ্‌স্থ্য ; ক্ষত্রিযদের হ'ল 
তিনটি আশ্রম-_ব্রহ্ষচর্, গারৃস্থ্য ও বানপ্রস্থ এবং সকল প্রকার 
ব্রাহ্মণের হ'ল চারটি আশ্রম- ব্রহ্গচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও যতি 
বা সন্যাস। 

জাতিভেদের দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ সামাজিক কর্মগত জাতিভেদে 


আবাঢ়-শ্রাবণ ৮৯]  উদ্ভব-পরবর্তী-স্তরের জাতিভেদ ৯৩ 


শৃদ্র্দের আশ্রমধম্ম থেকে বঞ্চিত বাথ হল১ । বৈশ্যদের প্রথম ছি 
আশ্রমের অধিকার, ক্ষত্রিয়দের প্রথম তিনটি আশ্রমের অধিকার এবং 
ব্রাহ্মণদের চারটি আশ্রমের অধিকারই দেওয়! হ'ল । 

মহাভারতের এক জায়গায় জীতিভেদের এই দ্বিতীয় স্তরের আশ্রম- 
ধর্মের আভাস পাওয়া যায । বনপবের ১৩৪তম অধ্যায়ে জনক রাজার 
সভাপগ্ডিত বন্দীর প্রশ্নের উত্তরে অষ্টাবন্র জানাচ্ছেন,_-“ত্রাঙ্ষণগণের 
আশ্রম চতুবিধ।” এখানে ব্রাহ্মণদের চারটি আশ্রমের কথা বলা 
হয়েছে। স্মৃতি শাস্ত্রের সংহিতাগুলোতে বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ 
প্রত্যেকেরই চারটি আশ্রমের কথা বল! হয়েছে। স্মৃতি শাস্ত্রের এ 
আশ্রমধর্মের কথ নিশ্চয় অষ্টাবত্র বলেন নি। কারণ, তাহলে তিনি 
শুধু “্রাহ্মণগণের না বলে বলতেন বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের আশ্রম 
চতুবিধ। আবার চরম ও পরম তত্বজ্ঞানের চা হয় যতি বা সন্ন্যাস 
আশ্রমে । মহাভারতের বনপর্ষের ১৫০তম অধ্যায়ে ভীমের প্রতি 
হনুমানের বিবিধ উপদেশের মধ্যে এক জায়গায় বলা হয়েছে,_ 
“তত্বজ্ঞান ব্রাহ্মণগণেরই প্রধান ধর্ম ; উহাতে অন্ত কাহারও অধিকার 
নাই।” এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয়, যতি বা সন্যাস আশ্রমের 
অধিকার একমাত্র ব্রাঙ্মণদেরই ছিল | এছাডা আমরা জানি একমাত্র 
যতি বা সন্স্যাসীকে জীবনধারণের জন্য ভিক্ষাবুত্তি অবলম্বন করতে হ'ত। 
মহাভারতের বনপর্ষের ৩৩তম অধ্যায়ে একস্থানে ভীম যুধিষ্টিরকে 
বলছেন,__“ভিক্ষাবৃত্বি কেবল ব্রাহ্গণগণেরই নির্ধারিত আছে ।” এ 
থেকেও সিদ্ধান্তে আসতে হয়, যতি বা সন্যাস আশ্রমে একমাত্র 
ব্রাহ্মষণেরই অধিকার ছিল । 

দ্বিতীয় স্তর ব' সামাজিক কর্মগত জাতিভেদ ও চতুর্থস্তর বা জন্মগত 
জাতিভেদের মধ্যবর্তী স্তর হিসেবে তৃতীয়স্তর বা কিছুটা বংশগত 
জাতিভেদ । কাজেই এই তৃতীয়ুস্তরেও, দ্বিতীয়স্তরের মতই, ব্রাহ্মণের 


পা 


১. শৃকজ্জরাঁও বিষ্েখা করে স্ত্রী-পুত্র-কন্তা নিয়ে পারিবারিক জীবন যাপন 
করতেন। কিন্ত এটাকে গাহৃস্থ্যাশ্রষ ধর্ম হিসেবে গণা কব হ'ত না। 


৯৪ শৈবভারতী [ ্য় বর্ষ, ওয় সংখা! 


জন্য চাবটি আশ্রম, ক্ষত্রিয়ের জন্ত প্রথম তিনটি আশ্রম এবং নৈশ্যের 
জন্য প্রথম দুটি আশ্রম নির্ধাবিত ছিল। 

চতুর্থস্তবে জাতিভেদ জন্মগত হযে পড়ায় এবং সামাজিক জটিলতা! 
বৃদ্ধি পাওয়ায় আঅমধর্মের গুরু অনেকটা কমে যাঁয়। এই স্তবে 
প্রথম ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং ছিতীয় গাঠস্থ্যাশ্রমই চাঁবটি আশ্রমের মধ্যে 
প্রধান হয়ে ওঠে । বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ত্রাহ্মণ প্রতোকেই ত্রহ্মচধাশ্রমে 
বেদাঁদি অধ্যয়নের পর নিজ নিজ পেষাগত কলা কৌশল আয়ন্ত করে 
গার্তস্কাশ্রমে প্রবেশ বে নিজ নিজ পেষাগত বৃত্তি অবলম্বন পুর্বক 
মংসাবযাত্রা! নির্বাহ কবাটাকেই প্রধানরূপে গ্রহণ করেন । অনেকের 
কাছেই বানপ্রস্থ এবং যতি বা সন্স্যাস এই আশ্রমদ্বয়ে প্রবেশ করা 
অনাবশ্যক বলে প্রতিভাত হয়। তাই সাধারণ সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আশ্রমধর্ম প্রাঘ একই বকম হযে দাড়ায়। একদিকে 
যেমন বেশীরভাগ ক্ষত্রিয়ই বানপ্রস্থাশ্রমে এবং বেশীব তাগ ব্রাহ্মণই 
বানপ্রস্থ ও যতি বা সন্ধ্যা আশ্রমে প্রবেশে অনাগ্রহী হয়ে ওঠেন, 
অপরদিকে তেমনি বৈশ্যদেব কেউ কেউ বানপ্রস্থ ও তি বা সন্ন্যাস 
আশ্রমে এবং ক্ষত্রিয্দেক কেউ কেউ যতি বা সন্গাস আশ্রমে 
প্রবেশের আগ্রহ অনুভব করতে থাকেন । এইভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য প্রত্যেকের চারটি আশ্রমের অধিকার স্বীকৃত হবার পটভূমি 
তৈরী হয়। 

পঞ্চম স্তরে জাতিভেদ যখন একাস্ত জন্মগত হয়ে যায়, তখন 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলের জন্যই চারটি আশ্রমের অধিকার স্বীকৃত 
হয়। তবে এই স্তরে একমাত্র গাহ্‌স্থ্য আশ্রমই প্রধান হয়ে ঈাড়াযু। 
্রক্মচর্যাশ্রম ব্রাহ্মণ, ক্ষজিয়, বৈশ্বের উপনয়নানুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। 
উপনয়নানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ব্রন্মচর্ধাশ্রম ধর্ম পালন শেষ হতে থাকে ; 
বিগ্তাশিক্ষা ও অন্যান্য বৃত্বিমূলক শিক্ষা আলাদাভাবে চলতে পাকে । 
উপনয়নানুষ্ঠানের পর শিক্ষালাভ করার রীতি পরি ন্যক্ত হওয়ায় কৈশোব 
থেকে যৌবন প্রাপ্তির আগ পস্ত শিক্ষার্জনের সময় নির্ধারিত হয় এবং 


আষাট-শ্রীবণ ৮৯]  উত্তব-পরবর্তা-স্তরের জাতিভেদ ৯৫ 


একট! নিদিষ্ট সময় সীমার মধো উপনয়ন দেওয়া রীতি প্রচলিত হয়। 
ব্রাক্মণপুত্রেব ষোল বছবের মধ্যে, ক্ষত্রিযপুত্রেব বাইশ বছরের মধ্যে, 
এবং বৈশ্যপুত্রের চবিবশ বছবের মধ্যে উপনয়ন দিতে হবে বলে ঘোষণা 
করা হয়। এই সময়সীমার মধো কারো উপনয়ন ন! হলে পরবর্তী সময় 
প্রায়শ্চিত্েব পব তার উপনয়ন হবাঁব বিধানও পাঁশাপাশি বাখ। হয । 


এই স্তরে ব্রহ্মচ্যাশ্রমে গুকগৃহে উপনয়নে পর বিষ্ভাশিক্ষা শুক 
হবাব বাঁতি বজিত হওয়ায় শুদ্রপেবও বিগ্ভাশিক্ষাব অধিকার স্বীক 
হয়। শূদ্রদের বিগ্ভাশিক্ষার অধিকারেব আভাস মহাভারতে আছে । 
মহাভাবতেব সভাপর্ধের ৩২তম অধ্যায়ে যুধিষ্টিরের রাজন্য-যজ্জে নিমন্ত্রণ 
কবাব জন্য সহদেবেব প্রতি যুধিটিরের আজ্ঞাব মধ্যে “সম্মানযোগ্য 
সদ্িদ্ধান শুদ্রদিগকে সমভিব্যাহাঁবে আনয়ন” করার কথ! আছে । 


এই স্তরে জাতি-বর্ণ-নিবিশেষে সকলেই বিগ্ঠাশিক্ষার অধিকারী 
হন ২ কেবল উপনয়নে ও অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
ও শুত্রের, মধ্যে সামান্য পার্থক্য বর্তমান থাকে । শুব্র পুত্র উপনয়নে 
অনধিকারী হন; বৈশ্য-পুত্র চবিবশ বছরের মধ্যে, ক্ষত্রিয় পুত্র বাইশ 
বছরের মধ্যে এবং ব্রাহ্মণ পুত্র ষোল বছরের মধ্যে উপনয়নে অধিকারী 
হন। ম্ৃত্যুজনিত অশৌচের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ দশ রাত অশোৌচ পালন 
করে এগারো দিনে, ক্ষত্রিয় বারো রাত অশৌচ পালন করে তেবো 
দিনে, বৈশ্য চৌন্দ রাত অশৌচ পালন করে পনোরো দিনে এবং শূড্র 
উনত্রিশ রাত অশৌচ পালন করে ত্রিশ দিনে শ্রাদ্ধ করবে বলে ঘোষণ! 
কর! হয়। | ক্রমশঃ ] 


»শ্যামাপদ ভষ্ট্রাচার্য শ্ুতি সাহিত্য প্রতিযোগিতায় 
তৃতায় পুব্রস্কারপ্রপ্ড রচন৷ 


সভ্তান ঘাওসলে) ও গিতৃভাক্তি 


ুখময় দেবনাথ 


[ প্রশ্নাত শ্বামাপদ তট্টাচাধ্যের স্মরণে ১৩৮৮এর আষাঢ় মাপের 
“শৈবভাবুতী' পত্রিকা যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা 
হইয়াছে তাহানুই পরিপ্রেক্ষিতে এই কথিকাটি লিখিত হইল । ] 


সন্তান বলিতে আমরা বুঝি সম-তান | সম্তানের মধ্যে পুত্র এবং 
কন্যা উভয়েই একত্রে গ্রথিত। এই পুথিবীতে সন্তানের প্রয়োজ নীয়ত। 
খুবই বেশী । পিতা-মাতা সকল সময়ই সন্তান কামন1! করেন। কারণ 
তাদের আশ। তাদের মত তাদের সন্তানও যাতে শৈশব হইতে সুগঠনে, 
সুবিগ্ভা ও বুদ্ধিতে পারদর্শা হইতে পারে। 
এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে-_ 
“অভ্যাস ব্যবহার যেমনতর, 
সন্তানও পাবি তেমনতর |” 
বাৎসল্য বলিতে বুঝি বংসকে পালন করার যে পদ্ধতি । অর্থাৎ 
পিতা মাতার অভ্যাস এবং ব্যবহার যেমন হয় সন্তানের স্বভাবও 
সেইভাবে গড়িয়া ওঠে । তারা কামন! করেন তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে 
মানুষ করিলে একদিন তারাই পিতামাতার হষ্টিস্বরূপ হইয়া দাড়াইবে। 
জনশ্রুতি আছে-_ 
“পিতায় শ্রদ্ধা! মায়ের টান 
সেই ছেলেই হয় সাম্রপ্রান।” 
অর্থাৎ সম্তানের যদি সবদা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও মায়ের প্রতি টান বা 
ভালবাসা থাকে তবে সেই সন্তান জীবনে উন্নতির পথে পদার্পণ করিতে 
পারিবে। যে সন্তান সবদা পিতা মাতাকে লক্ষ্য করিযু! চলিবে এবং 
পিতা মাতার আদেশ মান্য করিবে এবং তাহাকে কার্ধে পরিণত করিবে 
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সে জীবনে কখনই বিফল হইবে না। এমনতর সন্তানের গুরুত্ব 
প্রয়োজনাতীত। এছাঁড়া৷ আমরা দেখিয়া! থাকি সংসারে পিতা-মাতা 
সর্বদা কলহরত থাকিলে পুত্রের বা সন্তানের জীবনও কলহপ্রিয় হইয়া 
ওঠে । এইরকম হওয়া নিশ্চয়ই অনুচিৎ। সবদাই স্বামী ও স্ত্রীর 
মধ্যে টান বা ভালবাসা থাকিলেই সন্তানের জীবনও সেইরূপ কল্পনা 
করা যায়। নতুবা নহে। 

জনশ্রুতি আছে-_- 

“ম্বামীর প্রতি টান ষেমনি 
ছেলেও জীবন পাঁয় তেমনি ।” 

কেননা কোন স্ত্রী যদি প্রত্যহ প্রত্যুষে স্বামীর প্রতি সশ্রদ্ধ তক্তি 
নিবেদন করে তবে সম্ভানদেরও পিতামাতার প্রতি ভক্তি জন্মে। দেখা 
যায় সন্তানেরা বেশীরভাগ সময়ই মায়ের অনুগামী হয় ফলে মা যাহা 
করিবে সন্তানরাও তাহাই করিতে চাহিবে। অর্থাৎ সম্তান হল 
পিতামাতার 900, 507) 15 1106 51806 ০1 01017 102761)05. 
ফলে 2010108110 সন্তানরাও পিতামাতাকে প্রত্যহ প্রত্যুষে ভক্তি 
নিবেদন করিবে-শ্রদ্ধ। করিবে এবং ভালবাসিবে। এইভাবে পিতা- 
মাতার প্রতি শ্রদ্ধা জাগিলেই সেই সন্তান সবদা স্ুপথগামী হইবে। 
সে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই সফল ও কৃতির অধিকারী হইবে। 

এই রকম জনশ্রুতি আছে-_ 

“পিতৃভক্তি অটুট যত 
সেই ছেলে হয় কৃতিই তত ।” 

পিতামাতার খারাপ আচরণ সন্তানের উপর 19160 হয়। তখন 
যেন তাঁদের আপনা থেকে পিতামাতা হইতে ভক্তি উঠিয়া যায়। সে 
কুপথগামী হইতে বাধ্য হয়। ফলে এই সংসার ছুঃখময় হইয়া ওঠে । 

সম্ভতানদের পিতামাতার প্রতি খারাপ আচরণে তারা জীবনে 
কোনদিন পিতা ব! মাতার ভক্তি ব৷ চরণধুলির কণা মাত্র লাভ করিতে 
পারে না। তখন ভৃথেময় এই জীবনের প্রথম হইতেই পিতাষাতার 
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মাধ্যমে সন্তানদের স্বপথগামী হইবার চাবিকাঠি তৈরী হইতে পারে । 
এই প্রসঙ্গে অন্ধ বাংসল্যের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটা মন্তব্য করা যাইতে 
পারে। অন্ধ বাৎসল) বলিতে আমরা কি বুঝি? বসকে পালন 
করার পদ্ধতি যেখানে অন্ধ বা নাই। এই রকম খুব কচিৎ ক্ষোত্রেই 
হইতে পারে । এখানে অর্থাভাবের কোন গুরুত্ব নাই । কারণ পদ্ধতি 
শিখিতে ব! জানিতে কোন অর্থের প্রয়োজন হয় না। পিতার কত্তব্য 
সবদা পুত্রকে সদ্কর্মে পরিচালিত করা। অতঃপর সন্তান বুঝিতে 
পারিলে পিতার প্রতি তাহার শক্তি আসবে ও শ্রদ্ধা করবে। পিতা 
মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাকে কাধে পরিণত করিতে পারিলে 
পুত্রদ্দের জীবন গৌরবময় হইয়া ওঠে। তারা জীবনের প্রতিটি 
পদক্ষেপেই সফল হইবে এবং বিভিন্ম ঘাত-প্রতিঘাত হইতে মুক্তি 
পাস্বে। এমনকি সন্তানেরা অপমৃত্যুর হাতি হইতেও রেহাই পাইতে 
শারে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মাতা-পিতার মানা ঠেলে 
যাওয়ার দরুণ সম্মুখে নানা প্রতিবন্ধক আসিয়। উপস্থিত হয়। তখন 
আমাদের পিতামাতার কথা স্মরণ হয়। ঘটনাচক্রে হঠাৎ বেহিসাবা 
হয়ে পড়লে অকালমৃত্যু আসিতে পারে। তখন পিতামাতার অবস্থা! 
দুঃখজনক হইয়া ওঠে । বিশেষ করিয়া মাতার অবস্থা বেশী খারাপ 
হইতে.দেখা যায় কারণ তিনি শৈশব, হইতে তাকে কোলেপিঠে মানুষ 
করেন। সুতরাং মৃত্যু বা অকালমৃত্যুতে শোকাক্ষন্ন হইয়! ভেঙে পড়া 
উচিত নয়৷ 

কবির ভাষায়-- 

“জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে । 
চিত্র স্থির কবে নীর, হায়রে জীবন নদে ॥ 

খধিগণ বলেন-_“নিজের তুঃখে হাস, আর পরের তুঃখে কাদ |” 

নিজের মৃত্যু ঘি অপছন্দ কর, তবে কখনও কাউকে মর বলোনা । 
ইষ্ট নিষ্ঠাই শোঁক হইতে পরিত্রাণের উপায়। ভগবানের প্রতি একমন 
হয়ে সাধনা! করিলে সকল ছুংখ, কষ্ট ও শোক হইতে পরিত্রাণ পাওয়। 
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যায়। ভগবান সবাইকে বিশেষভাবে বলেছেন_-“কামিনী অর্থাৎ স্ত্রী 
এবং কাঞ্চন অর্থাৎ ধনসম্পদ হইতে তফাৎ তফাত খুব তফাৎ থাক। 
কামিনী থেকে কাম বাদ দিলেই ইনি মা হয়ে পড়েন। ৰিষ অমৃত 
হয়ে গেলেন । আর এই মা-মাই কামিনী নয়কো। মার শেষে 
গীদিষে ভাবলেই সবনাশ । সাবধান মাকে মাগী ভেবে মোরো না। 
প্রত্যেকের মাই জগৎ জননী । প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন 
বূপ। এমনতর ভাবতে হয়। 

পিতা সর্বদা সন্তানের ভালোটা চাহেন। অসৎপথে মরার চেয়ে 
সংপথে মরাই ভাল। জনশ্রুতি আছে-_“হেগে মরার চেয়ে হেঁটে 
মরাই ভাল ।” 

অর্থাৎ অমংপথে জীবন যাপন করার চেয়ে সতপথে জীবন যাপন 
করা ভাল।, পিতামাতা জানেন যে সন্তানের ছুঃখে কাতর হওয়া ভাল 
নহে। কারণ এই পৃথিবীতে আনন্দ আছে বলেই ছুঃখ আছে, হাসি 
আছে বলে কান্না আছে, রাত্রি আছে বলে দিন আছে এবং জম্ম আছে 
বলে মৃত্যু আছে। 

সস্তানদের প্রতি পিতামাতার ব্যবহারই তাদের প্তৃভক্কতি বা 
মাতৃভক্তি লাভের উপায় । 

জনশ্রুতি আছে--“অসৎএ আসক্তি থেকে শোক ও দুঃখ আসে । 
মসৎ পরিহার কর, সৎ-এ আশ্াবান হও, ত্রাণ পাবে । সৎ চিন্তায় 
নিমজ্জিত থাক, সৎ কর্ম তোমার সহায় হবে এবং তোমার চতুদিক সং 
হয়ে সকল সময় তোমাকে সেবা করবেই করবে 1৮ 

প্রকৃত পিতৃভক্ত সন্তানের পিতার প্রতি টান বা ভালবাসা 
থাকবেই। প্রকৃতপক্ষে পিতৃভক্ত হতে হলে বিনীত অহংযুক্ত জ্ঞানী 
হবার প্রয়োজন। ভক্তই প্রকৃত জ্ঞানী । ভক্তিবিহীন জ্ঞান বাচক 
জ্ঞান মাত্র। ভক্তি ব্যতীত সাধনায় সফল হওয়ার কোন উপায় নেই । 
সাধনা বলতে আমরা এখন আমাদের মহত্তম সাধনা পড়াশুনাকে ই 
বুঝি। ভক্তিই সিদ্ধি এনে দিতে পারে। ভক্তির মধ্যে কোন ছুবল্তা 


৯৪৩ শৈবভারতী [ ৮৬ বর্ষ, এ লংখ। 


নেই। প্ররুত ভক্তের কতকগুলো! লক্ষণ থাকবে । যেমন--ভক্তের 
চরিত্রে পাতল। অহংকারের চিহু, বিশ্বাসের চিহ্ন, সৎ চিন্তার চিহ্, 
সদ্ধবহারের এবং উদারতা ইত্যাদির চিহ্ন কিছু না কিছু থাকবেই, 
নতুবা ভক্তি আসতে পারে না। 

জালভভ্তি অর্থাৎ নকল তক্কিযুক্ত মানুষ কাহারো নিকট হইতে 
উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না । উপদেশ দিতে পারে । কিন্তু আসল 
ভক্তিযুক্ত মানুষ উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করেন না। ভক্তি একের জন্য 
বুকে ভালবাসে অর্থাৎ আমরা ঘর্দি করজোড়ে পিতাকে ভক্তি করি ও 
ভালবামি তৰে আমরা অন্তান্ত সকলকে ভালবাসতে পারবো | সৎকর্মই 
হইল ভক্ত হবার উপায় অর্থাৎ ভক্তির অনুরক্তি সং-এ। ভক্তি 
আমাদিগকে সৎ-এর দিকে টানিয়া লইয়। যায়। পিতৃভক্ত সম্তানকে 
অবশ্যই আলোচনাগুলি পালন করিতে হইবে । 


সস (ররর ্পস্ 


বিন্লিখিত ব্যক্তিগণ একশত টাক। প্রদান কণ্ত্র 
ব্ুত্রজ ব্রাহ্মণ সক্ষিলনীব্র আঙ্জীবন সদস্য হয়েছেন 


শ্রীব্রজেন্দ্র লাল নাথ চৌধুরী ডু ননীগোপাল নাথ 
( রেলওয়েগার্ড ) রেলওয়ে ৭/১২ গঃ হাউজিং এষ্টেট 
কোয়াটার নং ১০৬ বি (টি. টি.) সোদপুর, 
আজিমগঞ্জ। ২৪ পরগণ। । 
গ্রী জে. বি. নাথ শ্রীগৌরাঙ্গ রঞ্জন শর্মা 
১৬৩, ডিনামার ভাঙ্গা অজস্তা ফামিচার্স 
গডের ধার গোলাপি, 
গোন্দল পাড়া, চন্দনগর পোঃ মালদহ 


জিলা হুগলী জিল। মালদহ । 


॥ প্রীত্রীগুরুগীতা ॥ 


আশুতোষ ভষ্টাচার্য 


[ মহাতপন্ী স্ৃত ( সৌতি ) নৈমিষারণ্যে পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্রে বসবাস 
করতেন | তিনি ছিলেন মহুধি লোমহর্ধণের পুত্র । তার প্রকৃত নাম ছিল 
উগ্রশ্রবা। তিনি ছিলেন মহাভারত, পুরাণসমূহ ও নানাবিধ ধর্মশান্ত্ের 
কথক । বিভিন্ন অঞ্চলের খধিরা পবিত্র নৈমিষারণ্যের আশ্রমে সমবেত 
হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করলে সমকালীন তাপসশ্রেষ্ঠ সত একের পর 
এক সব বিবৃত করেছেন। সম্প্রতি তারা “ভ্রীপ্রীগুরুগীভা” শ্রবণে 
ইচ্ছুক হয়ে তাঁকে এর সম্বন্ধে বলতে অনুরোধ করেন। সমস্ত কিছু 
জানার পর তার! বুঝতে পেরেছেন, গুরুতত্ব না! জানলে সব জানাই বৃথা 
হয়ে যায়। গুরুতত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি কোনও বিদ্যা বা শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম 
উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই তাদের এই মহা জিজ্ঞাস! | 

শ্রীঞ্রীগুরুগীতা৷ শৈবতন্ত্রলক্ষণাক্রান্ত, শিব ও পার্তীর কথোপকথন- 
ছলে বণিত। এর আদি বক্তা জগদৃগুর যোগিশ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব শঙ্কর 
এবং আদি শ্রোতা জগজ্জননী পরমেশ্বরী পার্বতী । সেইজন্য একে 
আগমতন্ত্রসাহিত্যের অস্তর্গভও বলা হয়। ] 


খষয় উচুঃ।. 
গুহাদ্‌ গুহাতর। বিদ্ধা। গুরুগীতা। বিশেষতঃ । 
ততপ্রনাদাদ্ধি শ্রোতব্যা তৎ সর্ব্বং ব্রুহি মে সত ॥ ১ ॥ 
ঝধিগণ বললেন, হে স্ৃত! বিষ্া ( আত্মবিষ্তা ) গুহা থেকে 

গুহাতর অর্থাৎ অতীব গোপনীয়, বিশেষভাবে গুরুগীতা। (কারণ গুরুগীতা। 
পাঠে ও শ্রবণে আত্মবিষ্ঠ। জাগ্রত হম)। আপনার প্রসাদেই 
( আপনার নিকট থেকেই ) তা শ্রবণ কর! কর্তবা, আপনি আমাদিগকে 
সেই সমস্ত বঙ্গুন। 


১০২ শৈবভারতী [ ২য় বর্য ওয় সংখা? 


স্ুত উবাচ। 


কৈলাসশিখরে রম্যে ভক্তিসাধনততপরা* | 
প্রণম্য পীর্ববতী ভক্ত্য। শঙ্করং পরিপুচ্ছতি ॥ ২ ॥ 
পাঠাস্তর 2 * ভক্তিসাধকনায়কম্‌। 
সত বললেন, রমণীয় কৈলাসশিখরে ( পতিসহ আসীন ) ভক্তি ও 
তার সাধনে ততপরা দেবী পাব্তী € দেবাদিদেব ) শঙ্করকে প্রণাম করে 
ভক্তিসহকারে জিজ্ঞাসা করলেন । 


শ্রীপার্কতুযুবাচ। 


নমো নমে! দেবদেব' পরাৎপর জগদ্গুরো | 
সদাশিব মহাদেব গুরুগীতাং প্রদেহি মে ॥ ৩ ॥ 
পাঠান্তর 2 & নমোইস্ত দেবদেবেশ। 
প্রীপাব্তী বললেন, হে দেবতাগণেরও দেবতা! হে পরাৎপর 
( শ্রেষ্ঠ থেকেও অধিকতর শ্রেষ্ঠ)! হে জগতের গুরু! হে সদাশিব 
( সবদা মঙ্গলময় )! হে মহাদেব! আপনাকে বারংবার প্রণাম করি, 
আমাকে গুরুগীত প্রদান করুন ( বলুন )। 
কেন মার্গেণ ভোঃ স্বামিন্‌ দেহী ব্রহ্মময়ে ভবেৎ। 
ত্বং* কৃপাং কুরু মে ব্রহ্মন্‌ নমামি চরণস্তব ॥ ৪ ॥ 
পাঠান্তর £ * তাং। 
হে স্বামিন! কোন মার্গ অবলম্বন (কোন সাধনপদ্ধতি অনুশীলন ) 
করলে দেহী ( জীব ) ব্রহ্গাময় হয়, আপনি কৃপা করে তা আমাকে 
বলুন। হে ব্রহ্মন্! আপনার চরণে প্রণাম | 


্রীশঙ্কর উবাচ। 


যস্য দেবি" পরা ভক্তিরথা দেবে তথা গুরোৌ । 
তস্ভৈতে কথিতা হার্থা: প্রকাশ্যন্তে মহাত্মভি** ॥ ৫ ॥ 


পাঠান্তর £ * দেবে, ক্* প্রকাশাস্তে মহাত্মবনঃ। 


আবা়-শ্রাৰণ "৮৯ ] | শ্রীত্রীগুরগীতা ১৩ 


শ্রীশঙ্কর বললেন, হে দেবি! দেবতার প্রতি যেরূপ, গুরুদেবের 
প্রতিও ধার সেইরূপ পরা ভক্তি (পরম ভক্তি) আছে, মহাত্মাগণ কর্তৃক 
( পরমার্থতত্ববিষয়ক ) এই সকল কথা তার নিকটেই কথিত হয়ে 
প্রকাশিত হয়। 
যদজ্খি কমলদন্ৰং ছুঃখতাপনিবারকম্‌। 
তারকং বিপদাং বন্দে শ্রীগুরুং প্রণমামাহম্‌ ॥ ৬ ॥ 
ধার শ্রীচরণকমলযুগল ছুঃখ ও তাপের নিবারক, বিপদ থেকে 
ত্রাণকারক, সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি বন্দনা করি ও প্রণাম করি। 
মম বূপাসি দেবি ত্বং ত্বত্গ্রীত্যর্থ বদাম্যহম্‌। 
লোকোপকারকঃ প্রশ্নো ন কেনাপি কৃতঃ পুরা ॥ ৭॥ 
হে দেবি! তুমি আমারই স্বরূপা, ভোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি 
বলছি। লোকহিতকর এই প্রকার প্রশ্ন পুরে আর কেহই করেন নি। 
ছুল্লপভং ত্রিষু লোকেঘু তচ্ছুণুঘ বদাম্যহমূ। 
কিঞ্চদ্‌ গুরুং বিন নাম্যৎ সত্যং সত্যং বরাননে ॥ ৮ ॥ 
ভ্রিভুবনে ছুর্লভ, তা (গুরুগীতা) আমি তোমাকে বলছি, শ্রবণ কর। 
হে বরাননে ! গুরু ব্যতীত অন্ত কিছুই সত্য নয, তা যথার্থ জেনো । 
তল্লাভার্থং প্রযত্বং হি কর্তব্যঞ্চ মনীষিভিঃ । 
গুঢা বিগ্া জগম্মায়া দেহমজ্জানসম্ভবম্‌ ॥ ৯॥ 
বিদ্যা (ব্রহ্মবি্যা ) অত্যন্ত গুঢ়াঃ জগৎ মায়া ( জগৎ মায়াপ্রভাঁবে 
বর্তমানের ন্যায় প্রতিভাত ): দেহ অজ্ঞান থেকে সম্ভৃত-_-এই সব বুঝে 
মনীষিগণের সেই ( সদ্গুরুজ্ঞান ) লাভের জন্য যতবু নেওয়া একাস্ত 
কর্তব্য । 
তদহং স্বপ্রকাশেন গুরুশব্ধেন কথ্যতে । 
দেহী ব্রহ্ম ভবেদ্‌ যম্মাৎ তৎ কৃপার্থং বদাম্যহম্‌ ॥ ১০ ॥ 
স্বয়ং প্রকাশমান গুরু শব্দের দ্বার “আমি সেই” অর্থাৎ “সোহহং” 
এই অন্বেদজ্ঞান কঘিত হয়। যেজ্ঞান লাভ করলে দেহী (জীব ) 
্রহ্মময় হয়, তা কৃুপাবশত আমি তোমাকে বলছি। 


১০৪ শৈবভারতী [ ২স্স বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


বেদশাস্ত্রপুরাণানি ইতিহাপাদিকানি চ। 
যস্ত্মন্ত্রাদিবিষ্যানাং* মৃত্যুরুচ্চাটনাদিকম্‌ ॥ ১১ ॥ 
শৈবশাক্তাগমাদীনি অন্তদ্বহুমতানি চ। 
অপভ্রংশানি শাস্ত্রাণি** জীবানাং ভ্রানস্তচেতসাম্‌ ॥ ১২ ॥ 
পাঠান্তর 2 *% বিজ্ঞানং, *+*% গ্রণশ্ন্তি সমস্তানি | 
বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ ; যন্ত্র ও মন্ত্র প্রভৃতি 
বিস্তা ; মারণ, উচাঁটনঃপ্রভৃতি আভিচারিকী ক্রিয়া ; শৈব ও শাক্তগণের 
আগম প্রভৃতি তন্ত্রসমূহ এবং অগ্যান্ত বহুপ্রকার মত-_এই সমস্তই 
€ গুরুনিষ্ট। ব্যতীত ) ভ্রান্তচিত্ত জীবগণের নিকট বিকৃতার্থ লাভ করে 
অর্থাৎ নিম্ষল হয়। 
বেদশান্ত্রপুরাণানি কৃত্বা বৈ গুরুকাম্যা । 
স্বয়ং লোকগুরঃ সাক্ষাজ্জায়তে বেদত ত্ববিৎ ॥ ১৩॥ 
যিনি গুরুদেবের গ্রীতিকামনায় বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ, 
ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করেন, তিনিই বেদতত্ববিদ্‌, তিনিই স্বয়ং সাক্ষাৎ 
লোকগুরু হয়ে থাকেন । 
যজ্জব্রততপোদানজপতীর্থান্ুসেবনমূ। 
গুরুতত্বমবিজ্ঞায় নিক্ষলং নাত্র সংশয়; ॥ ১৪ ॥ 
গুরুতত্ব না জেনে যত, ব্রত, তপস্তা, দান, জপ, তীর্থপর্টন প্রভৃতি 
করলে তা নিম্ষল হয়, এতে কোন সংশয় নেই । 
সর্ববপাপবিশুদ্ধাত্ব! শ্রীগ্ুরোঃ পাদলসেবনাঁৎ | 
সর্ববতীর্থাবগাহানাং* ফলং প্রাপ্জোতি নিশ্চিতম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
পাঠীস্তর ঃ * সর্ধতীর্থাবগাহস্ত | 
শ্রীগুরুর পদসেবা করে জীব সর্বপাপ বিমুক্ত হয়ে বিশুদ্ধতা 
(শুদ্ধচিত) হয় ও সব্বতীর্থ অবগাহনের (আজানের) নিশ্চিত ফল প্রাপ্ত হয়। 
গুরুপাদোদকং সম্যক সংসারার্ণেবতারণম্‌ । 
অজ্ঞানমুলহরণং জম্মকম্মনিবারণস্‌ ॥ ১৩ ॥ 
পাঠান্তর £ * গুরোঃ পাদোদকম্‌। 


আধাঢ-শ্রাবণ *৮৯ ] শ্ীশ্রীগুকগীত! ১৩৫ 


গুরুদেবের পাঁদোদক (শ্ীচরণামৃত ) সম্যগভাবে সংসার-সাগর 
থেকে ত্রাণ করে, অজ্ঞানের মূল কারণ হরণ করে এবং জন্ম ও কর্ম 
নিবারণ করে অর্থাৎ পুনর্জন্ম রোধ করে । 
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং গুরুপাদোদকং পিবেৎ। 
গুরুবুদ্ধাযাত্মনে নান্তৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
জ্ঞান ও বৈরাগ্য সিদ্ধির জন্য গুরুদেবের পাদোদক পান করবে । 
গুরুবুদ্ধি (জ্ঞান) ভিন্ন আত্মার (দেহীর ) অন্ত উপাঁয় নেই। আমি 
সত্য বলছি। ৃ 
গুরুপাদোদকং পেয়ং গুরো রুচ্ছিষ্টভোজনম্‌ । 
গুরুমূর্তেঃ সদা ধ্যানং গুরুস্তোত্রং সদা জপেৎ ॥ ১৮ ॥ 
গুরুদেবের পাদোদক পান করবে, গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট (ভূক্তাবশিষ্ট) 
ভোজন করবে, সর্বদা গুরুমূতি ধ্যান করবে এবং সর্ধদা গুরুস্তোত্র জপ 
করবে। 
কাশীক্ষেত্রং নিবাসোহিস্য জাহুবী চরণোঁদকম্‌। 
গুরুবিবশ্রেশ্বরঃ সাক্ষাত্তারকং ব্রন্মনিশ্চিতম্‌ ॥ ১৯ ॥ 
গুরুদেবের বাঁসস্থাঁনই কাশীক্ষেত্র, তার শ্রীচরণামৃতই গঙ্গা, গুরুদেবই 
সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর এবং তিনিই নিশ্চিত তারকক্রন্ধ | 
গুরুপাদাশ্জং স্মৃত্বা জলং শিরসি দাপয়েৎ। 
শির পদাঙ্ছিতং কৃত্বা গয়াস্ু চাক্ষয়ো বটঃ ॥ ২০ ॥ 
গুরুদেবের চরণকমল স্মরণ করে মস্তকে জল সিঞ্চন করবে এবং 
শিরে তার শ্্রীপাদচিহ্ন অঙ্কিত করে গয়াতে অক্ষয় বট সদৃশ 
( চিরস্থায়ী ) হবে। 
ভীর্থরাজঃ প্রয়াগোহসৌ গুরুমূর্ত্যে নমো নম: | 
গুরুমূত্তিং স্মরেন্সিত্যং গুরুনাম সদ জপেৎ ॥ ২১। 
গুরুদেবই তীর্ঘরাজ প্রয়াগ। গুরুদেবের মৃতিকে বারংবার প্রণাম । 
নিত্য গুরুদেবের মৃতিকে স্মরণ করবে এবং সর্বদা গুরুদেবের নাম জপ 
করবে। 


১০৬ শৈবভারতী [ খ্য়বর্ধ, ও সংখ্যা 


গুরোরাজ্ঞাং প্রকুব্বীতি গুরোরন্ং ন ভাবয়েৎ। 
গুরুবক্তে, স্মিতং ব্রহ্ম প্রাপ্যতে ততপ্রসাদতঃ ॥ ২২ ॥ 
গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করবে এবং গুরুদেব ব্যতীত অন্ধ কারো 

চিন্তা করবে না। গুরুদেবের বক্তে, (বদনে ) অবস্থিত ব্রহ্ম তার 
প্রসাদেই লাভ কর! যায়। 

গুরুমূর্তেঃ সদ] ধ্যানং ষথাবৈ বিনিয়োজিতম্* । 

স্বাশ্রমোন্তং স্বজাতিঞ্ স্বকীন্তিং পুষ্টিবদ্ধিনীম্‌ ॥ ২৩ ॥ 

অন্যৎ সর্ববং পরিত্যজ্য গুরোরন্যং ন ভাবযেৎ। 

গুরুবাক্ত, স্থিতা বিদ্যা গুরুভক্তান্ুলভ্যতে ॥ ২৪ ॥ 


পাঠান্তর ৪ * যথা স্বামিনি যোধিতঃ । 
যেমন ভাবে বিনিয়োগ (প্রযুক্ত ) করা হয়েছে, তেমনি সর্বদা 
গুরুদেবের মৃতি ধ্যান করবে। ম্বীয় আশ্রমোক্ত ও স্বজাতিবিহিত 
(বর্ণোচিত ) কর্ম, পুষ্টিবধিনী স্বকীতি এবং অন্যান্ত সকল বিষয় পরিত্যাগ 
করে গুরুদেব ভিন্ন অন্ত কিছু চিন্তা করবে না। গুরুদেবের বদনে 
অবস্থিত বিছ্ঠ। (ব্রহ্মবিদ্যা ) গুরুতক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়। 
তস্মাৎ সব্বপ্রষত্তেন গুরোরারাধনং কুরু। 
গুরুবন্তে, স্থিতং ব্রহ্ম গুরুভক্ত্য] চ'লভ্যতে ॥ ২৫ ॥ 
সেইজন্য পরম যত্বুসহকারে ( সকলপ্রকার যত্বের দ্বারা ) গুরুদেবের 
আরাধনা কর । গুরুদেবের বদনে অবস্থিত ব্রহ্ম গুরুভক্তির দ্বারাই লভ্য। 
ত্রেলোক্যস্ষুটবক্তারে। দেবাছ্যনুরপন্নগাঃ। 
ঞবং তেষাঞ্চ সর্ববেষাং নাস্তি তত্বং গুরোঃ পরম্‌ ॥ ২৬ ॥ 
দেবতাদি, অসুর ও পন্নগগণ ত্রিলোকে সিদ্ধবাক্‌। তাদের সকলের 
মধ্যেও গুরুতত্বের অধিক তত্ব নেই, তা নিশ্চিত । 
গুঁকারশ্চান্ধকার; স্তান্রকারস্তেজ উচ্যতে। 
অজ্ঞাননাশকং' ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৭॥ 
পাঠাস্তর 2 * অজ্ঞানধ্বংসকং । 


আধাচ়-শ্রাবণ ৮৯ ] শ্রীতীগুরুপীতা ১৬৭ 


“তরু” শব্ষের %-কারের অর্থ অন্ধকার এবং “ক'-কাীর € সেই 
অন্ধকারনাশক ) তেজরূপে কথিত। অতএব গুরুদেবই অজ্ঞাননাশক 
ত্রচ্ম, তাতে সংশয় নেই । 

গুকারঃ প্রথমো। বর্ণো মায়াদিগুণভাসক2। 
রুকারো দ্বিতীয়ে। ব্রচ্গা মায়ীভ্রাস্তিবিমোচকঃ ॥ ২৮ ॥ 

প্রথম বর্ণ €&”কাঁর 'মায়াদি গুণভাসক ব্রহ্ম অর্থাৎ সণ ব্রহ্ম এবং 

দ্বিতীয় বর্ণ রু'-কার মায়ারূপ ভ্রান্তিবিমোচক ব্রহ্ম অর্থাৎ নিগুণ ব্রহ্ম । 


গুকার*শ্চান্ধকারঃ স্যাপ্রেকার**স্তন্িরোধকহ | 
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ২৯ ॥ 
পাঠাস্তর 2 * গুশব্দ, +** স্যাদ্রশব্দ | 
“কারের অর্থ অন্ধকার, “রু'-কারের অর্থ তার নিরোধক 


( নিবারক ); অন্ধকার নিরোধ বা নিবারণ করেন বলেই “গুরু” শব 
কথিত হয় । 


এবং গুরুপদং শ্রেষ্ঠং দেবানামপি ছুল্ল ভিম্। 
হাহাহুহ্গণৈশ্চৈব গন্ধববাগ্ৈশ্চ পুজাতে ॥ ৩০ ॥ 


এই প্রকার শ্রীগুরুপদ শ্রেষ্ঠ, দেবতাদেরও ছুর্লভ । হাহা হুহগণ 
এবং গন্ধব প্রস্তুতি কর্তৃক ত৷। পুজিত হয়ে থাকে । 


| ক্রমশঃ 





প্রম-সংশোধন 
১৩৮৯ জৈোট্ট সংখ্যার ৬২ পৃষ্ঠায় “চি্রিপত্র”শএর শেষ লাইনে-__০09 
৭517£215-তৈ ১০০০1911890 করেছে পাঁচ/ছয় বছর আগে*****এর স্থলে 
8010)6 901:8০15-তে 91১০০151152 করেছে পাঁচ/ছয় বছর আগে-***** 
এইরূপ হবে। 


মাত্ত আতাশ ঘাণগি 


ধীরেন দ্বেবনাথ এম. এস-সি., বি. এড. 


২৮শে অক্টোবর ভোর সাতটায় ব্যাণ্ডেল জংশন থেকে বিহারের 
ধানবাদগামী 'ব্রাকভায়মণ্ড মেইল ট্রেনে চড়ে, বেলা দশটা নাগাদ 
বরাকর ষ্টেশনে পৌছলাম। বরাকরের পরের ষ্টেশন কুমারডুবিতে 
নেমে রিকা। বা ট্যাক্সি যোগে যদিও মাইথনে পৌছান যেত তবুও আমি 
তা" না কৰে" কল্যাণেশ্বরের “জাগ্রত-কালী” দর্শনের নিমিত্ত ট্যাক্সি করে; 
কল্যাণেশ্বরে গিয়ে, সেখান থেকে বাসযোগে মাইথনে যখন পৌছলাম 
তখন ছুপুর একটা । 

যে বন্ধুটির কাছে আমি গিয়েছিলাম সে মাইথন হাসপাতালের 
একজন “কম্পডিগ্ার তাকে হাসপাতালেই পেয়ে গেলাম এবং তাকে 
পেয়ে আমি যেমন আনন্দিত হ'লাম সেও আমাকে পেয়ে খুব আনন্দিত 
হংল। “ডিউটা, ( সকাল ছ'ট1 থেকে ছুপুর ছু”টা ) শেষ করে আমাকে 
নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। বন্ধুর কাছে জানতে পারলাম তাদের মেসের 
বাবুগিটি “ভাই ফোঁটা” নিতে বাড়ী গেছে, তাই মেসের রান্না-বান্না! বন্ধ । 
কাছাকাছি একটা হোটেল থেকে ছুপুরের খাওয়া দাওয়াটা সেরে 
নিলাম । তারপর চলে এলাম মেসে! ওখানে ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম নিয়ে 
আবার ওর সঙ্গে চলে গেলাম কালীপ্রতিমা দর্শনে ( কালী পুজোর 
পরদিন)। এবার মাইথনে সবস্তুদ্ধ পাঁচ/ছ'খানা কালীপুজো হয়েছে । 
ছু'তিন খানা প্রতিমা দর্শন করে, চললাম মাইথন বাঁধের দিকে । 
বরাকর নদীর উপর বাঁধটি দৈর্ঘ্যে প্রায় এক কিলোমিটার। বাঁধের 
উপর দিয়ে যানবাহন ও জনসাধারণের চলার জন্য আছে গীচঢাঁলা চওড়া 
রাস্তা । বাঁধের এক পাশে আছে আনুমানিক তিন/চার মাইল দীর্ঘ 
একটি জলাশয় ([9567$017 )। এই জলাঁশয়েই জল এসে জমা 
হয় এবং বাঁধের সাহায্যে ওই জলকে আটকে রাখ! হয়। জলাশয়ের 


আবাচ-্শ্রাবণ ৮৯] মাইথলে মাতাশ ঘণ্টা ১০৪ 


মাঝে সবুজ গাছপাল! আবৃত খুদে পাহাড়গুলি দূর থেকে দেখলে 
মনে হয় যেন সমুত্রের মধ্যে ছোটছোট দ্বীপ মাথা উচু করে ছাড়িয়ে 
আছে। বাঁধের উপর থেকে নীচের দিকে তাকালে মাথা ঝিম্বিম 
করে এই বাধেরই তলদেশে আবার কয়েকটি প্রকাণ্ড দরজা ( ৬2161 
53180500775 8869) রয়েছে । বর্ধাকালে যখন জলের চাপ খুব বেশী 
হয় বা বন্তা দেখা দেয় তখন জলের চাপ কমানোর জন্য ওই দরজাগুলি 
খুলে দেওয়া হয়। শুকনো মরশুমে অবশ্য দরজাগুলি বন্ধই থাকে। 
রাত আটট। অবধি বাঁধে অবস্থান করে মেসে ফিরলাম । আমার গান 
গাওয়ার অভ্যাস থাকায় আমার বন্ধু ও অন্যান্য কয়েকজনের অনুরোধে 
ঘণ্টা খানেক গানগেয়ে শুনালাম। পরে পাশের মেসের বন্ধুদের 
ভোজনালষে নৈশ ভোক্র শেষ করে শুয়ে পড়লাম । 

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে চা-পাঁন পর্ব সমান্ত করে 
বন্ধুর সঙ্গে মাইথন জলবিছ্যাৎ কেন্দ্র 0%9101)010 [7500] 9186101) 
দেখতে চললাম । যথাসময়ে অফিস থেকে অনুমতি নিয়ে একজন কর্মীর 
সাথে ষ্টেশনের মধ্যে ঢুকলাম । একটি সুউচ্চ পাহাড়ের অভ্যন্তরে 
পাথর কেটে তৈরী কর! হয়েছে এই ষ্টেশনটি । ভূমি থেকে এটি প্রায় 
৩২০ ফুট নীচ পর্বস্ত বিস্তৃত। ষ্টেশনটিকে ভিতর থেকে একটি দ্বিতল 
দালান বলে মনে হবে। বাইরে থেকে পাথর কেটে সুড়ঙ্গ আকারে 
তৈরী কর! হয়েছে ন্ুদীর্থ একটি পথ এবং ওই পথটি ক্রমশঃ ঢালু হয়ে 
মিশেছে গিয়ে স্টেশনটির সাথে । পর্থটির ভিতরের শেষ প্রান্তে দেখা 
গেল পর পর তিনটি কক্ষ এবং প্রত্যেকটিতে বসান একটি করে বিরাট 
আকারের '্রান্সফরমার' (081050017067)। এরপর ঢুকলাম স্টেশনের 
মধ্যে। আমাদের সাথে যে কর্মীটি ছিলেন তিনি “গাইডের মত সমস্ত 
ষ্টেশনটি ঘুরে দেখালেন এবং বুঝিয়ে, দিলেন। ষ্টেশনে ঢুকে একটু 
বাঁদিকে গিয়ে দেখলাম--তিনটি 'জেনারেটর” পরপর বসানো রয়েছে । 
জানতে পারলাম-_ প্রতিটির ওজন একশো কুড়ি টন | এই জেনারেট- 
গুলির প্রত্যেকটি আবার এক একটি 'টারাইন” বা চাকার সাথে 


১১৪ শৈবভারতী [ ২য় বধ, ওয় সংখ্যা 


আহুমানিক পনের-যোল ইঞ্চি ব্যাসের লৌহদগ্ডের সাহায্যে যুক্ত 
বাধের যে পাশে জলাশয় সেই পাশে পাহাড়ের গায়ে ছত্রিশ ফুট দের্ধয 
ও ত্রিশ ফুট প্রস্থযুক্ত একটি সুড়ঙ্গ কেটে টার্বাইনগুলো পর্যন্ত নেওয়া 
হয়েছে । এই স্ড্গপথে জল প্রবল বেগে এসে পতিত-হয় টাবাইন- 
গুলির উপর এবং টার্বাইনগুলিকে প্রবল গতিতে ঘুরায় | টার্ধাইনগুলির 
এই ঘূর্ণনের ফলেই জেনারেটরগুলিতে উৎপন্ন হয় বিছ্বাৎ। এই 
বিদ্যুৎ ট্রান্দফরমারে যায় এবং সেখান থেকে তারের সাহায্যে সরবরাহ 
কর! হয় বাহিরে । প্রতিটি জেনারেটরের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কুড়ি 
মেগাওয়াট । এরপর লোহার সিড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে নীচতলায় নেমে 
গেলাম । যে জল টাবাইনগুলিকে ঘুরায় সেই জল তিনটি সুড়ঙ্গ পথে 
পাহাড়ের বাহিরে বেরিয়ে যায়। এই জল বর্ধমান ও বিহারের কিছু 
অঞ্চলে ধান, গম ইত্যাদি চাষের জন্য ব্যবহৃত হয় সেচ কাধে । নীচ 
তলায়: দেখতে পেলাম, জেনারেটরগুলির পার্থে এক হাজার পাউগ্ড 
ওজন চাপে কাবন-ডাই-অক্সাইড ভরা অনেকগুলি গ্যাস-সিলিগার | 
জেনারেটরগুলির সাথে যুক্ত রয়েছে বান্ধব ও পারদ থার্মোমিটার । যদি 
কোনক্রমে জেনারেটরগুলির কোনটির তাপমাত্রা হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে গরম 
হয়ে উঠে তাহলে পারদস্তস্তের উচ্চতা বেড়ে যাবে এবং বান্ব জ্বলে 
উঠবে । ইহা দেখে কর্মীর! ওখান থেকে সরে যাবেন নিরাপদ স্থানে 
এবং সাথে সাথে এ সিলিগারগুলির মুখ ম্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গিয়ে 
প্রচণ্ড বেগে বের হয়ে আসবে গ্যাস এবং বরফের মত ঠাণ্ডা করে 
দেবে জেনারেটরগুলিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই | স্টেশনের ভিতরে 
কোন যন্ত্রে আঞ্চন লেগে গেলে তা” ত্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিবাপিত হনে । 
এমনকি কোন দুর্ঘটনা দেখা দিলে কর্মীরা যাতে তাভাতাড়ি বাহিরে 
বেরিয়ে আসতে পারেন তার জন্য আছে গুপ্ত পথ । স্টেশনের ভিতরকার 
ছুষিত বায়ু বেরিয়ে ষাবার জন্য রয়েছে একটি চোঙ এবং বাইরের 
বিশ্তুদ্ধ বায়ু ভিতরে সরবরাহের জন্য রয়েছে তারের জালযুক্ত একটি 
ঘর। এজন্য ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাসে কোনরূপ অন্ুবিধা হয়না । এই 
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স্েশনটি জার্মানী ও ফ্রান্সের সহযোগিতায় ১৯৫৭ সালে স্থাপিত 
হয়েছে । জেনারেটরগুলি এসেছে জার্মানী থেকে এবং টার্ধাইনগুলি 
এসেছে ফ্রান্স থেকে । কোন যন্ত্র কাজ করতে অক্ষম হলে এ যক্ত্রের 
মধ্য থেকে অনবরত একটা শব্দ বের হতে থাকবে এরং শব্দ শুনে 
কর্মীর! বুঝতে পারবেন ষে যন্ত্রটি খারাপ হয়ে গেছে। তখন সময়মত 
তার! যগ্ত্রটি মেরামত করে নেবেন। ষ্টেশনের নীচতলায় কয়েকটি 
লেদ মেশিন আছে । এই মেশিনে তৈরী হয় ছোট ছোট যন্ত্রাংশ । 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাইথন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি 
পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জিলায় অবস্থিত । এখানে আরও রয়েছে স্বল্প 
আয়ের লোকজনদের থাকার জন্য 1,.8-09. (105%/61 11800171105 
017০9019) কোয়ার্টার । এটি বাঁধ থেকে একটু দূরে জলাশয়ের পাড়েই 
অবস্থিত। অবশ্ব, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগুলিকে ভাড়া 
দিচ্ছেন। যুবকদের জন্য রয়েছে যৎসাম্যন্থ খরচে থাকার জন্য % ০7001) 
1705/61. সবগুলিই দেখতে বেশ, সুন্দর ও সাজান গুছান। বাঁধের 
ওপারে অর্থাৎ বিহারের ধানবাদ জেলাম্ব রয়েছে অফিসসমূহ, কর্মীদের 
চিত্ত বিনোদনের জন্য ক্লাব, প্রেক্ষাগৃহে, সবুজ বৃক্ষরাজি সুশোভিত 
পার্ক এবং স্ুরম্য আবাসিক কোষাটার, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল । 
এছাড়াও আছে দোকানপাট, বাজার ইত্যাদি । প্রায় চার হাজার 
কম এই কেন্দ্রটির বিভিন্ন বিভাগে কাজ করছেন। এদের অর্ধেকের 
বেশীই বাঙ্গালী । মাইথন জ্বলবিত্যৎ স্টেশনটি [990007 ৬2119 
00109018001] বা 1). ৬. 0০.-র অন্তভূক্ত একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কেক্্র। মাইথন ছাড়া [). ৬. 0০.-র আরও কয়েকটি ষ্টেশন রয়েছে । 
এগুলো হচ্ছে- হুর্গাপুর, বোকারো, পাঞ্চেৎ, তিলাইয়া, চন্দ্রপুরা ও 
কোনার। এগুলোর মধ্যে পাঞ্চে ও তিলাইয়া-_-জলবিদ্যৎ উৎপাদন 
কেন্দ্র এবং ছুর্গাপুর, চন্দ্রপুরা, বোকারো ইত্যাদি হলো তাপবিদ্যৎ 
উৎপাদন কেন্দ্র। কোনার কেন্দ্রটিতে কোন বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না, 
জলসেচ হয় মাত্র । 10. ৬. (০.-র বহুমুখী প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে-_- 


১৯২ 
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বিছ্যাৎ উৎপাদন, জলসেচ, বস্তা নিয়ন্ত্রণ, বৃক্ষরোপণ, মৎস চাষ ইত্যাদি । 
[).৬.0.র সদর দপ্তর কলিকাতায় অবস্থিত। 

মাইথনের দর্শনীয় সবকিছু দর্শন করে হোটেলে আমর! ছুপুরের 
খাওয়াটা সেরে একটার সময় মেসে ফিরলাম এবং প্রায় ঘণ্টা তিনেক 
বিশ্রাম নিলাম | বিকেল চারটায় বাড়ীর উদ্দেশে রওয়ানা দিয়ে 
ট্যান্সিযোগে কুমারডুবি ষ্টেশনে এলাম এবং পাচট। পাচ মিনিটে আবার 
ব্ল্যাক ভায়মণ্ডে চড়লাম। যখন বাড়ী পৌছলাম তখন রাত দশট]1। 


এরা পপ টিউ৯১১দ 





পাত্র-পাত্রী ঘিভাগ 


পাত্র (২৪), কল্যাণীতে সরকারী সংস্থায় 
স্থায়ী, ফর্সা, স্ুদেহী, নিরামিষাশী | 
সরকারী চাকুরীরতা ফর্সা, সুশ্রী 
পাত্রী অগ্রগণ্য ॥ অধ্যাপক 
উমাপদ নাথ, কৃবিকুণ্ত, কুইকোটা, 
পোঃ মেদিনীপুর । 

পাত্রী (১৯), লম্থ। মাঝারী পড়ন, ফ্ণ। 
স্কুল ফাইন্যাল অনুতীর্ণা । সুউপায়ী 
উপযুক্ত চাকুরীজীবী বা ব্যবসাক্ী 
পাত্র চাই । পাত্রীর পিত। হাবড়ায় 
বিখ্যাত ব্যবসায়ী। শ্রীঅমুল্যচন্র 
নাথ, গ্রাঃশ্পুর, পোঠঃহাবড়া, 
জি: ২৪ পরগণ]। 

পাত্র এম. এ. (অস্ক), ও এল. এল. বি, 
হা 01955 স্কুলের শিক্ষক | 

এবং 

পাত্রী (২৭), এম. এ. ( বাংল! ) পরীক্ষা 
দিয়াছে । খেয়া ও রবীন্দ্র সঙ্গীতে 
সঙ্গীত বিশারদ। রং ফর্সা (৫) 
ছুই দাদা ইঞ্জিনিয়ার । শ্রীগোষ্ঠ 
বিহারী নাথ, কপাট হাট, পোঃ 
ডায়মণ্ড হারবারঃ জি: ২৪ পরগণ।, 
লিনকোড-৭৪৩৬৩১ । 


পান্্রী (৫-৩), শ্থামবর্ণা, বয়স ২০ 
স্বাস্্যবতী স্ুকেশিনী সুশ্রী । উচ্চ 
মাধ্যমিকে ১ম বিভাগে পাশ এবং 
১৯৮২-তে বি. কম দিয়াছে। 
উপযুক্ত পাত্র চাই । 

এবং 

পাত্রী (২৬) সুশ্রী গৌরবর্ণা ও 
স্বকেশিনী 1. 05০1, প্রথম শ্রেণী 
(01091051091 [57617)261) বতমানে 
কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে গবেষণা" 
রতা। উপযুক্ত 57610621 পাত্র 
চাই। শ্রগ্রবরঞন দেবনাথ। 
সংগ্রামগড়, পোঃ বেঙ্গল এনামেল, 
পলতা, জিঃ-২৪ পরগণা। 


পাত্রী (২০) বি. এ. পাশ, গৌরবর্ণা, 
সুত্র স্বাস্থ্যবতী ও গৃহকর্ষে নিপুণ | 
স্থচী ও পোষাক প্রস্তুত কাজে 
পটু । ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী 
ভাষায় কথোপকথনে অভাস্থ] ৷ 
উপযুক্ত পাত্র চাই । 1. ০..106০- 
[280)) (00. ০. 460. 96০001 
৬13, 0.09-89100258821, 
[01801311950 (06. 2) 


ফোন : ৪২-১৪৪৬ 


বিদ্ধ ধঙ্ষত্র ও সিল্কের জেনপ্রিঘ্ব প্রতিষ্ঠান 


খাদি এম্পোরিয়াম 


আধুনিক ডিজাইনের খদ্দর ও সিক্ষের তৈয়ারী 
পোষাক স্থলভ মূল্যে পাওয়। যায়। 


১৪৫, রাসবিহীরী এন্ডিনিউ, কলিকাতা-২৯ 


(বাসম্তভীদেবী কলেজের পাশে ) 
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“রত পর বি বগি, রক বর রন ০ ব্রত ০ ৯৮, এ আন খা আর 


অণীক্রে ভাগাল 


প্রোঃ শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ 


বারকোষ, কেউটা চাঁকি, পিড়া, বেলুন ইত্যাদি কাঠের জিনিষ 
পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। 


৫৭ কালীকুঝুঃ ঠাকুর ঘট, কলিকাতা-৭০ 


“নন এ ৯, 4 ১ এ ১ এ পি এ এওটি এ আহার, এরা, এ এআ” 


তে্বাজ্হম্দ শ্বজকাজশস্স 


পাইকারী ও খুচরা বস্ত্র বিক্রয় কেন্দ্র 


তেহট্র, নদীয়। 


প্রোঃ শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মজুমদার 
শ্রীপতিতপাবন মজুমদার 


সস এবি এ এ হার ও এ পাত “সস ৯ এ এ এ ১ ১ যত করি 
ঘি ্ছ'€) ছু ০ 
০্2/৮07 3/১7/1২-0001,/১ 0177 ১৬৯/১1৬ 


০? 47100৭77785 576077১ 


ঢ০০.])9াবা924, 0৮. 088ঞনান 


খাট এর, ০ এ 4৮ হি রে, এতে ৫ রি, এ এ, এ রি, রি পা 


রুজ্জ বর্মণ সপ্মিলনীর ধুখপত্র 
£ভডে)তত) 


নিয়মাবলী 


১। বৈশাখ মাস হ'তে শৈবভারতীর বৎসর আরম্ভ । বৎসরের যে কোন 
মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া] বায় । 

২। পত্রিকার সভাক বাঁধিক গ্রাহক চাদ! আট টাকা । বাধিক গ্রাহক 
টাদা অগ্রিম দেয় । প্রতি সংখ্যার মূল্য পঁচাত্তর পক্পসা । আজীবন 
সদগ্য চদা একশত টাকা । 

ও। “শৈধভাবতী'তে প্রকাশার্থ ঘ্চন। নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪1৫ পৃষ্ঠার 
অনধিক ) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হয়৷ 
বাঞ্চনীয় । সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ 
পাঠানো সম্ভব নয়! সম্পাদকমগ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, 
পারবঙ্তন ও পরিবর্জদ করনে পারবেন ! 

৪1 পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন। 

«| বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্টা পঞ্চাশ টাকা, অর্ধ পৃষ্টা ব্রিশ টাকা, 
সিকি পৃষ্ঠ! কুড়ি টাক। । এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার শ্বতন্তর। 
ব্লকের জন্থ পৃথক খরচ দেয় । বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ ভী। প্রীবাসচজ 
দেবনাথ, ৪৮, টাল। পাক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৩৭, এর 
সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। 

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা-__পন্ভ্িকা সম্পার্দক 

ভ্রীনুবোধকুমার নাথ, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ শ্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, 

পিন--৭৪১২৪৭ | 

গ্রাহক চাদ্। পাঠাবার ঠিকানা কোষাধ্যক্ষ শ্রীগণেশ চক্র নাথ, 

৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্্রাট, ক'লকাতা-৭*০০০০৭। 

৮। অন্যান্ত খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকান1--সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুবলচজ্্ 
দেবনাথ, ৪৮, টাল] পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা1-৭০ *০৩৭। 


স্পট 


এপ পাস পাদ স্পা না তা সপন কপি ০১১৬ ০ ্ সি 


০ বিঃ দ্রঃ: যারা এককালীন একশত টাক। দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সশ্মিলনীর 
আজীধন সাশ্য হবেন, ভীরা “শৈবধভারতী' বিনাযুক্দ্যে পাবেন । 


ও নমঃ শিবা শৈবভায়তী 


হক্ব বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা, ভাভ্র ১৩৮৯ 





শিব-প্রাতঃম্মন্রণ-ভোত্রয় 


প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিহরং শ্ুজেশং 
গক্জাধন্বং বৃষভবাহনমদ্বিকেশম্‌ । 

খটজশৃবরদান্যহত্তমীন্পং 
সংসার-রোগহকমৌষধমদ্থিতীন্বম্‌ ॥ 


প্রাতনমামি গিরিশং গিরিজাঞ্ধদেহং 
সর্গস্থিতিপ্রলয়কারণমাদিদেবমূ । 

বিশ্বেশ্বরং বিজিতবিশ্বমনোভিরাঁমং 
সংসার-রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্‌ ॥ 


প্রাতর্ভজামি শিবমেক মনম্তমান্যং 
বেদীস্তবেছ্যমনসং পুরুষং মহাস্তম্‌। 

নামাদিভেদরছিতং যড়ভাবশৃষ্ং 
সংসার-রোগহরমৌধধমদ্বিতীয়ম্‌ ॥ 


প্রাতঃ সমুখায় শিবং বিচিন্তয, শ্লোক ত্রযং যেহনুফিনং পঠস্তি। 
তে ছুখজাতং বছজন্মসঞ্চিতং, হিস্বা পদ্দং যাস্ভি তদেষ শত্তোঃ। 


ইতি প্রীশিবপ্রাতস্মেণত্ভোত্রং লম্পূর্ণম্‌। 


জম্পাদকীন্ 


হিন্দুধর্ম, প্রকৃত প্রস্তাবে, বিশ্বের বৃহত্তম মানব-গোষ্ঠীর ধর্ম। কিন্তু 
হিন্দৃধর্মীবলম্বী মানুষে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার জন্য সেই সত্য 
মিথ্যায় পর্ধবসিত হতে চলেছে । 

হিন্দুধমের প্রাচীনতম শান্ত বেদ। বেদের দুটি কাণ্ড-_কর্মকাণ্ড ও 
জ্ঞানকাণ্ড। বেদেব সেই কমকাণ্ড অথবা জ্বানকাণ্ড অথবা উভয়কাগ্ড- 
এর ওপর ভিদ্ভি করেই শৈব, শান্ত, বৈষ্ণব, সৌব, গাণপত্য, জৈন, 
শিখ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি শাখাধর্মগুলোর স্যষ্টি। সুতরাং বর্তমানে, হিন্দুরধ্ম 
বলতে বোঝায় শৈব, শান্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জেন, শিখ, 
ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকল শাখাধর্মের সমবায়কে | 

এই মূল সত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় অনেক হিন্দুই 
বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি শাখাধর্মগুলোকে হিন্ুধর্ম থেকে পুথক 
কয়েকটি ধর্ম হিসেবে মনে করে থাকেন। এট কিছুট। বিচ্ছিন্নতাবাদী 
মানসিকতীপ্রস্থতও বটে । বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার জদ্যাই শৈব, 
শাত্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি শাখার চিন্তাশীল মানুষেরাও মনে করে থাকেন, 
- বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি কয়েকটি ধম অহিন্দুধর্ম ; বিচ্ছিন্নতা- 
বাদী মানসিকতার জন্তই বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি শাখার চিন্তাশীল 
মানুষেরাও নিজেদের অহিন্দু পৃথক পৃথক ধর্মীবলম্বী মানুষ বলেই ভেবে 
থাকেন। এই চিন্তাশীল মানুষেরাই তাদের চিস্তা-ভাবনাকে বিভিন্ন 
লেখার মাধ্যমে বুহত্তর মানবসাধারণের সামনে হাজির করে থাকেন। 
তাদের সেই সমস্ত লেখার মধ্যে, স্বাভাবিক ভাবেই, তাদের বিচ্ছিন্নতা 
বাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে থাকে । তারা এমনভাবে লিখে 
থাকেন যাতে প্রায়শই মনে হয়--বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাক্গ প্রভৃতি ধর্ম 
ঠিক হিন্দুধর্ম নয়। 


ভাত্্র "৮৯ ] সম্পাদকীয় ১১৭ 


হিন্দুদের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা! ভারতে তথা সমগ্র বিশ্বে 
হিন্দুধর্মের অশেষ অনিষ্ট সাধন করে চলেছে । এই বিচ্ছিন্নতাবাদী 
মানসিকত৷ পরিত্যক্ত না হলে অচিরেই হিন্দুধর্ম বিশ্বের সংখ্যালঘুধর্ে 
পরিণত হবে, হিন্দুধর্ম অচিরেই পরিণত হবে একটি ক্ষয়িফ দুর্বল 
মানবগোষ্ঠীর ধর্মে । 

তাই আমাদের এঁকাস্তিক কামনা-হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সম্যক ধারণা 
প্রতিটি হিন্দুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হোক ; হিন্দুধর্মের প্রতিটি শাখার 
প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের মধ্য থেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা 
বিদুরিত হোক ; হিন্দুধর্মে বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠিত হোক; 
হিন্দুধর্ম সেই বৈচিত্র্যময়-এক্য-শক্তির ওপর ভর করে বিশ্বমানবের 
কল্যাণের পথ প্রদর্শন করুক । 





“শৈবভারতী”-র গ্রাহকদের প্রতি 
আবেদন 


“শৈবভারতী*-র গ্রাহকদের মধ্যে ধাদের গ্রাহক-চাদার মেয়াদ শেষ 
হয়ে গিয়েছে ভারা অনতিবিলন্থে আট টাক নিম্ন ঠিকানায় অথবা 
আমাদের আঞ্চলিক প্রতিনিধির কাছে পাঠিয়ে দেবেন। অন্থায় 
+শৈবভারতী” পাঠানো! অসম্ভব হয়ে পড়বে। 


প্রীন্ববলচত্দ দেবনাথ 
সাধারণ সম্পাদক 


টাক! পাঠাবার ঠিকানা £ 
কোষাধ্যক্ষ : শ্রীগণেশচজ্দ্র নাথ 
৫৭-এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট 


ক'লকাতা-৭০০০০৭ 





শৈঘসাধক ্রীয় ভ/লানক্ফ গিনি 


ঘাঙ।াহা।জে শা 
সভীশচজ্দ নাথ, ভক্কিরতু 


গ্রথন পর্ব 


স্থদূর অতীতে একটি দ্দিনে শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিবি মহারাজকে 
দর্শন কবার প্রথম সৌভাগা হয়েছিল ইং ১৯১৬ সনে, নোযাখালি 
জেলাব গ্রাম অঞ্চলে এক অভাবনীষ চাঞ্চল্যেব মধ্যে । এ জেলার 
অভ্যন্তরে তখনকাব কালেব লোকেবা ভেকধাবী বৈষ্ণব বাবাজী ছাডা 
সাধুপুকষ কমই দর্শন করতে পেত। এ বকম কালে, ব্যবস্থা হয়েছিল 
হবিদ্ধাবের এক মহামান্য সাধু মহাবাজকে আনা হবে গ্রামাঞ্চলে । 
লোক মুখে প্রচাবিত হযে পডল সে শুভ সংবাদটি । 

এঁ সাধু মহাবাজ থাকেন গঙ্গাতীবে হবিদ্বাবে। কুম্তমেল৷ ভিন্ন অন্ত 
কোন সমযষে তিনি গঙ্গাহীন ভভাগে অবতবণ করেন না। কষেকজন 
ভক্তের একাস্তিক আগ্রহে তিনি গঙ্গাহীন ভূভাগে আসবেন । আমার 
সে বযসে এব" সে কালে হিমালযের সাধু বা দশনামী সম্প্রদাষ সাধু 
সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। অবশ্য এই দীথকানেব ব্যবধানেও 
তা হয়নি । আচার শঙ্কর স্বীকৃত দশনামী সাধু সম্প্রদাষ হলেন :-- 
গিরি, পুরী, ভারতী, বন, অবণ্য, পৰত, সবন্বতী, সাগর, তীর্থ, আশ্রম। 

নদীয়াব শ্রাকষ্ণচচৈতন্য মহাপ্রভুও দশনামী সম্প্রদায়ের সাধুর শিত্যু। 
মহাপ্রভুর দীক্ষাগ্ডরু ছিলেন শ্রীমৎ ঈশ্বর পুরী । আর তার সন্যাসগুচক 
ছিলেন কেশব ভারতী | 

নোয়াখালীর সে অঞ্চল, বেঞ্বপ্রধান, শীত মতের আর শৈব 
মতের তক্ত সংখ্যা তুলনার কম। 
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সমগ্র গ্রাম অঞ্চলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল, হরিঘারের এক বিশ্চি্ 
শৈবসাধু মহারাজ আসবেন গ্রাম করপাঁড়। রায়দের বাড়ী, লামচন 
গ্রামের চৌধুরীবাড়ী হয়ে দালাল বাজারের জমিদার রায়দের বাড়ী, 
তারপর লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি গ্রামে তার মঙ্গলপ্রদ গমনাগমনের বাবস্থা । 
সে কালে নোয়াখালি জেলার এ অঞ্চলের চলাচলের একমাত্র ভরসা 
“নৌকা”। একখানি নৌকা; তাতে পরিচ্ছন্ন বিছানা উত্তমরূপে ফুল 
এবং বিচিত্র ফুলের মাল দ্বারা সাজানো । নৌকার আচ্ছাদনের নীচে 
সামনের ভাগে উপবিষ্ট ছিলেন নবানীত সাধু মহারাজ । তার দিব্য- 
কান্তি তপস্তাদীপ্ত উজ্জল দেহ; সেই স্ুকৌমল দেহ গৈরিক রেশমী 
বস্ত্র ঘারা আবুত। মস্তকে মস্থণ শিক্ষের পাগড়ী ; তাও গৈরিক বর্ণের । 
কপালে বিভূতির ধুসর রেখা । চোখে সোনার ফেমের নীল রং এর 
চশমা । [ সে কালে শুনেছিলাম, হিমালয়ের তুষারাবৃত স্থানে তপস্তা! 
করার কালে একটি চক্ষু নষ্ট, তাই তিনি নষ্ট চক্ষুকে নীল চশমা দারা 
আবৃত রাখেন 

তপস্বীবরের বুদ্ধ শরীর। সেই শরীরের বর্ণ গেরুয়া বসন আর 
আবরণকে হার মানিয়েছে । গলায় রুদ্রাক্ষের মালা । আবার কর 
কমলেও রুত্রাক্ষের ছোট্ট জপের মালা । নিঃশব্দে সে মালাটি নাম 
জপে প্রাণ চঞ্চল দোলায়মান। এ দেবছুর্লভ দৃশ্য দর্শনের আকাথায় 
বহু দর্শকের সমাগম হয়়েছিল। 

বিত্তশালী গৃহস্থ রায়দের নৌকাঘাটে নৌকাখানির উপস্থিতিতে 
এক অভিনব চঞ্চল দৃশ্ঠের সথট্টি হ'ল। নোয়াখাজীর এ অঞ্চলের 
লোকেরা ইতিপূর্বে এঁ প্রকার সাধুদর্শন করেছিল কিনা তা করপাড়া 
লামচরের গ্রামের আশে পাশের লোকের জানা ছিল না। দর্শনা্থার 
ভিড সামলাবার জন্ত ভাগ্যবান চৌধুরী পরিবারের অনেকেই করজৌডে 
সমাগত দর্শকদের কাছে মিনতি চাইছিলেন যেন সাধুমহারাক্জের স্বীয় 
ভজনের বিদ্ু না হয়। খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন সমারোহের মধ্য 
দিয়ে আাধু মহারাজকে বাটার অভ্যন্তরে নেওয়া হগ। বলাবাহুল্য 


১২০ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


দর্শনার্থাদের জন্য অন্সপ্রসাদের ব্যবস্থা করাছিল। খোল করতাল বাজিয়ে 
কীর্তন সমারোহের মধ্য দিয়ে সাধু মহারাজদের গৃহের অভ্যন্তরে নেওয়া! 
হয়েছিল। দর্শক জনশ্োত ছিল অবিরাম ধারায় । পুজাপাদ গিরি- 
মহারাজের মে সময়ে ভজনশীল দেহের বয়স হয়েছিল পঁয়ষটি বংসর। 
কিন্তু এমন তপন্তা। পুত দেহকাস্তি যে, বোঝবার বা অনুমান করার 
ক্ষমতা ছিল না দর্শনার্থীদের । প্রায় ৭০ বছরের পুরানো স্মৃতি এখনও 
কত মধুর আর অক্সান। 

লামচর গ্রামের চৌধুরীদের পাকাবাড়ীর এক শোভনীয় প্রকোর্ে 
সাধু মহারাজজীর অবস্থানের ব্যবস্থা। [সে কালে নোয়াখালি 
জেলার বিশেষ বিস্তবান ছাড়া কারুর পাকাঁবাড়ী ছিল না। অধিকাংশ 
গৃহস্থের মজবুত ঢেউটিনের ঘরবাড়ীই সমৃদ্ধির চিহ্ন ছিল ] সে দিবসে 
আমরা বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ নরনারী সবাই সাগ্রহ দর্শনার্থী! গিরি 
মহারাজ নিজের কুন্ুম কোমল হাতে দর্শকদের প্রসাদ_-নকুলদান। ও 
কিসমিস বিতরণ করেছিলেন । বাইরের আঙ্গিনায় অফুরস্ত লোকের 
অবিরাম হরিনামকীর্তন তো! আছেই। আর বিশেষ ভাগাবান 
ভক্তদের “হর হর বম্‌ বম” ধ্বনি সংযুক্ত হয়ে দেবছুর্লভ পরিবেশ স্থষ্টি 
করেছিল । 

পূর্ব ব্যবস্থান্ুসারে শ্রীমৎ গিরি মহারাজ ও সেবক সাধুদের পরবর্তী 
অবস্থানের প্রোগ্রাম দালাল বাজার রায় বাবুদের গুহে । রায়বাবুরা বড় 
জমিদার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে । রায়বাবুদের ঠাকুর- 
বাড়ীতে শ্রীশ্রীলক্ষমী নারায়ণ স্থাপিত ছিল, সেই লক্ষ্মী নারায়ণ সেবার 
অঙ্গ ঝুলনপৰ উপলক্ষে বিরাট মেলা বসতো । রায় পরিবারের বিশিষ্ঠ 
ব্যক্তি ৬শচীন্দ্র কুমার রায় ও নরেন্দ্র কিশোর রায়ের উদ্যোগে গিরি 
মহারাজের শুভাঁগমনের ব্যবস্থা । তখনকার কালে এ অঞ্চলের 
বিস্তশালী জমিদারদের চলাচলের ব্যবস্থা ছিল হাতীর পিঠে করে। 
লামচর গ্রাম থেকে গিরি মহারাজদের আগমন ব্যবস্থা হয়েছিল 
সাজানো! হাতীর পিঠে করে। সেই পোষা হাতীর পিঠে হাওদায় 
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বসানো হল গিরি মহারাজ ও সঙ্গীয় সাঁধুদের, আর একজন অনুগত 
তক্ত হলেন ছত্রধারী ৷ 

সেই হাতীর গলার ঘণ্টা ধ্বনি আকর্ষণ করেছিল সবস্তরের মানুষকে, 
হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে । মুসলমানগণ দেখতে এসেছিল; কাঁরণ, 
তাদের পীর সাহেব সম্মান করে গিরি মহারাজকে। 

যখন গিরি মহারাজ সেই অর্ধশাস্ত্রিত হাঁতীর পিঠ থেকে ভক্তদের 
সহায়তায় নামলেন ; তখন পূর্ব ব্যবস্থা মতো। পোষা হাতীটি একটি 
ফুলের মাল! শুড দিয়ে পরিয়ে দিল গিরি মহাঁবাজের গলায় আর শু 
মাথায় ঠেকিয়ে গিরি মহারাজকে প্রণাম করল । এ পরিবেশে শ্রীত 
গিরিমহারাজও সেবক সঙ্গীদের কাছ থেকে কয়েকটি পাকাঁকলা এনে 
খাইয়ে দিলেন হাতীটিকে নিজ হাতে । বাল্যকালে গিরি মহারাঁজকে 
দর্শনের সেই চিত্রটি এ মুদীর্ঘ কালের ব্যবধানেও সুস্পষ্ট । এ হলো 
আমার বাল্যকালের সাধু দর্শন ( গিরিমহারাজ ) স্বৃতি। 


দ্বিতীয় পর্ব 


পরবর্তাকালে ১৯২৩ সনে সাধুবাবা গিরি মহারাঁজকে দর্শনের 
সৌভাগ্য হয়েছিল কলকাতায় ভবানীপুর ল্যান্সডাউন রোডে । ভক্তবর 
এটর্ণা শ্রীঅচলনাথ মিত্রের গুহে। ইতিমধ্যে গিরি মহারাজের কৃপাগমনে 
যে এই বঙ্গভূমি__পৃধবঙ্গ ও রাঢ়বঙ্গ ধন্য হয়েছিল, কত ভাগ্যবান 
পরিবার যে তার কৃপায় সত্যম্শিবম্সুন্দরম এর ভজনে আনন্দ 
লাভ করেছিলেন, তার বিবরণ প্রাচীন ভক্তগণ দিতে পারেন । আমর! 
অযোগ্য নগন্তঠ ব্যক্তি তা ব্াক্ত করতে অক্ষম। ভক্তবর অচলনাথ 
মিত্রের গৃহে গিরি মহারাজকে দর্শন করেছিলাম অপূর্ব এক মনোজ্ঞ 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানে । 

এ ভক্ত গৃহে সাধুবাবা গিরি মহারাজের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীরামনাম 
সংকীর্তনের আয়োজন হয়েছিল। এই সংক্ষেপিত রামনাম সংকীর্তন 


১২২ শৈত্বজারতী [ ২য় বর্ধ, ৪র্থ নংঙ্থার 


দক্ষিণ ভারতের নিজস্ব বৈশিক্ধ্য । সেই দ্রাবিড় দেশ থেকে শ্রীরামকৃষের 
মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজী কর্তৃক রামনাম কীর্তন বাংলাদেশে আনীত 
ও প্রচলিত হয়েছে। শ্রীঅচল মিত্রের গৃহে সে রামনাম কীর্তনের 
ব্যবস্থা হয়েছিল, গদাধৰ আশ্রমের তৎকালীন মোহস্ত সাধু গিরিজানন্দ 
কর্তক। এ সমযে ( ১৯২৩ সনে) বেলুড় মঠের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ 
শ্রীরামকুঞ্ণ পাধদ স্বামী শিবানন্দ গদাধর আশ্রমে অবস্থান করে 
মা-কালী দর্শন উপলক্ষে গিরিমহারাজকে দর্শনের জন্ত অচল মিত্রের 
গুহে গিয়েছিলেন । উক্ত অচল মিত্র স্বামীপাদ গিরিমহারাজের কৃপা- 
প্রাপ্ত আর তার স্্া ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দেব শিষ্যা ॥ উভয়েই সন্্যামীর 
শিষ্য, পুথক গুরু হলেও গুরুদেব ও গুরু স্থানের প্রতি উভয়ের অগাধ 
ভক্তিশ্রদ্ধা । এ অচল মিত্রের অকু দানে হবিদ্বারের গুকধাম, ধমশালা 
ও ভোলাগিবি আশ্রম পবিপুষ্ট। 

মে দিন সেই মিত্র-গুহে দুই বরেণ্য সাধু সঙ্গম হযনি দৈবক্রমে | 
গিবি মহারাজ সেক্ষণে অপব ভক্তগুহে গিয়েছিলেন । ফিরে এসে গিরি 
মহারাজ জানলেন স্বামা-শিবানন্দজ্ী এসেছিলেন, আর মিলন বঞ্চিত 
হযে ফিবে গিয়েছেন। মনোবেদনাহত৩ গিরি মহারাজ, পবদিবল 
প্রভাতেই অনুগত সেবক শ্রহ্মচারী রামানন্দ আর ছৃইজন ভক্ত সেবকসহ 
হরিশ মুখাজী গ্রীটস্থ গদাধর আশ্রমে উপনীত হলেন। গিরি 
মহারাজের তপোদ্দীপু দেহকান্তি এই আট বৎসরেখ ব্যবধানে আরো! 
উজ্ভ্ললতরই মনে হয়েছিল। আর দুই বুদ্ধ তাপসের মিলন-চিত্র আরো 
উজ্জ্রলতব। গ্রীরামকুষ্ণ পাধদ শিবানন্দজী আর শিবভক্ত গিরি- 
মহারাজের মিলন ভূঁতলে দুই অতুল মণির মহামিলন। সে মিলন দৃশ্য 
দেখবাব সৌভাগ্য যে জন পাঁচ-ছয়ের হয়েছিল তার মধো এ প্রবন্ধ 
লেখক অন্কতম । 

মিলনক্ষণে গিরিমহাবাজ শিবাঁনন্দজীর প্রতি করজোড়ে বললেন 
“হুমার! কছত কম্তুর হো গিয়া, আপ দর্শন দেনোকো। লিয়ে হামারা 
ডেবামে শিয়া-.” দর্শন মিলা নেই... | 


ভাঙ্ *+৮৯ ] শৈবসাকধ শ্রীমৎ ভোলানাথ গিরি মহারাজ স্মরণে ১২৩ 


শিবানস্দজী-__-এ কস্ুরক! বাত্‌ নেছি। ইসলিয়ে তো আজ দর্শন 
মিল।। হামার বহুত ভাগ্য... 

গিরিমহারাজ-_-আপ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ক। পার্ধদ..-বন্ত 
ভাগ্যবান। হামার গুরুবৎ-" | 

স্বামী শিবানন্দ_-আঁপতো ভৌলানাথ ভগবান শিবজীক1 সেবক । 

এরপর ছুইজনেরই পরস্পর প্রণামের বুথ! চেষ্টা, সে চেষ্টার পরে 
আলিঙ্গনে পরিসমাপ্তি 

এরপর গিরিমহা'রাজ ঠাকুর ঘরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পটের সামনে 
দগ্ুবৎ প্রণাম করলেন, আর তার সঙ্গে আন। কফলগুলি অর্পণ করলেন 
শ্ীঠাকুরের সেবার জন্য । 

এ স্তুদীর্ঘকাল পরেও সে দৃশ্য আমার মানসপটে সুস্পষ্ঠ। বিদায়ের 
কালে গিরিমহারাজ বলেছিলেন-_-“ভগবানক নাম করো আনন্দে 
রহো.. ৪2 & 





বিজ্ঞপ্তি 


ধারা ডাকযোগে টাকা পাঠান, 4. 0. কুপনে কোন কোন 
ক্ষেত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকার জন্য আমরা টাকা জম 
করতে পারছি না। সুতরাং দয়া করে প্রত্যেক 1৮, 0. 
কুপনে পরিষ্কারভীবে তাদের পুরা নাম ও ঠিকানা লিখে 
দেবেন। 





উত্তব-পরঘতী-ভ্প্ে্ জাতিভেদ 
সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি. 
( পূব প্রকাশিতের পর ) 

এবারে জাতিভেদের উদ্চব-পরবর্তী-স্তরে হিন্দু-সমাজে তিন প্রধান 
দেবত। ব্রহ্মা-বিষু-মহেশ্বরের স্থান কোথায় গিয়ে ধাড়ায় সে সম্পর্কে 
আলোচনা করা যেতে পারে। 

জাতিভেদের প্রথম স্তরে, যখন প্রাকৃ-্রহ্মচর্যাশ্রমের মানব-শিশুকে 
শুর, ব্রন্মচর্যাশ্রমের সাধক-বাঁলককে বৈশ্ঠ, গাহস্থ্যাশ্রমের সাধক- 
যুবককে ক্ষত্রিয় এবং বাঁনপ্রস্থ ও যতি বা সন্যাস আশ্রমের বিগত 
যৌবন-সাধককে ব্রাহ্মণ বলা হত তখন শূদ্রের উপাস্ত দেবতা ছিলেন 
গীণপতি, বৈশ্তের উপাস্ত দেবতা ছিলেন ব্রহ্মা, ক্ষত্রিয়ের উপাস্ত দেবতা 
ছিলেন বিষ এবং ব্রাহ্মণের উপাস্ত দেবতা ছিলেন পঞ্চানন-মহেশ্বর- 
শিব। কিন্তু জাতিভেদ জন্মগত হয়ে যাওয়ায় এবং বৈশ্থা, ক্ষত্রিয়, 
ব্রাহ্মণ প্রত্যেকোরই চারটি আশ্রম-ধর্ম স্বীকৃত হওয়ায় ব্রহ্মা-বিষু₹- 
মহেশ্বর এই তিন প্রধান দেবতাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তা সকলেরই 
উপাস্ত-দেবতায় পরিণত হন। সাঁধারণ-জনজীবনে আশ্রমধর্ম অবলম্বনে 
সাধনার গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পাঁওয়ায় এবং প্রধানত গাহস্থ ছাড়া অন্য 
আশ্রমগুলো মানব-সাধারণ কর্তৃক অবলম্কবিত না হওয়ায় সকলেরই 
গাহ্‌স্থ্য-জীবন প্রায় এক রকম হয়ে পড়ে । শূঙ্রের গাস্থা-জীবনের 
সঙ্গে বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণের গাহস্থ্য-জীবনের গুণগত পার্থক্য খুব একট! 
আর থাকে না। কাজেই গণপতিও সকল জাতির উপাস্-দেবতাঁর 
আসন অধিকার করে বসেন। এর ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি 
হয়। জাতি-বর্ণ-নিবিশেষে ধারা গণপতির উপাসক তারা গাণপত্য, 
ধীরা বিষ্ণুর উপাসক তীরা বৈষ্ণব এবং ধারা শিবের উপাঁসক ভার 
শৈবরূপে চিহ্িত হন | 

আগেই বলা হয়েছে, জাতিভেদের পঞ্চম স্তরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম 
কেবলমাত্র উপনয়নানুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। তাই উপান্ত দেবতা হিসেবে 


তাক ৮৯] উদ্ভব-পরবর্তী-স্তরের জাতিভেদ ১২৫ 


ব্রহ্মার আদর খুব একট আর থাকে ন!; ব্রক্ম৷ আর ব্রহ্ম স্মার্থক হয়ে 
যান। আবার গাহস্থ্য মুখ্য জীবনচর্ষায় পরিণত হওয়ায় বিষু মুখ্য 
দেবতায় পরিণত হন। 

চতুরাশ্রমের পরিকল্পনার মূলে ছিল ঝধিধারা ও মুনিধারার 
স্সমন্বয়। যে মুহতে গাহ্‌স্থ্য মুখ্য আশ্রম হয়ে দাড়ায় সেই মুহতে 
ধধিধারার প্রাধান্য সুচিত হয়। এরই প্রতিক্রিয়ারূপে মুনিধারার 
জাগরণ-প্রয়াস ক্রিয়াশীল হয়। মুনিধারার এই জাগরণ-প্রয়াস থেকে 
যতি বা সন্ন্যাসী সঙ্ঘ বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। যৌবনপ্রাপ্তির সাথে সাথে 
গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ না কারে সন্ন্যাস অবলম্বনপূৰক যোগ বা পরমার্থ 
সাধনার কথা মুনিধারার সমর্থকদের দ্বারা ঘোঁধষিত হয়। এইভাবে যতি 
বা যোগী বা সন্্যাসী সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হয়। এই যোগী বা সন্ন্যাসী 
সম্প্রদায়ে শিব একমাত্র উপাস্য দেবতায় পরিণত হন। পক্ষান্তরে 
গৃহস্থ মানুষদের কাছে বিষণ প্রধান দেবতা হয়ে ওঠেন। পাশাপাশি 
গৃহস্থ যতি বা যোগী ব্রাঙ্মণদেরঞ্চ ওপর মুনিধারার প্রভাব দারুণভাবে 
ক্রিয়াশীল থাকায় এ রা গাহ্‌স্থ আশ্রমে থেকেই যোগ সাধন! চালাতে 
থাকেন। এরাও শিবকে এদের উপান্ত দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেন। 
গৃহস্থদের এই অংশের এবং সন্মযাসীদের প্রকৃত অধ্যাত্সম সাধনা প্রভাবে 
শৈব সম্প্রদায়ের দ্রুত প্রসার ঘটে । তাই তো দেখা যায়, ভারতের 
বেশীর ভাগ তীর্থ-ই শৈব-ীর্থ ; ভারতের বেশীর ভাগ মন্দিরই শিব 
মন্দির। এই শৈব-সাধকের! মূলত অদ্বৈত সাধক । কাজেই এদের 
সাধনালব্ধ অভেদ জ্ঞানে জন্মগত জাতিভেদের অসারতা প্রতিফলিত 
হয়। প্রধানত এদেরই প্রয়াসে পরবর্তীকালে শূত্ররাও সন্গযাস গ্রহণ 
করে যোগ সাধনায় রত হয়ে তত্বজ্ঞানচগির অধিকারপ্রাপ্ত হন । 

শৈব-সম্প্রদাস্তবের এই প্রভাব লক্ষ্য করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও যোগ 
সাধনাকে স্থান দিতে হয়; এবং মুনিধারার ষোগপ্রধান অধ্যাত্বসাধনার 


পিস বা জপ এল 


* যতি বা যোগী ব্রাঙ্গণের অনেকন্থলে শুধু যত্তি বা যোগী নামেও অন্তিহিত 
হয়েছেন । 


১২৬ শৈবভাবতী [ হয বর্ধ, ৪র্ঘগংঙ্যা 


আদর্শ শ্রহণ করেই অধ্যাত্ব-সাধনা হিসেবে বৈষব-সাধন। প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে। এরই আভাস পাওয়া যাক মহাভারতে । মহাভারতে মুবর্ণাধ্য- 
তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,_-“তৎপরে ভ্রিলোক-বিশ্রুত 
সুবর্ণীধ্য-তীর্ঘে গমন করিবে, পুবে ভগবান বিষু যে স্থানে ভবানীপতিকে 
প্র করিবার নিমিত্ত ফ্জাহার আরাধনা করিয়াছিলেন । অনন্তর দেবাজি- 
দেব ত্রিলোচন প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া বিষ্ুকে দেবছুর্লভ বর প্রদা'নপুৰক 
কহিলেন, “হে জনার্দন ! তুমিই সকল লোকের একমা প্রিয়পাজ্জ ও 
স্পমুদয় সংসার মধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ।” 
পরবর্তীকালে চারটি আশ্রমের স্থলে প্রধানত ছটি আশ্রম কাথকর 
থাকে--(১) গাহস্থ্য এবং (২) সন্ন্যাস । যৌবনপ্রাপ্তর পর জাত্ি্বণ- 
নিবিশেষে ধারা বিয়েথা করে সংসাবী হন ভাদের বলা হয় গাহ্‌স্থা শ্রমী 
বা গৃহস্থ ; আর ধারা বিয়েখা না করে অথবা বিয়েখা করার পর সংসার 
পরিত্যাগ করে সন্গ্যাস গ্রহণ করেন ভ্াদের বলা হয় সঙ্সনাসাশ্রমী বা 
সন্ন্যাসী । আবার গৃহস্থদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ তাদের মূলত ছুটি ভাগ হয় 
---(১) যাজ্জিক বাহ্ষণ ও (২) যতি বা ঘোগী ব্রাহ্মণ । যাজ্জিক-ব্রাঙ্মাশরা 
কর্মকাণ্ডের যজ্ঞকেই একমাত্র পরমার্থ-সাধন বলে গ্রহণ করেন; আর 
যন্তি বা যোশী ব্রাহ্মণের! কর্মমার্গের ষজ্জকে বর্জন না করলেও পরমার্থ 
সাঁধনরূপে একমাত্র জ্ঞানমার্গের যোগকেই অবলম্বন করেন। 
পরবর্তীকালে প্রচলিত পুজা।-পদ্ধতির মধ্যে আবার খধধি ধারার যজ্ঞ 
এবং মুনিধার যোগের সমন্বয় সাধিত হয়--যজ্ঞ হোমে আর যোগ ধ্যান- 
প্রাণায়ামাদিতে রূপান্তরিত হয়। শিব ও বিঞ্ণুসহ সকল দেবদেবীর 
পৃক্জীতেই হোম ও ধ্যান-প্রাণায়ামাদি অবশ্য করণীয় বলে ঘোষিত হয় । 
পঞ্চম স্তরে জাতিভেদ একান্ত ক্জস্মগত হয়ে পড়ায় এবং প্রত্যেক 
জাতির জন্ক লামাঁজিক কর্ম নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ায় একটা অস্ুবিধ! দেখা 
দেয়। দেখা য্বায়--লসস্ত ব্রাক্মণ-সস্তানই ব্রাহ্গেণের জন্য নিদিষ্ট 
সামাজিক কর্ম সাধনের উপযোগী গুণাবলী নিয়ে জদ্মগ্রহণ করছেন 
না। শত চেষ্টা সত্বেও এ সন্তানেরা ব্রাহ্মণের জন্ত নির্দিষ্ট লঙ্জান্ধিক কর্মে 


ভাজ ৮৭ | . উত্তব-পরধর্ভা-ব্বেয জাতিতে ১২৭ 


আ্মুলিয়েগ করতে পারছেন না অথবা করে সন্তুষ্ট থাকতে পারছেন 
না। একই অবস্থা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ সন্তানদের ক্ষেত্রেও দেখা! যায়। 
তাই এই অন্থৃবিধা দুর করার জঙ্ত ছু'একটি বিশেষ কম ছাড়া নিম্নবর্ণের 
পেশ? গ্র্ছণের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের ওপর আরোপিত সমস্ত রকম বাধা- 
নিষেধ তুলে নেওয়া হয় । 

বিভিন্ন জাভির প্রত্যেকের জন্য আলাদ। আলাদ। সামাজিক কর্ম 
বা পেশায় বিধান শিথিল করা হয়, কিন্ত শিথিল কর! হয় না একাস্ত 
জন্মগত জাতিভেদের বিধান । বরং এই একান্ত জন্মগত জাতিভেদের 
ঞ্েত্রে আবে কডাঁকিভি করা হয়। আগে জাতি সাহ্কর্ধকে খুব একটা 
ছোষণীয় বলে মমে করা হস্ত না। পিতা অথবা মাতা যে কোন ্রক- 
জনের বর্ণ অনুযায়ী কর্মের উপযুক্ত হয়ে কোন সন্তান সেই কর্মে 
নিয়োজিত থাকলে ভিনি সেই বণ বা জাতি হিলেবে পরিচিত হতেন। 
যেমন, বশিষ্ঠ গণিকাপুত্র হয়েও ব্রাহ্মণ হিজেবে, ব্যাসদ্দেব ধীবর কন্যার 
গর্ভজাত হয়েও ব্রাঙ্গণ হিসেবে এবং ব্রাহ্মণ কন্কা ফেবষানীর গর্ভজাত 
ক্ষত্রিয় যঘাতির পুত্র ছু থেকে স্ষ্ট ঘছুবংশোস্তব সকলেই ক্ষত্রিয় 
হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন।% আবার ভীমপুত্র ঘচৌোতকচ মাতৃবংশ 
অনুযায়ী কর্মের উপযোগী হয়ে গডে ওঠায় রাক্ষন হিসেবে পরিচিত 
হয়েছিলেন । কিস্তু পঞ্চম বা একান্ত-জন্মগভ-্জাতিভেদের স্তরে 
বর্ণ-সাঙ্কর্ধ্য অতি দোষণীয় বলে ঘোষণা করা হয়। তাই অসবর্ণ- 
বিবাহে জাত সম্ভান পিতৃবর্ণ পাবেন না বলে বলা হয়। অনুলোম- 
অসবর্ণবিবাহে জাত সন্তান মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়ে হিন্দু-সমাজে স্থান 


পান; আর প্রতিলোম-অসবর্ণবিবাহে জাত সম্ভান হিন্দু-সমাজ থেকে 
বহিষ্কৃত হন। আরে! পরবর্তীকালে অনুলোম অসব্ণ বিবাহে জাত 


সন্তানকেও মাতৃবর্ণ লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং 
আলাদা সঙ্করজাতি হিসেবে সেই সন্তান পরিচিত হ'ন। এই ভাবে 
অন্গুলোম অসবর্ণ বিবাহের মধ্য দিয়ে সমাজের অস্ততুক্ত বনু সন্কর- 


* এগুজো। অন্মগত জাতিভেদের আগের সবরের ঘটনার আভামও হুডে পারে । 


১২৮ শৈৰভারতী [ ২য় বর্ষ, ৪র্থ নংখা। 


জাতির এবং প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহের মধ্য দিয়ে সমাজের বহিভূতি 
বহু অন্ত্যজ সঙ্কর জাতির স্যষ্টি হয়। 

পরবর্তীকালে হিন্দ-সমাজের জাতপাতের গোড়ামিকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থে 
কাঁজে লাগানোর ফলে চারটি মূল জাতি ব' বর্ণের মধ্যেও বিভ্ভাজন শুরু 
হয়ু-_ব্রাঙ্গণ বছ রকমের ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয় বহু রকমের ক্ষত্রিয়ে, বৈশ্য বহু 
রকমের বৈশ্যে এবং শুদ্র বনু রকমের শুর্রে বিভক্ত হন। জাতপাতের 
গোঁড়ামিকে ব্যবহার ক'রে এক শ্রেণীর ব্রাঙ্গদ আর এক শ্রেণীর 
ব্রান্মণকে, এক শ্রেনীর ক্ষত্রিয় আর এক শ্রেণীর ক্ষত্রিয়কে, এক শ্রেণীর 
বৈশ্য আর এক শ্রেণীর বৈশ্তকে, এক শ্রেনীর শুদ্র আর এক শ্রেণীর 
শৃ্রকে হীন প্রতিপন্ন ক'রে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা আত্মসাৎ করার 
চেষ্টায় রত হ'ন। এ ছাড়া শুধুমাত্র জন্মের দোহাই দিয়ে নিম্নবর্ণের 
প্রতি উচ্চবর্ণের বঞ্চন! এবং লাঞ্চনাও বহুগুণ বৃদ্ধি পাঁয়। 

এর পর গঙ্গা দিয়ে বু জল গড়িয়ে যায় । বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানালোকে 
মানব-মন বিকশিত হয়, মানবতাবোধের জাগরণ ঘটে । জাতপাতকে 
অবলম্বন করে মানুষের প্রতি মানুষের অবমাননা, বঞ্চনা-লাঞ্চনা, 
সামাজিক-শোষণ প্রভৃতি কিছুট। স্তিমিত হয় মাত্র; তবে একেবারে 
নিঃশেব হয় না। 

বতমানে হিন্দ্রসমাজে একাস্ত জন্মগত জাতিভেদের বাইরের 
লেবেলটুকু মাত্র বজায় আছে; ভেতরট। একেবারেই বদলে গেছে। 
পুজা ও স্মার্ত-ক্রিয়াদিতে পৌরোহিত্য প্রভৃতি দু-একটি বাদে অন্যান্য 
সকল সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রে জন্মগত জাতিবর্ণ নিবিশেষে সকলেই 
সমান অধিকারী, দেয়া যায় । বিগ্যাবুদ্ধির চর্চাতেও জাতিবর্ণনিবিশেষে 
প্রায় সকলকেই নিয়োজিত দেখা যায়-_-জন্মগত ব্রা্ণদের মধ্যেও যেমন 
মহামূর্খকে খুজে পাওয়া ষায়, জন্মগত শুদ্র বা সঙ্কর-জাতির মধ্যেও 
তেমনি পরম পণ্ডিত বি্মান দেখা যায়। গুণগত দিক থেকেও সমস্ত 
জাতিরই সমান অবস্থা লক্ষ্য কর! যায়- জন্মগত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
শৃ্জ, সম্কর সকল জাতির মধ্যেই সন্তগুণী, রজোগুণী ও তমোগুণী মানুষের 


ভাল্তর "৮৯ ] উদ্তব-পরবর্তী স্তরের-জাতিভেদ ১২৯ 


সন্ধান মেলে । গুণ, কর্ম, পেশ! প্রভৃতি কোন কিছুর ভিত্তিতেই 
বর্তমানের জন্মগত জাতিভেদের যথার্থতা প্রতিপন্ন হয় না। তাই জন্মগত 
জাতিভেদের বাইরের লেবেলট্কুকে বজায় রাখার কোন যৌক্তিকতাই 
বর্তমানে অনুভব করা যায় না। উপর্ত জন্মগত-জাতিভেদকে অবলম্বন 
রে হিন্দু সমাজে বিদ্যমান একটা অহেতুক উচ-নীচুর মনোভাব 
মানব্তাকে এখনো লাঞ্চিত, অবমানিত করে চলেছে ; এই জন্মগত- 
জাতিভেদকে অবলম্বন করে একটা অহেতুক-ভেদজ্ঞাঁন হিন্দুধর্ম ও 
সমাজের অগ্রগতিকে এখনো ব্যাহত করে চলেছে ; এই জন্মগত- 
জাতিভেদ থেকে সঞ্জাত একট অহেতুক হিংসাঁদেষ জাতীয় সংহতিকে 
এখনে বিনষ্ট করে চলেছে । তাই জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে, দেশের 
সমুদ্ধির জন্য, হিন্দু ধর্ম ও সমাজের উন্নতিকল্ে, মানবতার খাতিরে 
এই জন্মগত জাঁতিভেদের আশু অবসান প্রয়োজন । 

কিন্ত হায়! এই আশু-প্রয়োজন সিদ্ধ হবার আশু সম্ভাবনা বুঝি 
সত্যিই নেই। কারণ,_-বর্তমানে বৈজ্ঞানিক-চিস্তাধারা বিস্তার লাভ 
করেছে, মানবতাঁবোধের জাগরণ ঘটেছে, জন্মগত-জাঁতিভেদপ্রথাকে 
কুপ্রথায় আধ্যাধিত কর! হচ্ছে ; তবু হিন্দ্ুসমাজের বুক থেকে এই 
কুপ্রথাকে নির্মল করা যাচ্ছে না। হিন্দু সমাজের বুকে স্থষ্ট জন্মগত- 
জাতিভেদ বুঝি বা! দুরারোগ্য ক্যান্সারে পধবসিত হয়েছে । বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান ও মানবিক চেতনারূপ রশ্মি (9৪৯)-র প্রভাবে বর্তমানে এই 
ক্যান্সার কিছুটা € কোথাও বেশী, কোথাও কম ) প্রশমিত আছে, 
ভবিষ্যতে হয়তো আরে। কিছুটা প্রশমিত হবে * তবে একেবারে নিমূল 
হবে না, যে কোন মুহুর্তে এটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে বিস্তর অনর্থ 
ঘটাবে । তাই এই কুপ্রথার অবলুপ্তির জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন 
এবং সরকারী শাসন যন্ত্রের মাধ্যমে দেই আইন কার্কর করণ ব্ুপ 
অপারেশন একাস্ত আবশ্যক । কিন্ত হায়! মেরকম কোন প্রয়াস 
প্রাধান্ত পাচ্ছে কৈ! 

সমাগ্ 
--২ 


পঙ্তপাতিতার €কোিলাহথ 


রণেশ দেবনাথ 


দ্বাপর যুগ তখন শেষ হতে চলেছে এবং কলিষুগ শুরু হবে। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানের পর পাণুবর রাজ্য ফিরে পেয়েছেন ; কিন্তু 
মনে তাদের শাস্তি নেই। স্বজন হত্যার পাপে মনে অহনিশ দংশন । 
শেষ পধনস্ত মুনি খষিদের উপদেশে তারা স্বজন হত্যার পাপ খগ্ডাতে 
চললেন কাঁশীর বিশ্বনাথ দর্শনে । কিন্ত দেবাদিদেব যে আবার 
নিকটবর্তী কলিষুগে তার কিছু মহিমা প্রচার করতে চান। বিশ্বনাথ 
তাদের দর্শন না দিয়ে পলায়ন করলেন হিমালয়ে। পাঁগুবরাগ 
নাছোড়বান্দা । তাকে কব্রমাহয়ে অনুসরণ করতে লাগলেন। 
দেবাদিদেব নানান মায়ায় তাদের পরীক্ষা করতে লাগলেন । কিন্তু 
ধর্মপুত্র যুধিষ্টির ধ্যানযোগে বিশ্বনাথের সব রূপই ধরে ফেলছেন: 
অবশেষে একসময় যুধিষ্টির দেখলেন, বিশ্বনাথ প্রথমে একটি বিশাল 
মহিষের রূপ পরিগ্রহ করলেন এবং পরিশেষে একদঙ্গল মহিষের মধো 
আত্মগোপন করলেন। যুধিষ্টিরের পরামর্শমত মধামপাগ্ডব ভীম ছুটলেন 
সেই মহিষকে বন্দী করতে । ভীমকে দেখেই বিশ্বনাথ শিং দিয়ে মাটি 
খুঁড়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করার ভান করলেন। ভীম ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড 
বাধ! দিয়ে মহিষের পেছনের অংশটি জমিতে ধরে রাখতে পারলেন । 
প্রস্থানেই শিবশক্তি কেদারনাথের স্থ্টি হল য' বর্তধান ভারতের 
প্রাচীনতম ও প্রধানতম তীর্থ । উপরের অংশ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন 
তীর্থের স্তটি করল। এই তীর্থসকলের মধ্যে যেটি সবচেয়ে জনপ্রিয় 
সেটি হ'ল নেপালের কাঠমাগু শহরের অদূরে পশুপতিনাথ। 

এছাড়া কেদারনাথের আশেপাশে আরও চাঁর জায়গায় শিবশক্তির 
স্্টি হয়েছিল সেই মহিষ শিবের দেহাংশ দিয়ে। এগুলি হল মধ্য- 
মহেশ্বর ( নাভি ), তুঙ্গনাথ ( বাছ ), রুত্রনাথ (মুখমণ্ডল) এবং কল্পেশ্বর 


ভাজ ৮৯] পক্তপতিনাথে কেধারনাথে ১৩১ 


(জটা)। বর্তমান প্রবন্ধ প্রধানত; পশুপতিনাথ এবং কেদারনাথ 
সম্বদ্ধেই আলোচনার বিষয় । 


হিন্দু অধ্যুষিত রাষ্ট্র (নেপালের উপত্যকা শহর কাঠমাুর উপকণ্ঠে 
পশুপতিনাথ তীর্থ (৪৫০০ ফিট) অবস্থিত । মহাভারতে বণিত 
কিরাঁতদের দেশ ছিল এই মনোরম কাঁঠমাওডঁ উপত্যকা । অনেকে 
বলেন মহিষ শিবের ছিন্নমুণ্ড এইস্থানে পড়েছিল বলে এই উপত্যকার 
নামকরণ “কাটমী” হয়। কিন্তু প্রকতপক্ষে এই অনুমান তুল। 
কাঠমাগড শহরের মধ্স্থলে রাজাদের দরবার চকের নিকটে একট বড় 
“কাষ্টমণ্ডপ” নামীয় প্যাগোডা শৈলী দেখা যায় যার থেকে এই 
উপত্যকার নামকরণ । শোন! যায়, এই প্যাগোভাটি একটি মাত্র 
গাছের কাষ্ঠ দ্বারা নিমিত। 

নেপালে বহু হিন্দ্র মন্দির প্যাগোডা স্থাপত্যরীতিতে গড়ে উঠেছে! 
পশুপতিনাথের মন্দিরও প্যাগোডা রীতিতে গঠিত। ভাষাতাত্বিকদের 
ধারণ। প্যাগোডা কথাটি সংস্কৃত “ধাতৃগর্ভা” কথাটি থেকে এসেছে যার 
ভাঁবার্থ দেবতা! ও ধনরত্বের ভাগ্ডার। কথাটি এই অর্থে প্রমাণিত সত্য 
যে, এই প্যাগোভ। মন্দিরগুলিতে ঘথেচ্ছ পরিমাণে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং 
ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হয়েছে? পশুপতিনাথের মন্দিরের সামনেই আছে 
একটি পিতলের বিরাট নন্দী বা ষাঁড়ের প্রতিমৃতি। পশুপতিনাথের 
মন্দিরের সমস্ত দরজা রোপ্যনিমিত এবং মন্দিরগাত্রের অনেকাংশ রৌপ্য 
দ্বারা অলংকৃত। মন্দিরের ছাদও সোনার পাতে মোড়।। মন্দিরের 
ভিতরে রাজা মহেন্দ্র একটি ব্রোঞ্জ নিমিত মৃতি আছে। 

শিব পশুরূপ ধারণ করেছিলেন বলে এখানে তিনি পশুপতিনাথ । 
এখানকার মূতি “পঞ্চমুখ” বিশিষ্ট যেটা অন্ত কোন শিবমন্দিরে দেখ। 
যায় না। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঘষে পশ্চিমবঙ্গের তারকেশ্বর 
তীর্ঘে কিন্তু প্রতি পুণিমা ও অমাবস্যায় বাবা তারকনাথের আরতির 
সময় রৌপ্য নিগ্লিত পঞ্চমূতি চড়ানো হয়। 


১৩২ শৈবভারতী [ ২য় বর্ধ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


পশুপতিনাথের মন্দির বাগমতী নদীর তীরে অবস্থিত। ভারতে 
যেমন গঙ্গা, নেপালে ঠিক তেমনি বাগমতীকে পবিত্র নদী বলে মান! 
হয়। মন্দিরের কাছেই নদীর তীরে নেপালের পবিত্র শ্বশান-ভূমি যার 
গৌরব আমাদের কাশীর “মনিকর্ণিকা” ঘাটের মতন | 

এই পশুপতিনাথের মন্দিরের বর্তমান মৃত্তিটি ৬০০ বছরের প্রাচীন 
কারণ, আদি মূতিটি মুস্লিম্‌ অনুপ্রবেশকারীরা ১৪শ শতাব্দীতে চূর্ণ 
করে যান। বর্তমান মন্দিরের কাঠামো ৩০০ বছর পুৰে মন্দির সংস্কার 
কালে স্থপ্টি করা হয়। মন্দির চত্বরে পিতলের বিশাল ““নন্দীমৃতি”্টি 
গত শতাব্দীতে বানানে হয়। পশুপতিনাথের মন্দিরের বিশাল চত্বরে 
অসংখ্য শিবলিঙ্গ এবং একটি ভীষণদর্শন ভৈরবমূতি (শিবের প্রলম্বরূপ) 
আছে। পশুপতিনাথের ভৈরবমুত্তির মত কাঠমা্ড শহরের দরবার | 
চকেও ছুটি ভৈরবধূতি আছে যা “কালোভৈরব” ও “শ্বেতভৈরব” 
নামে পরিচিত । প্রাচীনকালে অপরাধীদের ধরে এনে কালো- 
ভৈরবের পদতলে ফেলে তাদের দৌঁষ স্বীকার করতে বলা হত। 
যদি তার! মিথ্যাকথা বলত তবে নাকি তাঁরা মৃতুমুখে পতিত হতো 
বলে শোন। যায়। 

পশুপতিনাথ মন্দির চত্বরে শুধুমাত্র হিন্দুরা চামডার কোনো জিনিষ 
ছাড়া ঢুকতে পারেন। তাই দলে দলে বিদেশীর! নদীর পূর্বপ্রাস্ত 
অতিক্রম করে পাহাড় থেকে মন্দির দর্শন ও ছবি তুলে থাকেন। 
হিন্দুর! ফুল ও অন্ান্ত সামগ্রী মন্দিরের সামান থেকে কিনে পশুপতি- 
নাথের পুজ! দেন। প্রতি একাদশীতে মন্দিরে তীর্ঘযাত্রীদের আধিক্য 
হয্ব এবং সন্ধ্যায় নানারকমের গীতবাগ্য সহযোগে বিশেষ আরঠ 
হয়ে থাকে । 

পঞ্খপতিনাথের সবচেয়ে বড় উৎসব অনুষ্টিত হয় ফেব্রুয়ারী মাসে 
শিবের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে শিবরাত্রিতে । এসময় ভারত ও নেপালে 
বিভিন্ন প্রান্তে থেকে পুণ্যার্থার৷ এসে শিবরাত্রির মেলায় সমবেত হন। 
বাগমতীর পুশ্যবারিতে সিক্ত হয়ে তার! শিবের উদ্দেশে পুজা দেন। 


ভাক্র ১৮৯] পশুপতিনাথে কেন্বারনাথে ১৩৩ 


পশুপতিনাথের আরেক বড় অনুষ্ঠান আগষ্ট মাসের “তীজ” উৎসব 
বা বিবাহ পঞ্চমী উৎসব । এই অনুষ্ঠান শুধুমাত্র বিবাহিতা রমণীদের । 
এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য দীর্ঘ আনন্দময় বিবাহিত জীবন এবং স্বামীর 
পুর্বে নিজ মৃত্যু সুনিশ্চিত করা । লাল শাড়ী ও সিন্দুর পরিহিতা৷ 
রমণীরা বাগমতীর জলে সান কবে শিবের নিকট পুজা উৎসর্গ করেন । 
এই উৎসবের পরদিন প্রত্যেক বমণী বাগমতীর জলে সেইদিনের ব্যব্হ্থত 
প্রত্যেকটি জিনিষ ৩৬০ বার পরিষ্কার করেন । এই অনুষ্ঠান নানারকম 
গীত ও আনন্দ মুখর অনুষ্ঠানাঁবলীর দ্বারা সমাপ্ত হয়। 

নভেম্বরের শেষে বা ভিসেম্বরের প্রথমে অনুষ্ঠিত হয় “বাঁল-চতুদদশী” 
উৎসব। মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার সদ্‌গতির কামনা নিযে বিভিন্ন 
জায়গা থেকে অসংখা লোক পশুপতিনাথে সমাগত হতে থাকেন, 
নানারকম গাছের বীজ মাটিতে ছড়িয়ে দিষে হিন্দুমতে তারা মৃতবাক্তির 
আত্মার সদ্‌গতি কামনা করেন । সন্ধার পর এই অনুষ্ঠান নাচগান 
সহযোগে আরও জাকজমকপূর্ণ হয়ে থাকে । 

নভেম্বর মাসে দীপাঁবলীর পুবে যে পীচদিনব্যাপী “তিহার” উৎসব 
হয় সেই উপলক্ষোও পশুপতিনাথে বিরাট মেল! বসে থাকে । 

কাঠমাও শহরের ৯ মাইল পূর্বে ভাতগাও বা ভক্তপুরে গড়ে উঠেছে 
মূল পশুপতিনাথের আদলে অবিকল আরেকটি পশুপতিনাথের মন্দির | 
এই মন্দিরের একটি বৈশিষ্ট্য হল এর মিথুন স্থাপতারীতি ৷. ১৬৮১ 
খীষ্টাব্দে রাজা স্বমতিজয় জিতমিত্র মল্ল এটি নির্মাণ করেন। 


ভারতের উত্তরাঞ্চলের পাবত্য দেশের তীর্থ কেদার নাথ । হরিদ্বার 
থেকে ১৫ মাইল দূরে হৃষিকেশ। সেখান থেকে পারবত্য পথের বাস 
যাত্রা। ৪$ মাইল দূরে প্রথমে যাত্রীরা আসবে ভাগীরঘী এবং অলকা- 
শন্দার স্জ্গমস্থল দেবপ্রয়াগে। রাধণকে বধ করার পর রামের ব্রন্মা 
হত্যার পাপ হল । তিনি এলেন এই স্থানে তপস্তা করে.নিজ পাপ 


১৩৪ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


স্বালন করতে । এখানে তিনি হাজার বছর শিবের তপস্তা করে তাকে 
সন্তষ্ট কৰে এই স্থানকে পুণ্যভূমি করে গেছেন। ভাগীরথী ও অলকা- 
নন্দাব মিলিত ধাবা এখান থেকেই গঙ্গা নামে পরিচিত হযে সমতলের 
দিকে ধাবিত হয়েছে । এখানে রঘুনাথজীর মন্দিব আছে। দেবপ্রয়াগ 
থেকে ২০ মাইল দূরে শ্রীনগর । এখানকাঁৰ অরপ্যময় অঞ্চলে রাম 
শিবের আরাধনা কবতেন । এখানে কমলেশ্বর শিবের মন্দিক আছে। 
কথিত আছে--একদ1 রাম শিবের সহত্রাক্ষ ৰপকে পুজো করবেন বলে 
এক হাজাব কমল সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু শিব তাব ভক্তি পরীক্ষার 
জন্য একটি পদ্ম লুকিয়ে ফেললেন। রামও কোনো! দ্বিধা না করে 
তার নিজের চোঁখ তুলে সেই পদ্মের অভাব পুরণ করলেন। শিব খুশি 
হয়ে অবশ্য রামকে হাব চোখ ফিরিয়ে দেন। সেইদিন থেকে এখানে 
কমলেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা। শীতের শুকতে বৈকুণ্ঠ একাদশীর রাতে 
এখানে চমতকার একটি অনুষ্ঠান হয়। যে নারীবা সম্ভান চান তাবা 
ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে মন্দিরের চারধাবে ঘিবে দাড়ান । যাঁর দীপ- 
শিখা সাবারাত জ্বলবে তার উপর দেবতার কৃপা হয়েছে বলে বিশ্বাস 
কবা হয়। 
শ্রীনগর থেকে বাইশ মাইল দুরে হিমাচল প্রদেশের কুমাযুন 
জেলায় কদ্রপ্রয়াগ । দেবষি নাবদ এখানে রুদ্রনাথ শিবের দর্শন 
পাবার জন্য কঠোর তপস্তা করেছিলেন। সেই থেকে এখানে আছে 
কদ্রনাথের মন্দির | কর্রপ্রয়াগ থেকে ১০৭ মাইল দুরে অগস্ত্যমুনিব 
মন্দির। অগস্ত্যমুনি এখানে তপস্তা করেছিলেন বলে তার মন্দিব। 
অগস্ত্যমুনির মন্দির থেকে ১৩ মাইল দূবে গুপ্তকাশী। এখানে 
বিশ্বনাথের মন্দির আছে। 
গুপ্তকাঁশী থেকে ১৬ মাইল দূরে সৌমপ্রয়াগ। এখান থেকে তিন 
মাইল দূরে ত্তিষুগী নারায়ণ তীর্থ ( ১১,৩৪৪ ফিট) এই মনোরম পার্ধত্য 
অঞ্চলেই নাকি হরপাবতীর বিবাহ হয়েছিল৷ ক্ষন্দ পুরাণ অনুযায়ী এই 
হিমালয় অঞ্চলেই শিবের বাসভূমি ছিল অর্থাৎ কেদারবদরী অঞ্চলকেহ 


ভাজ ৮৯] পঞশ্ডপন্ভিনাথে কেদারনাথে ১৩৫ 


কৈলাস বলা হোত। শিবকে স্বামী হিসাবে পাবার জন্ত হিমালয় 
কন্া পার্বতী তপস্তা করেছিলেন। ত্রিষুগী নারায়ণ সেই পৌরাণিক 
বিবাহযজ্ঞের তিন যুগের সাক্ষী প্রকাশ, আজও সেই অগ্নিকুণ্ 
অনিবাণ। যাত্রীরা কাঠ কিনে সেই অগ্নি অনিরবাণ রাখতে কাঠ গুজে 
দিয়ে যান। 

সোমপ্রয়াগ থেকে আড়াই মাইল দূরে গৌরীকুণ্ডে (৬৫০০ 
ফিট ) বর্তমানে বাস যাত্রা শেষ। এখানে একটি লালজলের কুগ্ড 
আছে। কথিত আছে গৌবী নাকি এই কুণ্ডের জলে ঝতুন্সান 
করেছিলেন । যাত্রীরা অবশ্য নিকটবর্তী 'একটি উষ্ণজলের কুণ্ডে সান 
করে থাকেন। 

গৌরীকুণ্ড থেকে ৭ মাইল পাবত্যপথ যাত্রায় কেদারনাথে পৌছান 
যায়। মন্দাকিনী নদীর তীরে তীরে রমণীয় হয়ে ওঠে এই তীর্ঘযাত্রা। 
১১,৭০০ ফিট উচ্চতায় এই মন্দির অবস্থিত । বৈশাখের মাঝামাঝি 
অক্ষয় ততীয়ায় এই মন্দির দ্বার খোল! হয় এবং কালী পুজার পরদিন 
পুজো হয়ে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে এই মন্দির দ্বার বন্ধ করে দেওয়া 
হয়। প্রচণ্ড তুষার পাতের জন্ত বাকি সময় এই মন্দির বন্ধ থাকে। 
এঁ সময় পুজারীগণ রূপার মহাদেব নিয়ে উখীমঠের শিবের মন্দিরে 
নেমে আসেন। অর্থাৎ উখীমঠ কেদারনাথের শীতালয়। এই স্থান 
রুত্রপ্রয়াগ থেকে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত, প্রকাশ বাঁনীস্ুরের কন্তা 
উষা এখানে কঠোর তপস্তা করে কৃষ্ণের দৌহিত্র অনিরুদ্ধকে বিবাহ 
করতে সমর্থ হন। কেদারনাথের পাথরের মন্দির পিছনে তুষাঁর মণ্ডিত 
গিরিশ্রেণীর সৌন্দর্যের মধ্যে অবস্থিত । জগদগুরু শঙ্করাচার্ধের মাধ্যমে 
এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। তাই একটু তফাতে শঙ্করাচার্ধের মর্মরমৃতি 
অবস্থিত। মন্দিরের ভিতর গর্ভগৃহে কালো এক শিলাখণ্কেই 
কেদারনাথের প্রতিমৃতি হিসাঁবে পুজো করা হয়। স্থানীয় পাণ্ডারা 
যাত্রীদের পুজো করান । শিলাখণ্ডের গায়ে ঘি মাখিয়ে ধুপদীপ জেলে 
মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পুজে৷ করানো হয়। 


১৩৬ শৈবতারতী | ২য় বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 


তীর্থ যাত্রীরা অনেকে পঞ্চ কেদাঁর তীর্থ যাত্রীয় অংশগ্রহণ করে 
থাকেন । কেদারনাথ, মধ্যমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, কুদ্রনাথ এবং কল্েশ্বর 
নিয়ে পঞ্চকেদার তীর্থ গঠিত | মধামহেশ্বর শিবের মন্দির ( ১১১০০ ০ 
ফিট ) উখীমঠ থেকে ১৯ মাইল দূরে চৌখাস্বা শৃঙ্গের নীচে মধ্যমহেশ্বর 
নদীর মুখে অবস্থিত । তুঙ্গনাথ (১২,০০০ ফিট ) যেতে হলে উীমঠ 
থেকে চামোলী হয়ে চন্দ্রশীল। পাহাড়ের চডাই ভাঙতে হবে। এর 
দূরত্ব উখীমঠ থেকে ১১ মাইল । রুদ্রনাথ (১১১৫০০ ফিট ) যেতে 
হলে তুঙ্গনাথ থেকে গোপেশ্বর মণ্ডল চটি হয়ে ১১ মাইল যেতে হবে । 
কল্পেশ্বর যেতে হলে যেতে হবে যোশীমঠ : ওখান থেকে হেলাং হয়ে 
নামতে হবে অলকানন্দা নদীব তীরে এবং যেতে হবে ৯ মাইল 
হাট! পথে । 

কেদারনাথ যাত্রা বর্তমানে পুবের মত দুর্গম নয়। প্রতিবছর লক্ষ 
লক্ষ তীর্থযাত্রী পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে ব। ডাত্তীতে চড়ে কেদারনাথ 
দর্শন করতে যাঁন। বহু প্রথম শ্রেণীর ধর্মশালা ও হোটেল জায়গায় 
জায়গায় গড়ে উঠেছে : যার ফলে যাত্রীদের আগের মত কষ্ট স্বীকার 
করতে হয় না । কেদারনাথের অলৌকিক আকর্ণ বোধ হয় প্রত্োক 
হিন্দ্ুই মনেপ্রাণে অনুভব করেন । আর সেই জন্তাই বোধহয় অনাঁছি- 
কাল থেকে লক্ষ লক্ষ 'ীর্ঘষাত্রী কেদারনাথ দর্শন করে স্বর্গীয় আনন্দে 
বিভোর থাকতে চেয়েছেন । 





কৃতি 


পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ১৯৮২ সালের মাধামিক পরীক্ষায় 
শ্রমান অভিজিৎ নাথ সপ্রম স্থান ( ফলাফল সম্বলিত পুস্তিকাঁয় দেখা 
গিয়েছিল পঞ্চম ) অধিকার করে জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছে ৷ ওয়ার্ক- 
এডকেশন গ্র,প বাদে অন্য তিনটি গ্রপের নম্বর যোগ করলে শ্রীমানের 
নম্বর সবৌচ্চ হয়। গ্রীমান চারটি বিষয়ে লেটার পেয়েছে এবং এচ্ছিক 
গণিতে সবোচ্চ নম্বর ৯৯ পেয়েছে । শ্রীমান অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র এবং 
বিগ্ঠালয়ের প্রতিটি পরীক্ষাতেই সে প্রথম স্থান দখল করে এসেছে । 

শ্রীমান অভিজিতের পিতা গ্রাবাদলচন্দ্র নাথ (৫1১৯ গুরু নানক 
এভিনিউ, ছুগাপুর, বর্ধমান ) দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকর্নের একজন কর্মচারী 
এবং মাতা স্থানীয় এক বিদ্যালয়ের শিক্ষযিত্রী | 

প্রীমান অভিজিতের পিতামহ স্বর্গীয় হরেকুষ্ণ নাথ ছিলেন একজন 
স্বাধীনতা সংগ্রামী ; তার পূর্ধনিবাস ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে । শ্রীমানের 
মাঁতামহ শ্রীদেবেন্্রনাথ ভট্টাচাধ একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ও 
বিশিষ্ট সমাজসেবী । তীর বর্তমান নিবাস হুগলী জেলার শ্রীরামপুর । 

জাতির গৌরব শ্রীমান অভিজ্জিতের উত্তরোত্তর কৃতিত্ব ও উন্নতির 
জন্য আমর] পরম মঙ্গলমব শিবের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই | 


॥ শ্রীজীগুলচগাীতা ॥ 


আশুতোষ ভট্টাচার্য 
| পুব প্রকাশিতের পর ] 


আমন্‌ং শয়নং বস্ত্রং বাহনং ভূষণাদিকম্‌ । 
সাধকেন প্রদাতব্যং গুরোঃ সন্তোধকারণাৎ ॥ ৩১ ॥ 
গুরুদেবের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত সাধক কর্তৃক আসন, শয্যা, 
বন্ত্র, বাহন, ভূষণ ( অলঙ্কার ) প্রভৃতি প্রদান কর। কতব্য। 


দীর্ঘদণ্ড নমস্কৃত্য নিল্লজ্জে। গুরুসমনিধৌ । 
আত্মদারাদিকং সব্বং গুরুবে চ নিবেদয়েৎ ॥ ৩২ ॥ 
গুরুদেবের নিকট লজ্জা পরিত্যাগ করে দগ্ডবত ( দী্ঘ দণ্ডের ন্যায় 
ভূপাতিত হয়ে) প্রণাম করে নিজেকে ও শ্থীপুত্র প্রভৃতি সকলই 
গুরুদেবকে নিবেদন করবে । 


কৃমি-কীট-ভম্ম-বিষ্ঠা-দুরগন্ধ-মলমৃত্রকমূ। 
শ্রেম্ম-রক্ত-ত্বচং মাংসং তন্ুরিত্ং বরাননে ॥ ৩৩ ॥ 
হে বরাননে ! কাম, কীট, তস্ম, বিষ্ঠা, ছুর্গন্ধ, মল ও মৃত্র এবং 
শ্লেষ্মা, রক্ত, ত্বক ও মাংস--এই তো দেহ ( অর্থাৎ অকিঞ্চিংকর এই 
সমস্ত পদার্থের সমষ্টিই তো দেহ )। 


ংসারবৃক্ষমারূঢাঃ পতন্তি নরকার্ণবে 
যেনোদ্ধতমিদং বিশ্বং তন্মৈ শ্রীগুরবে নম ॥ ৩৪ | * 
সংসাররূপ বুক্ষে আরোহণ করে জীব নরকরূপ সমুদ্ধে পতিত হয়। 
যিনি এই বিশ্বকে বা বিশ্ববাসীকে ( নরক থেকে ) উদ্ধার করেন $ সেই 
শ্রীরুদেবকে প্রণাম করি। 


০০ ১ চপ পপ ৮ আস 


* ৩৪ সংখ্যক শ্লোক থেকে ৪৯ সংখ্যক গ্লোক পর্ধস্ত- মোট এই যোঁলটি 
ক্গোককে “শুশগুরুণ্রণামন্তোত্র”ও বলা হয়। এর প্রতিটি শ্লোক গুরুদেবের 
শ্ীচরণারবিন্দে শিস্কের ভক্তিবিনম্রচিত্তের সশ্রদ্ধ পৃথক্‌ পৃথক প্রণতি । 


ভাদ্র ৮৯] শীপ্ীগুরশীতা। ১৩৯, 


গুরুব্রন্ধা গুরুব্বিষুগুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ | 
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তশ্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩৫ ॥ 
গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষণ গুরু দেবতা মহেশ্বর, গুরুই পরম ব্রহ্ম ; 
সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি । 
অজ্ঞানতিমিরান্ধান্ত জ্ঞানাঞজনশলাকয়া | 
চক্ষুরুন্ীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীঞ্ঘরবে নম: ॥ ৩৩৬ ॥ 
অজ্ঞানরূপ তিমিরে অন্ধ (মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন ) জীবের চক্ষু যিনি 
জ্ঞানরূপ অগ্রনশলাকা দ্বারা উন্মীলিত করে দেন; সেই গ্রীগুরুদেবকে 
প্রণাম করি । 
অখগ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌ | 
তৎপদং দশিতং যেন তন্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩৭ ॥ 
অখগুমণ্ডলাকার চরাচরে (সমগ্র বিশ্বব্রক্ষাণ্ডে ) যিনি (ব্রহ্মা) ব্যাপ্ত 
হয়ে রয়েছেন, তাঁর পদ বা স্বরূপ যিনি দেখিয়ে দেন: সেই 
শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি । 
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং কিঞ্চিৎ সচরাচরম্‌ । 
তৎপদং দশিভং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩৮ ॥ 
সমগ্র চরাচরে যিনি স্থাবর (স্থিতিশীল ) ও জঙ্গম ( গতিশীল ) 
সমস্ত কিছুতেই ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তার পদ ( পরম ব্রন্ষের পদ) যিনি 
দর্শন করান; সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি । 
চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ববং* ত্রেলোক্যং সচরাঁচরম । 
তৎপদং দশিতং যেন তন্যৈ শ্রাগুরবে নম: ॥ ৩৯ ॥ 
পাঠীন্তর : "চিদ্রেপেন পরিব্যাপ্তং | 
চিন্ময়র্ূপে যিনি সমস্ত চরাচরের সঙ্গে ত্রিলোক (ভূ তুবঃ ও স্ব. 
অথবা স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল) পরিব্যার্থু হয়ে আছেন, তার পদ (পরম 
ব্রন্মের পদ ) যিনি দেখিয়ে থাকেন : সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি। 
সর্ধশ্রুতি-শিরোরত্ব-বিরাজিত-পদাম্বজঃ* | 
বেদাস্তমুজ-স্থর্ধ্যো যস্তন্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪০ ॥ 
পাঠান্তর ₹_ *সমুস্তাসিতমূর্তয়ে । 


১৪৩ শৈবভারতীঁ [| ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


ধার শ্রীপাদপদ্ম সকলপ্রকার শ্রুতির ( বেদসযূহের ) মুকুট মণিতে 
( উপনিষদ্নিচয়ে ) শোভমাঁন, যিনি বেদান্তজ্ঞানরূপ পন্পপ্রকাশে সৃর্য- 
স্বরূপ (অর্থাৎ ষাঁব শ্রীচরণকমল বেদ, উপনিষদ ও বেদাস্তের সারম্বরূপ ), 
সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি । 
চৈতন্ত; শাশ্বত শান্ত; বোমাতীতো নিরঞজনত | 
বিন্বুনাদকলাতীতভ্তম্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১১ ॥” 
পাঠান্তর :--” চৈতন্য শাশ্ব *ং শাস্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্। 
বিন্দুনাদকলাতীতং তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
যিনি চৈতন্তস্বরূপ, শাশ্বত (নিতা, অবায় ), শান্ত ( বিক্ষোভরহিত ), 
'ব্যোমাতীত ( সধেন্দিয়াতীত নিষ্ষল ). নিরঞ্জন ( গুণত্রয়রূপ কালুষ্যহীন) 
এবং বিন্দু ( কুগুলিনী ), নাদ (প্রণব ) ও কলার ( দেহান্তরগত ষট্‌্চক্রে 
শক্তি ও শিবের অধিস্থানভূত সুক্ষ্ক্ষেত্র ) অতীত ; সেই শ্রীগুরুদেবকে 
প্রণাম কলি | 
যস্য স্মরণমাত্রেণ জ্ঞানমুৎপগ্ঠতে স্বযুম্‌। 
স এব সর্ববসম্পন্ন: 'স্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪২ ॥ 
ধার স্মরণমান্র জ্ঞান স্বয়ং (নিজে থেকেই ) উৎপন্ন হয়, তিনি 
সবসম্পন্ন ( সবাংশে পরিপর্ণ ) সেই শ্রাগুরূদেসকে প্রণাম করি। 
স্থাবরং নিম্মলং শাস্তং জঙ্গমং স্থিরমেব চ। 
বাখপ্ুং যেন জগৎ সর্ব তশ্ৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪৩ ॥ 
ঘিনি নির্মল (শুদ্ধচিত্ত ), শান্ত (বিক্ষোভহান ) ও স্ির (অচঞ্চল), 
যিনি স্থাবর (স্থিতিশীল ) ও জঙ্গম (গতিশীল ) সমস্ত জগতেই ব্যাপ্ত 
হয়ে রয়েছেন । সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি। 
জ্কানশক্তিসমারূঢস্তত্বমালা বিভৃষিতঃ। 
তুক্তিমুক্তিপ্রাদাত। চ তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪৪ | 
যিনি জ্ঞানরূপ শক্তিতে সম্যক আবরঢ়, যিনি তত্রূপ মালার দ্বার! 
বিভূষিত, যিনি তুক্তি ( ভোগ ) ও মুক্তি ( মোক্ষ ) প্রদান করেন ; সেই 
স্ীঞ্চরূদেবকে প্রণাম করি । 


ভারি 7৮৮ ] শিশীগুরূগীতা ১৪১ 


অনেকজন্মসংপ্রাপ্ত-কম্মবন্ধবিদাহিনে | 
আত্মজ্ঞানপ্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 5৫ ॥ 
আতশ্মজ্ঞান ( আত্মতত্বজ্ঞান ) প্রদান করে যিনি বহু জন্মাজিত কর্ম- 
বন্ধন দহন করেন ( জন্মজন্মাস্তর সঞ্চিত কম্পাশে আবদ্ধ জীবকে মুক্ত 
করেন ) ; সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম কার। 
শোষণং ভবপিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদাম্ঠ | 
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক তশ্যৈ শ্রীগুরবে নম ॥ ৪৩ ॥ 
পাঠান্তর ; *সারসম্পদঃ। 
যে গুরুদেবের পাদোদক ভবরূপ সমুদ্রের সমাক্‌ শোষক এবং 
( তত্বজ্ঞানরূপ ) সারসম্পদের সম্যক জ্ঞাপক; সেই শ্রীগুরুদেবকে 
প্রণাম করি | 
ন গুরোরধিকং তত্ব ন গুরোরধিকং তপঃ | 
তত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তন্যৈ শ্রীঞ্ঘরবে নম ॥ ১৭ । 
গুরুর ( গুরুতত্বের ) অধিক কোন তত্ব নেই, গুরুর ( গুরুসেবার ) 
অধিক কোন তপন্তা নেই, ( গুরু ) তত্বজ্ভান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই 
নেই 2 সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি । 
মননাথ; শ্রীজগল্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ | 
মমাত্মা” সর্ববভূতাত্ম! তশ্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥ ৪৮ ॥ 
পাঠাস্তর 3 *মদাত্া। 
যিনি আমার নাথ (প্রভূ ), তিনিই জগতের নাথ (প্রভূ ); যিনি 
আমার গুরু, তিনিই জগনের গুরু ; যিনি আমার আত্মা, তিনিই 
সর্বভৃতের (সকল কিছুর) আত্মা; ( সর্বময় ) নেই শ্রীগুরুদেবকে 
প্রণাম করি। 
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্* । 
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তন্যৈ শ্রীগুরবে নম: ॥ ৪৯ ॥ 
পাঠান্তর ঃ *পরমদেবতা । 
গুরুই আদি বা সকলের মূল কারণ ও অনাদি বা সকল প্রকার 
কারণহীন ( অর্থাৎ গুরুই সমস্ত কিছুর আদি উৎপত্তি-স্থল, কিন্তু তার 


১৪২ শৈবভারতী [২য় বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


আদি কোন উৎস নেই ), গুরুই পরম দেবতা, গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
কিছুই নেই ; সেই স্ত্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি। 
ধ্যানযূলং গুরোম্মু্তিঃ পূজামূলং গুরো: পদম্‌। 
মন্ত্রমূলং গুরোর্ববাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥ ৫*॥ 
গুরুর মৃতিই ধ্যানের মূল, গুরুর চরণই পূজার মূল, গুরুর বাক্যই 
মন্ত্রের মূল এবং গুরুর কৃপাই মোক্ষের বা মুক্তির মূল 
সপ্তসাগরপর্ধ্স্ত-তীর্ঘন্নানাদিকৈ: ফলম্‌*। 
গ্রোরজ্ঘি জলবিন্দু** পহআাংশেন ছুল্লভিম্‌ ॥ ৫১ ॥ 
পাঠাস্তর 2 *সপ্তনাগরপর্ধ্যন্তং তীর্ঘস্থানফলং তথা, 
“*জলাদ্‌ বিন্দু। 
সপ্তুসাগর পর্বস্ত সমস্ত তীর্থ শান করলে যে কল পাওয়। যায়, ত' 
শ্রীঞ্ঘরুর পাদোদকের বিন্দুমাত্রের সংআংশের একাংশেরও তুল্য নয় ; 
এ এতই দূর্লভ | 
গুরুরেব জগৎ সব্ধবং ব্রহ্ম-বিষু-শিবাত্ুকম্‌ | 
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তন্মাৎ সম্পূজয়েদ্‌ গুরুম্‌ ॥ ৫২॥ 
ব্রহ্মা, বিষণ ও শিব-_এই ত্রিদেবাত্মক শ্রীগুরুই সমস্ত জগৎ স্বরূপ । 
গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু কিছুই নেই, সেইজন্য সম্যগ ভাবে শ্রীগুরুকে 
পুজা করবে। 
জ্ঞানং বিনা মুক্তিপদং লভতে গুরুভক্তিতঃ ৷ 
গুরোঃ পরতরং নাস্তি ধ্যেয়োইসৌ গুরুমাগিণা ॥ ৫৩। 
জ্ঞান ( তত্বজ্ঞান ) ব্যতীত গুরুভক্তির দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যায়। 
গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই, গুরুমাগিগণ কর্তৃক ( গুরু উপদিষ্ট 
পথের অনুসরণকারিগণ কর্তৃক ) শ্রাগুরুই পরম ধ্যেয়। 
[| ক্রমশঃ ] 
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বৈষ্ণবাচার্য ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ কৃত 


সী শ্রচৈতন্যচরিতাস্বত 


গ্রাহকপ্রথায় ৯ খণ্ডে শ্রীংন্মহাপ্রভুর জল্মপঞ্চশত বর্ধপুতি উপলক্ষে । 


প্রথম থণ্ড (ভূমিক1) ছাপা আছে। মুল্য--৫০ টাক! 
বাকি ৮ থণ্ডের গ্রাহকমূল্য-_9৫০ টাক]। 


৫* টাক অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হতে হুবে। 
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॥ ষোগাযোগের ঠিকানা ॥ 
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দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গ স্তোত্রম 
ছুর্গা-স্তবরাঁজঃ 
সম্পাদকীয় 
সাকার ও নিরাকার আরাননা 
_-ডঃ কল্যাণী মল্লিক 
সআট মৃততকনাথ 
--ডঃ এন, সি. নাথ 
নাথযোগ এবং ভক্তিযোগ 
_ডঃ দোলগোবিন্দ শাস্ত্রী 
ভগবৎ-শরণাগঠি 
_ অধ্যাপক ব্রজেন্দ্র কুমার দেবনাথ 
শিবলিঙ্গ-রহস্য 
-__ স্রবোধ কুমার নাথ 
বুগসঞ্চার ( কবিত! 
--অধ্যাপক উমাপদ নাথ 
শরতের আগমনে (কবিতা ) 
__অক্ুণাপ্রভা দেবনাথ 
অধ্য ( কবিতা ) 
_মণিলাল মেত্র গোস্বামী 
শৈবভারতী ( কবিতা!) 
_-নরেশ চল্দ্র নাথ 
গ্রীশ্রীচগ্ীর প্রাচীনতা ও মহামায়ার স্বরূপ 
-বৈগ্ভনাথ ভট্টাচার্ধা 
বায়ু ভক্ষণ 
স্বামী ষোগেশ্বরানন্দ সরস্বতী 
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১৫। যোগী গোরক্ষনাথ ( নাটিক। ) ০২৯৩ 
-- অনুবাদক দেশপ্প্িয় বনু ও ব্রজেশ মিশ্র 

১৬। নাথ তীর্থ গীর্ণার রঃ ১২৯ 
--গোষ্টবিহারী ভট্টাচাধা 

১৭। অভিলাষ ( কবিতা ) ১৩১ 
বলরাম নাথ 

১৮। কেগায় এ? (গল) ১২ ২৩৩ 
--ধীরেন দেবনাথ 

১৯। বন্দীর মুক্তি (কবিতা) টু ১৩৭ 
-মসিত বরণ নাথ 

২*। মাতৈঃ (কবিতা) ঃ ৭, ২৩৯ 
--হুরষিত দেবনাথ 

২১। চিত্র অঙ্কন রর ২০৫ 
__ রুমা নাথ 

সংবাদ 


গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ মৈথিলী বিশ্ববিষ্ঠাীঠ কেন্দ্ৰীয় 
বিশ্ববিগ্যালয়, মিথিলাপুরী (দারভাঙ্গা) ডঃ কলা'ণী মল্লঙ্কে 
মহামহোপাধায় সম্মানে ভূষিত করিয়াছে। _-স'ধারণ সম্প দক 


বিজ্ঞপ্তি 
অনেক লেখক-লেখকার লেখা মনোনীত হওয়া সত্বেও শারদীয় 
সংখ্যায় স্থানাঁভাব্র দরুণ তাদের লেখ! ছাপা সম্ভব হ'ল না। সেইজন্য 
আমর] আন্তরিক ছুঃখি5। আগামী কাঠিক সংখ্যা “দেওয়ালী সংখ্য।” 
হিসেবে বিশেষ সংখা প্রকাশিত হবে। বাকী মনোনীত লেখাগুলি 


উক্ত “দেওয়ালী সংথা্য় যথাসম্ভব প্রকাশিত হবে। _সম্প।দক 
ওত 


ছাশাজেযোততিত্লিজ-ভোাত্রয্‌ 


সৌবাষ্ট্রদেশে বিশদেহতিরম্যে জ্যোতিশ্্য়ং চন্দ্রকলাবতংসম্‌। 
ভলিপ্প্রদানায় কুপাবতীর্ণৎ ং সোমনাথ; শরণং প্রপছ্যে ॥ 
শ্রীশৈলসঙ্গে বিধুধাতিসঙ্গে তুলান্রিতু্দেহপি মুদা বসম্কম্‌। 
তমজ্জুনং মল্লিকপূর্ববমেকং নযামি সংসারসমুক্রসেতৃম্‌ ॥ 
অবস্তিকায়াং বিহিতাবতারং মুক্তিপ্রদদানায় চ সঙ্জমানাম্‌। 
অকালযৃত্যোঃ পরিরক্ষণাথং বন্দে মহাকাল মহাস্থরেশম ॥ 
কাবেরিকানম্মদয়োঃ পবিত্রে সমাগমেসজ্জনতারণায় | 

সদৈব মান্ধাতপুরে বসন্তং গুগ্কারমীশং শিবমেকমীড়ে ॥ 
পূর্ব্বোত্তরে প্রজ্বালিকাঁশিধানে সদাবসন্তৎ গিবিজাসমেতম্‌ । 
সবাস্থরারাধিপতপাদপদ্মং শ্রবৈদ্যনাথং ভমহং নমামি ॥ 
যামোসদঙ্গেনগরেহ তিরম্যে বিভৃষিতাঙ্গং বিবিধৈশ্চ ভোগৈ:। 
সত্তক্তিমুক্তিগ্র্গবীশমেকং শ্রুনাগনাথং শরণং প্রপছ্যে | 
মহাব্রিপার্থে চ তটে রমস্তং সংপৃজ্যমানং সততং মুনীজ্দৈঃ। 
ক্রাস্থরৈর্যক্ষমহোরগাছ্যৈ: কেদারমীশং শিবমেকমীড়ে ॥ 
সহ্যান্দ্রিশীর্ষে বিমলে বসম্তং গোদাবরীতীরপবিজরদেশে | 
যদ্র্শনা২ পাতকমাশু নাশং প্রয়াতি তং ত্যস্বকম!শমীড়ে ॥ 
ক্রতাত্্রপণীজলরাশিযোগে নিবধ্য সেতুং বিশিখৈরসংখ্যৈঃ । 
শ্রীবামচজ্জেণ সমপিতং তং বামেশ্বরাখ্যং নিয়তং নমামি ॥ 
যংডাকিনীশাকিনশিকাসমাজে নিষেধ্যমাণং পিশিতাশনৈশ্চ 1 
সদৈব ভীমাদিপদপ্রসিদ্ধং তং শঙক্ষরং ভক্তহিতং নমামি ॥ 
সানন্দমানন্দবনে বসম্তমানন্পকন্দৎ হৃতপাপবৃন্দম্‌। 
বারাণসীনাথমনাখনাথং শ্রাবশ্বনাথং শরণং প্রপছ্যে ॥ 
ইলাপুরে রম্যবিশালকে হস্মিন্‌ সমুল্পসন্তধ জগদ্বরেণ্যমূ্‌। 
বন্দে মহোর্ধারতরম্বমভাবং খুষ্েশ্বররাখ্যৎ শরণৎ গ্রপছ্যে ॥ 
জ্যোতিশ্ময়ছাদ্দশলিঙ্গকানাং শিবাত্মনাং প্রোক্তমিদং ক্রমেণ | 
স্তোত্রং পঠিত্বা মজোহতিক্ত্যা ফলং তদালোক্য নিজং ভজেচ্চ | 


ইতি শ্রাদ্বাদশজোতিলিঙ্গ-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্‌। 


ই টির ০০০০৫ হিজর বউ (টি টি উজ উতততিীটির 
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গর্গ)-ভ্তবন্রাক্তেঃ 


নমত্ডে শরণ্যে শিবে লান্ুকম্পে নমন্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বব্ধপে । 
নমন্তে জগদ্বন্দ্য-পা্দারবিন্দে নমন্তে জগন্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যঙানন্বব্ধপে নমন্তে মহাযোগিনি জঞানরূপে । 

নমন্তডে সদানন্দনন্দম্বরূপে নমন্তে জগত্ারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ 

অনান্য দীনন্ত তৃষ্কাতৃর-্ত ভয়ার্তন্য ভীতশ্ত বদ্ধন্য জন্তোঃ | 

ত্বমেকা গতির্দেবি শিশ্তারদাত্ত্রী নমন্তে জগত্রাবিণি জ্বাহি ছুর্গে ॥ 
অরণ্যে বরণে দারুণে শকমধ্যেহনলে সাগরে প্রান্থে বাজগেহে। 
স্বমেক1 গতির্দেবি নিস্তারহেতুনমন্তে জগত্তারিণি ভ্াহি দুর্গে ॥ 
অপারে মহাছুস্তরেহ্তান্তঘোরে বিপ২সাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্‌। 
স্বমেকা গতিদ্দেবি নিস্তরনোৌকা নমন্তে জগত্বারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 
নমশ্চশ্ডিকে দগুদোদ্দগুলীলালসংখপণ্ডিতাখগুলাশেষভীতে । 

ত্বমেকা গতিবিম্মলন্দোহহন্দ্রী নমস্তে জগত্তা্িণি ত্রাহি ছুগে ॥ 
ত্বমেকাজিতারা ধিত। সত্যবা দিগ্যমেক্সাজিতা (ক্রোধন। ক্রোধনিষ্ঠ] | 
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং স্থযুস্তা চ নাড়ী নমস্তে জগত্তাবিণি জ্রাহি দুর্গে ॥ 
নমে! দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে সবন্থত্যকন্ধত্যমোখসম্বদপে । 
বভূঁতি: শচী কালরাঝিঃ সতী ত্বং নমন্তে জগন্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 
শরণমসি স্থরাণাৎ সিদ্ধবিদ্াধরানাং মুনিদনজনরাপাং ব্যাধিভি: পীড়িতাম্‌। 
নৃপতিগৃহগতানাৎ দ হ্ব্যভিস্্রীসিতানাং ত্বষ্সি শরণমেক1 দেবী ছুর্গে প্রসাদ ॥ 
ইন্দং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধার হেতৃকম্‌। 

ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ ॥ 

মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো' কুবি ক্ব্গে রসাতলে । 

সমন্ত শ্লোকমেকং বা যঃ পঠেৎ সক্তিতঃ সদা ॥ 

স সর্বদুক্কতং তত্ব প্রাপ্পোতি পরমাৎ গতিম্‌। 

পঠনাদ্বন্ত দেখেশি কিং ন সিধ্যতি ভূতলে । 

স্তবনরাজমিমং দেবি সংক্ষেপাৎ্ৎ কধিতং ত্প্ষি ॥ 


ইতি শ্রীবিশ্বদারে আপদুদ্ধারকল্পে শ্রহুগী-শুবরাঁজ: সম্পূর্ণ: | 
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আম্পাদক্টীয় 


বাংলাদেশের আকাশে-বাতীসে জগজ্জননী মহাদেবীর আগম নীস্ুর 
বেজে চলেছে । অচিরেই অনুষ্ঠিত হবে বাঙালী-হিন্দ্ুর সবচেয়ে বড়ো! 
উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে। 

পুরাণ-মতে ছুর্গাপুজ! বসম্তকালের চেত্রমাসে করার কথা । কিন্তু 
রামায়ণের রামচন্দ্র রাবণবধের উদ্দেশ্যে শরৎকালে অকালবোধন করে 
দুর্গাপূজা করেছিলেন। মনে হয়, সেই স্তর ধরেই বাংলাদেশে 
শরৎকালে দুর্গাপূজার প্রচলন হয়। শরৎকালের ছূর্গাপূজা শারদীয়! 
পুজা এবং বসম্তকালের দুর্গাপূজা বাসম্তীপুজা নামে খ্যাত হয়। তবে 
দুর্গাপূজা বলতে বাঙালীমাত্রেই বুঝে থাকে শারদীয়াপুজাকেই 

দুর্গাপূজায় 'আগ্যাশক্তির যে মৃতির পূজা করা হয় তা হচ্ছে 
মহিষমদিনীমূতি । মহিষান্মুরের অত্যাচারে দেবতারা যখন অতিষ্ঠ হয়ে 
উঠেছেন, মতিষাস্তথুরের মর্দন দেবতাদের অস্তিত্বরক্ষার জন্ত যখন একান্ত 
অপব্িহাধ হয়ে পড়েছে তখন সকল দেবতা এঁক্যবদ্ধ হয়ে সকলের 
শক্তিকে করলেন সংহত । দেবতাদের সেই সংহত-শক্তিই দেবীমৃতি 
ধারণ করলেন । এই মহাদেবীই মহিষানুরকে দমন করে দেবতাদের 
অস্তিত্ব রক্ষা করলেন, দেবতাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন । তাই তিনি 
মহিষমর্দিনী নামে খ্যাত হলেন । 

আদিদেব হচ্ছেন মহাদেব শিব আর আগ্ভাদেবী হচ্ছেন মহাঁদেবী 
আগ্াশক্তি। মহাদেব শিবই ব্রহ্মা, বিষ, রুদ্র হয়েছেন; তিনিই 
হয়েছেন সকল দেবতা । আবার আগ্ভাঁশক্তি মহাদেবীই হয়েছেন 
সরম্বতী, লক্ষী, রুদ্রাণী ; তিনিই হয়েছেন সকল দেবতার নকল শক্তি । 
স্থতরাং ব্রহ্মা, বিধুঃ রুদ্র প্রভৃতি সকল দেবতা এক্যবদ্ধ হলেই মহাদেব 


১৫০ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, শারদীয়। সংখ্যা 


শিবের আবির্ভাব ঘটে; সেই শিবের মধো সকল-ছুর্গতি-নাশের 
সৎসঙ্কল্ল জাগ্র* হয়; মহাসম্মিলন ঘটে সকল দেণতার সকল শক্তির ; 
সকল তুর্গনিনাশের জন্য আনিডশা হন আগ্যাশক্তি মহাদেবী ছূর্গা। 
তাঁই তো *শিবে সবার্থ সাধিকে" মহাদেবী ছুর্গী শিবের ঘরণী। এই 
মহাদেনী দুগগাই আবার সকল মান? ব। নরেরও পবম অযনী বা আশ্রয় 
তাই তো তিনি নাবায়ণী। 

দেব, মানব ও দানব এই [তিনটি শব্দের সাথে আনরা সকলেই 
পাঁরচিত। যে সন্ভা অপর সকলেপ স্বার্থকে রক্ষার জন্য নিজ-স্বার্থকে 
ক্ষুণ্ণ করতে কুন্ধিত নয় তাই দেব-সত্তা, আপ যে সন্তা অপর সকলের 
স্বার্থকে ক্ষন করে নিজ হ্বার্থকে রক্ষা করতে চায় তাহ দ্রানব-সপ্তা নামে 
কথিত । দেপ-সত্তা ও দানব-সন্ভার মাঝামাঝি হচ্ছে মানব-সন্তা | 
মানব-সত্বা চায় অপর সকলের স্বার্থকে ক্ষু্ না করে নিজ স্বার্থকে রক্ষা 
করতে 

দেব-সত্তা ও দানব-সত্তার নিয়ত সংগ্রাম চলেছে প্রতিটি মানবের 
মধ্যে, এই সংগ্রাম নিয়ত চলেছে জগৎ-সংসারের প্র িটি ক্ষেত্রেই 

মানব-সত্তা আসলে দেব-সন্তী € দানব-সত্তার সহাবস্থান । দাঁনব- 
সম্ভার প্রাধান্টে মানব দানবে পরিণত হয় ; দেব-সন্তার প্রাধান্তে সেই 
মানবই আবার দেবতায় উন্নীত হয় 

আজ প্রাঁয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্ানব-সন্তাব কাছে দেব-সত্তা পরাজিত ; 
দানবের অন্যায় অত্যাচারে দেবসকলের অস্তিত্ব বিপন্ন । তাই বুঝি 
জগজ্জননী মহাঁদেবী দুর্গর প্রকৃত কোধনের সঠিক সময় সমাগত ৷ এই 
প্রকৃত-বোধনের জন্ত প্রয়োজন সকল দেবতার মহাঁন এঁক্য। সকল 
দেবতার মহান এঁক্য সাধিত হলেই দেবশক্তিসমূহের মহাসশ্মিলন 

ঘটিত হবে ; আবিভূ্তা হবেন দেবাদিদেব মহাদেব শিবের আদ্যাশক্তি 

মহাদেবী তুর্গাী; মহাদেবী তুর্গা সকল হুর্গতি বিনাশ করবেন, দানবকে 
অবদমিত করে দেবতা সকলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন ₹ জগৎ-সংসার 
হবে আনন্দমুখর । 


আশ্বিন-কাতিক, +৮৯ ] সম্পাদকীয় ১৫১ 


তাই আস্মন, আমরা ধার! মানব-সন্তার অধিকারী তারা আজকের 

এই শারদীয়া-দেবীপক্ষের প্রথম প্রভাতে এঁকাস্তিক কামনা জানাই-_ 
সকল দেবতা এক্যবদ্ধ হোক ; সকল দেবশক্তির মহাসম্মিলন ঘটুক ; 
মহাদেবী ছুর্গা-ছুর্গতিনাশিনীর সার্থক বোধন অনুষ্ঠিত হোক ; দানবের 
অবদমনের মধ্য দিয়ে সকল দেবতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হোক ; আনন্দমুখর 
জগৎ-সংসারে সকল মানবের সম্মিলিতকণ্ে ধ্বনিত হোক জগজ্জননী 
মহাদেবীর প্রণাম মন্ত্র £ 

সবমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সবার্থ সাধিকে । 

শরণ্যে ত্র্যন্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥ 
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আজান ও তিল্রাত্চাত আল্রাধতা। 


ডঃ কল্যাণী মল্লিক 


ধ্মপিপান্ত ব্যক্তি মাত্রেই ঈশ্বরকে কোন না কোন রূপে উপলন্দি 
করতে চান, উদ্দেশ্ট নিজের শান্তিলাভ। কথায় বলে “ঘত মত তত 
পথ” আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে নানাজাঁতি নানাধার্মের সমন্বয় দেখা 
যায়। বঙ্গ বিহার উৎকল মাদ্রাজ তামিলনাড়ু পাঞ্জাব মহারাষ্ট নেপাল 
বোম্বাই গ্র্জর রাজপুতানা প্রভৃতি স্ানে নানাজাতির সমাবেশ-হিন্বু 
পাঁসী বৌদ্ধ জৈন ইসাহী শিখ মুসলমান প্রভৃণি ধর্মের প্রচারস্থল আব 
সহাবস্থানের ক্ষেত্র আমাদের এই হিন্দৃস্থান ! 

বিভিন্ন ভাষায় এই সকল সম্প্রদায়ের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণাৰ কথা 
শোন যায় ও তাদের ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় । বস্ততঃ কেহ বা করেন 
সাকার রূপ মুন্তির আরাধনা, কেহ বা করেন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা, 
আবার পাশীরা হলেন আনিবাণ অগ্নির উপাঁসক। পথ ভিন্ন ভিন্ন হালেও 
সকলের অস্তিম কামনা এক, অর্থাৎ ভগবৎ বা আত্ম উপলব্ধি । যেমন 
একটি পবতের সবোচ্চ শিখরে উঠতে হালে আরোহণকারীরা বিভিন্ন 
পথে আরোহণ শুরু করলেও অন্তিমে সেই একই শীধে সকলে পৌছান 
সেইরূপ । 

সেই পরমদেবতা দেবাদিদেব মহাঁদেবকে প্রাপ্তির উপায় মন বুদ্ধির 
অতীত । তাই সাধক বলেছেন 

যতো বাচে নিবন্তণ্ডে অপ্রাপ্য মনসা সহ । 
আনন্দ ব্রহ্মণে! বিদ্বান ন বিভেতি কৃতশ্চন ॥ তৈ- উপ. ২৯ 

একাধারে বিশ্বরূপ ও বিশ্বোত্ীর্ণ, অখণ্ড পরিপূর্ণ রূপ ধাহার তাকে 
প্রকাশ করতে অক্ষম হয়ে সাধক প্রতিনিবুত্ত হয়ে বলেন তিনি অপ্রাপ্য। 
তিনিই “সত্য' স্বরূপ । কবীরাদি সম্ভ মতে “সত্য? সগুণ 'নগুণের 
অতীত । তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় হলেও, কদাপি ছুজ্জেয়ি নহেন। 

সাকার সাধকেরা মানবকল্যাণার্থে শিব, বিষ্ণু, কালী প্রভৃতি মৃত্তির 
সাহায্যে উপলব্ধির নির্দেশ দেন খুষ্ঠানরা বীশুকে, মুসলমানেরা মহম্মদকে 


১৫৪ টৈবভারতা | ২য় বধ, শারদীয়া সংখা 


উপলব্ধি করে তাদের আশীবাদ প্রার্থনা করেন । যীশু ও মহম্মাদ 


উভয়েই মহামানব, তাই দেখা যাঁয় যাশুও তাঁর পিতাকে আরাধন! 
করার কথা বলেছেন: 


অপরপক্ষে নিরাকার সাধকের মৃত্তি সাতিরেকে ঈশ্বরকে উপলব্ধি 
কর» গ্রয়াসী। কেহ বা ব্রহ্মা কেহ বা আত্মা? নামে সাধনের পন্থা 
নির্ণয় কারেন। ব্রঙ্গের কোন রূপ নেই, কিন্তু তার অস্তিত্ব স্বীকাধ -- 
যেমন বাতাস আমরা চোখে দেখতে পাইনা, কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব 
কবি বাতাস ছাড়া আমাদের এক মুহুর্ত জীবন ধারণ সম্ভব নয়, 
একথা সকলেই জানি & বুঝি । ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক কুঞ্চবিহারী সেন 
নলেছেন মানুষের গুণ তে আমরা চোখে দেখিনা, অনুভধ করি, তেমনি 
ব্রন্মের অস্তিত্বও স্বাকাধ্য ! 

এই পুথিবাঁর স্ষ্টিকর্তা কেউ আছেন একথা একমাত্র নাস্তিক ছাড়া 
সকলেই স্বীকার করেন। তাকে সাকার রূপে আরাধনা কঠিন নয়, 
কিন্ত নিরাকার? ব্রহ্ম নিরাকার এ ধারণ! কি সহজসাধ্য ? প্রায় 
পঞ্চাশ বৎসর পুবে পরমশ্রদ্ধেয় ডঃ ভি. এন, মল্লিক মহাশয়, কেমুত্রিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্কশান্ত্রবিশাব্দ এই প্রসঙ্গে আমাকে বুঝিয়ে দেন 
প্রথম 'ত্রভুজের ধারণা করতে হলে কাগজ কলম নিয়ে বসি মুখে বলি 
1,951 4১80 ০০ & (120516 এবং একে অক্ষর বসিয়ে বুঝে নেবার 
পরে আর কাগজকলম বা আকার দরকার হয় না, মুখে উচ্চারণ করলেই 
ত্রিভুজের রূপ মনে ভেসে ওঠে, এটা বারবার অভ্যাসের ফল। তেমনি 
ব্রন্মের নিরাকার ধাবণা, আভাস ও চেষ্টার ফল । এটা ১৯২৮ সালে 
রংপুরে থাকার সময়ের ঘটনা । 

তবুও আমার সমস্তা থেকে যায়, আমার সন্তানদের কি করে 
বোঝাব ঈশ্বর পাঞ্চভৌতিক শরীর বিশিষ্ট নন্‌ অথচ তিনি ঈশ্বর ? 
তাঁকে স্মরণ মনন করতে হবে, স্থঙ্রিহীন রূপে ? 

আকম্মিকভাবে ১৯৩৪ সালে কাঙিয়াং পাহাড়ে দর্শন পাই গ্রীমৎ 
স্বামী ধর্মমেঘ আঁরণ্যের, সাধনার ফল স্বরূপ তিনি তখন দিব্যকাস্তিধারী, 
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আমার সমস্যার কথা বলতে ন্সিতহাস্তে বলেন “মানুষের যা থেকে আসল 
সুখ ও শাস্তি হয় তাকে বলে “ধর্ম, অধনমের সুখ ক্ষণস্থায়ী, যেমন চোর 
চুরি করে ধনরত্ব পেয়ে আনন্দ করে কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে মনে 
শাস্তি পায় না, তাই তার সুখ আসল সুখ নয়।” সন্তানদের ধর্ম শিক্ষা 
দেবার সম্বন্ধে বলেন ধর্মকে পীচটি যম, পাঁচটি নিয়ম, দয়া ও দান এই 
বার ভাগ করা যায়। যম যথা_-অহিংসী, সন্ভা, আস্ভেয, ব্রন্মচধ্য ও 
অপরিগ্রহ । নিয়ম যথা--শৌ৮, সন্তোষ, ৬পঃ১ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর 
প্রণিধান। প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝিয়ে বলেন । এ ছাড়া দয়া ও দান; 
সেক্ষেত্রে অনেক টাকা দানের চেয়ে স্থল বিশেষে পয়া"-র স্থান বড়। 
সন্তানদের ছোট থেকে 'এ সব শিক্ষা দিলে বড হলে তাদের আধ্যাত্মিক 
উন্নতি হবেই, লোকাচার বা বাধাবাধি অনুষ্ঠানে তা সম্ভব নয়। 
যম-নিয়মের মাজিত অবস্থাই চিত্তের স্থিরতা। যথা “সত্য” কথা 
বলা, সত্য চিন্তা করা, দেখা যায় বাকাশ্রি* চিন্তা কিছু না কিছু 
রা প্রলিপু, এই বোধের ফলে এক সময়ে মনে মনে কথ বলাও হেয় 
মনে হবে, অবশেষে ধানধারণাতেই সত্যেব সমাপ্তি হবে। *অহিংসা” 
সম্বন্ধেও এক সময়ে মনে হাবে দেহধারণই হিংসামূলক, জেন সম্প্রদায় 
অহিংসা বিষয়ে সদাই সচেতন, তাদের ধর্মে ও আচরণে নানাবিধ 
নিষেধ দেখা যায় । এ সকল সাধন বয়ন ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ ; 
ব্যক্তিগত অনুভূতি পরবর্তীকালে ধর্জীবনের পথ নির্দেশ করে দেয় এ 
আমাদের জানা কথা । বালাকালে যাহার আদি, প্রৌটত্বে হাহার 
অন্ত, বার্ধকো তাহাই আমাদের আশ্রয়স্থল। সে সাধন মূতিকে 
ঈশ্বরের আদর্শ করে হোঁক্‌ বা! অমৃত ব্রহ্মের আদর্শ গ্রহণ করে হোক । 
মৃন্তি সম্বন্ধে বলা চলে বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের নানাবিধ অনুষ্ঠান 
ছিল কিন্তু কোন যৃত্তির প্রচলন ছিল না। বুদ্ধদেবের নিবাঁণলাভের 
বহু বৎসর পরে তার মৃত্তি ক্ষোদিত হয়। যীশুর প্রয়াণের সহআ্রাধিক 
বৎসর পরে তার চিত্র অস্কিত হয়, অতএব সাদৃশ্য সন্দেহাতীত নহে । 
তবে মু্তি বা চিত্রের সার্থকতা কোথায়? উহাদের ধ্যানস্থ মিলিপ্ত 


১৫৬ শৈবভাব্রতী [ ২য় বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা 


ভাবটুকুই প্রধান, তাহাই সাধনার দ্বার! উপলব্ধি করা সাধকের কর্তব্য । 
সেই স্থৈধা নিজেদের জীবনে এলে তা যেন চরিব্রগত হয়, এই কাম্য । 
এই উপলব্ধি অভ্যাসের দ্বারা লভ্য, ইহার পর মুপ্তি অনাঁব্ম্যক | 

প্রথম অধিকারীর পক্ষে মৃত্তি ৰা সাকার আরাধনাই সহজ | 
আকারযুক্ত সবই পরিবর্তনশীল ও নশ্বর এ মনে রেখে, বিচার ও ভক্তির 
সঙ্গে নিরাকারের লাধন কর্তবা। যেমন গাছের গু ডি ও ডগায় বাবধান 
থাকলেও উহার! একাস্ত পুথক নহে, তেমনি সাকার ও নিরাকার 
আরাধনা । সম্পূর্ণ নিরাকার উপলব্ধি চিত্তবৃত্তির নিরোধ হলে সম্ভব 
হয়, ইহ! কঠিন সাধনার বিষয় । 

এই দৃশ্য বাহাজগৎ সপগ্ুণ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন ( ছাঃ উপঃ ৩।১৪ ) 
ইহা নিশ্চিত । সাধক ইহ! স্মরণ রাখিয়া ক্রমশঃ নিগুণ ব্রহ্ম বা আত্ম- 
উপলন্ধির ধ্যান করেন, তাহার সাধন পথে জ্জোতি, নাঁদ প্রভৃতি 
অবলম্বনস্বরূপ মাত্র: একার বাঁ প্রণব সাধন দ্বারা নিজেকে পুর্ণ করে 
রাখার অভ্যাস কর্তব্য, এইভাবে একদিন উপলব্ধি হয় বিশ্বমাবঝে সাধক 
ধাকে খুজে পান নাই, তিনি স্বীয় হাদযমধোই বিরাজিত ! গীহাতে 
আছে একাক্ষর ওকার টচ্চারণ পুবক যিনি দেহ'্ণাগ করেন তিনি 
পরমগন্ি লাভ করেন । (৮১৩) তাহ তিনি “ওকারেতে আদি হোক্‌ 
অস্ত তাহাতেই? সাধনের আদর্শ । 

জীবহ শিব, অর্থাৎ জীবই ব্রহ্গস্বরূপ । রামানজ নতে অগ্নি ও 
অগ্নিশিখার যেমন সম্বন্ধ, ব্রহ্ম জীবে তেমনি অবিচ্ছেগ্ভ সম্বন্ধ। ঈশ্বরের 
পাঞ্চভৌতিক অনিত্যরূপ বিকাবী ও বিনাশী ; আবার ইব্দরিযাতাতরূপ 
দেশকাঁলের অতীত অবিনাশী ও নিতা ৷ যিনি যে ভাবে তার আরাধন। 
করেন শ্রীভগবান তাকে সেরূপে দেখা দেন । “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে 
তাংস্তথৈব, ভজাম্যহং ৮” শ্রীরাধা পাঁঞ্চভৌতিক রূপে তার দর্শন পান। 
অপরপক্ষে মীরাবাঈ-এর বা] চেতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণ সাধনা দেহাতীত 
সাধন । যোগীর৷ নিরাকার রূপে তাকে উপলদ্ধি করেন। সাকার ও 
নিরাকার সাধনে ইহাই প্রভেদদ। 
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সিদ্ধমতে আতা সদাশিব, এই দেহ দেবালয়, তন্ত্রপাধনে তাই 
দেহকে শুদ্ধ করার নির্দেশ আছে । সম্প্রতি জানা গেছে কৈলাস-মানস 
সরোবর অঞ্চলে যে ছিনটি হিন্দু মন্দির আছে, তাহাতে শিবলিজ, ও 
দুর্লভ সংস্কৃত পুথির পাগুলিপি আছে । তন্মধ্যে 'খোঁচরনাথ' তন্তু 
শিক্ষার স্থান ছিল, এই মন্দির এক সময়ে “গুরু গোরক্ষনাথের বাসস্থান 
ছিল। জনৈক চৈনিক সরকারী কর্মচারী এই সকল থা জানিয়েছেন। 
( আনন্দবাজার ৩০শে ভাদ্র ১৩৮৯, ইং ১৬।৯।৮২ )। 

নাথ সিদ্ধগণের সাধনপ্রণালীতে দেহসংযম ও চিত্ত বৃত্তি নিরোধের 
দ্বারা কাঁয়ীলাধন অর্থাৎ দেহশুদ্ধির বিশিষ্ট স্থান আছে। বিদেশিনী 
সেবিকা ফ্লোরেন্দ নাইটিঙ্গেলও দেহকে 19101)16 ০? 0০0 
বলেছেন। তাই আমাদের নিত্য স্মরণ কর্তব্য | 

“দেহে দেবালয়ঃ প্রোক্ত আত্মা দেব সদাশিবঃ 
ত্যজেদজ্ঞান নিম্মীল্যং লোহহস্তাবেন পুজয়েৎ। 

নিমাল্য নিবেদিত হয়ে পরিত্যক্ত হয়, সেজন্য অজ্ঞানরূপ নিম্নাল্য 
ত্যাগ করে সোহহংভাবে আত্ম উপলব্ধি কর! শ্রেয়; ৷ অতঃপর-__ 

যো৷ যেবোহশ্সৌ যোহস্পু 

যো বিশ্বং ভূুবনমাবিবেশ । 
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু 

তন্যৈ দেবায় নমো নম: ॥ 

অর্থাৎ যে দেবনা] অগ্রিতে, যনি জলেতে, যিনি ওষধীতে বনস্পন্তিতে 
এবং যিনি বিশ্বভৃবনে অন্ুপ্রবিষ্ট সেই দেবতাকে বারংবার নমস্কাৰ করে, 
সবন্র তাকে উপলব্ধি করা কতবা। 

“ও ভগবানের পূর্ণ স্বরূপ, “তৎ তাহার নিগুণ স্বরূপ, 'সৎ" অর্থাৎ 
সত্য বা ব্রহ্ম। তাই নিগুণ ব্রন্মের সাধকের! তাঁকে আরাঁধনার অন্ত 
বলেন 

“ও তৎ সৎ” 
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সম্মাঢ মুতকতাথ 


ডক্টর এন. দি. নাথ 
অধ্যক্ষ রাজঠাকুর কলেজ, আগরতল। 


মৃতকনাথ নামে কোন সম্রাটের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 
বে ইতিহাসে পাওয়া না গেলেই যে অসত্য হইবে এমনও কোন 
কথা নয়। কেন না অতীতের অন্ধকারে বহু রাজ মহারাজ, বন্ধ 
কাহিনী-ই অগ্যাপি লুক্কািত ; ভবিষ্যৎ গবেষণায় ইহাদের উদ্ঘাটন 
হইবে । আবার ইতিহাসে থাকিলেও অনেক সময় বাস্তবে তাহা না, 
থাকতে পারে, অর্থাৎ ইতিহাসও ভূল লিখিত হয়। কারণ ইতিহাস 
অপৌরুষেয় নয় ; ইহা মানুষে লেখে এবং মানুষ অভ্রান্ত নহে । বথেঞ্ 
উপাদান বা তথ্যের অভাবে, কখনও বা পক্ষপাতদুষ্টতা বশত, ভ্রান্ত 
সিদ্ধান্ত গৃহাত হইয়া থাকে | 

মুত্কনাথ ইতিহাসে নাই একথাও বলা যায় না, কারণ ইনি 
ইতিহাসে অন্ত নামে পরিচিভ | এই ছৃহ নাম যে একই ব্যক্তির তাহাই 
অগ্কার আলোঁচা । 

মহারাষ্ট্র প্রদেশের নাসিক হইতে প্রীয় ১৮ মাইল দূরে ত্রিস্বক 
নামক স্থানে নাথ যোগীদের একটি মঠ আছে। উহা পশ্চিমঘাট 
পর্বতের সানুদেশে, গোদাবরীর উৎসমুখে অবস্থিত । মঠের অধীনে 
প্রচুর ভূসম্পত্তি আছে। এই সম্পত্তি নাকি পেশোয়াগণের দান। 
মঠের সম্মুখভাগে শিলা-নিমিত ভৈরবমূতি ৷ ভৈরবের চক্ষুদ্বয় রৌপাময় । 
স্থানটি পঠাকা ও ত্রিশুল খচিত । তিনদিকে সমাধি ক্ষেত্র । অদূরে 
পবত গুহায় গোরক্ষনাথের অনুচ্চ পাষাণ মৃতি আছে । উচ্চতা প্রায় 
১৫ ইঞ্চি । ব্রিগস্‌ সাহেব এই মঠ দর্শন করিয়াছিলেন ।১ তিনি তথায় 


১। তৎকৃত গ্রন্থ---001911)0920) 2150 0172 19121192 0215, 
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১৬০ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা 


কয়েকজন আওঘর১, নধ্দনাথ নামক জনৈক কাঁনফাটা যোগী এবং 
একজন রমতা২ রাণলত যোগী দেখিযাছিলেন । 

এই মঠের উল্লিখিত সমাধি ক্ষেত্রে সম্রাট মৃতকনাথের প্রস্তরময় 
সমাধি আছে । 

ত্রন্বক মঠে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, উক্ত সম্রাট গোরক্ষনাথের 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন । কিন্তু তিনি জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন না। 
হাই আন্য যোগীরা তাহার সহিত এক পডঙক্তিতে ভোজন করিতে 


১। --নবদীক্ষিত যোগী, যিনি এখনও সন্গ্যাস গ্রহণ করেন নাই এবং 
যাহার কর্ণবেধ হয় নাই; ফলে গৃহস্থাশ্রমে গ্রত্যাবর্তনও করিতে পারেন: 
ব্রহ্মচারী ও বলা যায় । 

২। পরিব্রাজক, পর্যটক ; “রম্তা। সাধু ওর বহৃতা পানী" দূষিত হয় না। 

৩1 06 [92155 216 £758 59817001215 (11555, 1. 66) 
( - রাওল যোগীরা বিখ্যাত পর্যটক )। “রাগল ( এরাজকুল ) এক বিখ্যাত 
যোগী; সম্প্রদ্ধায়। হাজারীপ্রসাদ ছিবেদী লিখিয়াছেন--“রাওল শাখা যোগীওঁকা! 
এক বড়া ভার" সঙ্পরদায় হ্যায় । ভারশুবর্কে তীন তন রাজবংশনে যহ বিরুদ 
ধারণ কিয়া হায়-_দিল্লীকে চৌহান বংশ, রাজস্থানকে মেবার রাজবংশ এবং 
গ্ুজরাতকে পারমার বংশ? | (তত্রুত হিন্দী গ্রন্থ নাথ সম্প্রদায় দ্রষ্টব্য ) 
( -রাওল শাখা যোগীদের এক বিশেষ উলেখযোগ্য সম্প্রদায় । ভারতবর্ষের 
তিন তিনটি রাজবংশ এই উপাপি ধারণ কা্রয়াছেন_ দিল্লীর চৌহান বংশ, 
রাহস্থানের মেবার এবং গুজরাটের পারমার বংশ )। রাগুল হইতে রাও এবং 
সম্ভবতঃ রায় আসিয়াছে । মেবারের আদিপুরুষ মহ্তারাজ বাগ্সাদিত্য নাঁথধমে 
দীক্ষিত হইয়া বাপ্পা!-রাওল এবং বাগ্া-বাঁও নামে পরিচিত হইয়াছিলেন | “রাণা' 
শব্ধ সস্ভবতঃ তজ্জাত। প্রাপসঙ্গলী গ্রন্থে আছে_-'কওন যোগী, কগওন 
রাওল ; কওন ধান, কণগডন চাউল? (কে যোগী, কে রাগুল যোগী ; কোনটি 
ধান আর কোনটি চাউল***-** )। এখানে যোগাকে ধান এবং রাঁওল যোঁগীকে 
চাঁউলের সঙ্গে তুলনা কর! হইয়াছে । ইহা হইতেও রাওল যোগীর গুরুত্ব 
উপলদ্ধি হয় । 


আশ্বিন '৮৯ ] সম্রাট মৃতক নাথ ১৬১ 


চাহিতেন না।ঙ্গ ক্ষুদ্ধ হইয়া তিনি জীবন্ত সমাধি গ্রহণ করেন। 
দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পরও তাহার প্রাণ বিয়োগ ঘটিল না ॥ 
কিজ্ত আহারাভাবে দেহ তখন কঙ্কালসার । তিনি ব্যুম্খিত হইলেন । 
ভগর্ভ সমাধি মন্দির হইন্যে জীব জগতে প্রতাবর্তন করিলেন । 
তাহার দেহে মদ মাংস সঞ্চারিত হইল! তখন গুক মাদেশ 
কারিলেন-_'যোগীদের জন্য আহাধা রন্ধন কর? তিনি রন্ধন কার্ধ 
সম্পাদন করিলেন । কিন্তু অকস্মাৎ তাহাব মানে হইল-_রঙ্গন সুষ্ঠ 
নিম্পন্ন হইল কিনা পরীক্ষী কর্তবা। তিনি খাদ্যাংশ মুখে দিলেন । 
ঘযোগীবা ইহা অবগশত হইয়া এ পক্কান্ন উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিতাগ 
করিলেন । শাস্তি স্বরূপ উক্ত অন্ন সমেত ভাগুটি "নাহার মস্তকে স্থাপিত 


* শৈব-নাথ-সম্প্রদায়ের দুইটি বংশ--(১) বিন্দ্-বংশ ও (২) নাদ- 
বশ | বিন্দুবংশ পিতা-পুত্রক্রমে এবং নাদ-বংশ গুরু-শিষ্ত পরম্পরায় 
প্রনারিত হইয়াছিল । বিন্দুণংশের গুহস্থগণ 'যোগী-ব্রাঙ্ষণ বা 
কদ্রজব্রাহ্মণ নামে এবং নাদ-বংশের সন্াসীগণ “যোগী নামে 
পারচিত “ছলেন। গুহস্থ ও সন্াসী উভয় প্রকার নাথ-গুরুর নিকট 
হইতে হিন্বু-গৃহস্থ মাত্রেই দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন ; তবে 
কদ্রজব্রান্ষণ ব্যতিরেকে অন্য গুহস্থগণ “নাথ” পদবী বাবহার করিতে 
পারিনেন না। পরব শকালে অবশ্য পদবী ব্যবহারের এই বিধি-নিষেধ 
কিছুট। শিথিল হইয়াছিল । কিন্তু কেবলমাত্র সন্গাসী-নাথ-গুরুগণই 
সন্যাস দীক্ষা দিতে পারিতেন। জাতি-ধর্মনিবিশেষে সকলেই সন্গাস।- 
নাথ-গুকর নিকট সন্ভানস দীক্ষা গ্রহণ করিয়া “নাথ পদবী ব্যবহার 
করিত পারিতেন ; ভবে আনেক সময় হিন্দু ভিন্ন অন্ত-ধর্ম হইতে আগ, 
সন্নাসী-যোগীগণ হিন্দু-ধর্ম হইতে আগত সাধারণ সন্নাসী-যোগিগণের 
শিকট সমমধাদ। লাভ করিতেন না । __জম্পীদ্দক 

_-২ 


১৬২ শবভারতী | হয় বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা 


হইল। তিনি স্থান ত্যাগ করতঃ পুন! অভিমুখে গমন করেন । তাহার 
শিষ্/ সম্প্রদায় অগ্তাপি পুনাতে বসবাস করিতেছে । ইহাদিগকে “হান্তী 
পরং নাথ” বলে। 

সমাধি হইতে ব্যুখিত হইবার পর সম্রাট “মৃতকনাথ, আখ্যা প্রান্ত 
হন। অন্ন ভাগু মস্তকে ধৃত হওয়ায় তাহাকে “সিদ্ধ হান্তী পরং নাঁথ'ও 
বল' হইয়াছে । 

ত্রিম্বক মঠের সঙ্গাধি ক্ষেত্রে তাহার সমাধি হইতে অনুমিত হয়, 
শেষ জীবনে তিনি ত্রিম্বকে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 

এই সম্রাট মুতকনাথ কে? 

ইনি বিখ্যাত মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব । 

আপনারা হয়ত; শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু ইতিহাসের পর্য- 
লোচনায় ইহা একেবারে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না। আর ইতিহাস 
যে চিরদিনই নৃতন আবিষ্কারের অপেক্ষায় অংশতঃ অসম্পূর্ণ একথাও 
উপরে আলোচিত হইয়াছে । বর্তমানের ঘটনাবলী সম্পর্কেই আমরা কি 
সম্পূর্ণ অবহিত বলিতে পারি ? আমাদের সংবাদের উৎস পত্র-পত্রিকা ; 
পত্র-প্রিকার উৎস পত্রিকার সংবাদদাতারা ;ঃ সংবাদদাতার উৎস 
স্বমতাবলম্বী কিছুলোকের উক্তি । কাজেই প্রকৃত ঘটনা যে কি শাহ 
নানা ঘাট ঘুরিয়া আসা সংবাদ হইতে নিশ্চিত অবগত হওয়া দুক্ধর | 
এই জন্যই একই ঘটন সম্পর্কে পরস্পর দিরোধী সংবাদও পাঁওয়া যায় । 
জয়প্রকাশ নারায়ণের মৃতার পুবেই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তিনি 
মুত,১ এই প্রচারের জন্ত কোন বিশিষ্ট নেতাকে পরে ছুঃখ প্রকাশ 
করিতে হইয়াছিল। এই জীবন্ত বর্তমাঁনেই যখন ইতিহাসের এইরূপ 
বিকৃতি ঘটে । তখন স্থ্দূর, ম্লান, তমসাচ্ছন্ন অতীত ইতিহাসের কথা 


১। ১৬৫৬ খুঃ সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হইয়া পড়িলে সমাট মৃত বলিয়া 
সংবাদ প্রচারিত হয় এবং পুক্জগণের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারের সংগ্রাম 
আস্ত হয় (ভারতবর্ষের ইতিহাস, ২য় খণ্ড। মাখনলাল রাঁকচৌধুরী কত; 
পৃ. ৪*১)। 


আশ্বিন ৮৯ ] সম্রাট মুতকনাথ ১৬৩ 


আর কি বলিব? সেখানে পেৌছিবার মত আমাদের কোঁন মনুষ্য 
সংবাদদাতাও নাই । আছে কেবল মৃক,নিম্প্রাণ প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, 
জীর্ণ কীটদষ্ট ভূর্জপত্র-তালপত্র-ধুত পাগুলিপি, জনশ্রুতি ইত্যাদি, যাহ 
ভূঁতকালের ঘনান্ধকার হইতে ভূতার্থ৯ আহরণে পধ্যাপ্ত বিবেচিত 
হইতে পারে না। স্মুতরাং নূতন তথ্য আবিষ্ষীর হইতেই পারে এবং 
তাহাতে আতঙ্কিত হইলে চলিবে না । 

সআাট আওরঙ্গজেবের মধ্য ও অস্ত্যলীলা দক্ষিণভারতে । ১৬৩৬ 
খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকাঁলে আওরঙ্গজেব পিতা শাহজাহান কর্তৃক 
দাক্ষিণাতোর সুবাদার বা গভর্ণর নিযুক্ত হন । ১৬৪৪ খ্ুঃ তিনি দিল্লীতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। ১৬৫২ খুঃ তিনি পুনবার দাক্ষিণাতোর শাসনকর্তা 
নিযুক্ত হন এবং ১৬৫৭ খুঃ পধ্যস্ত তথায় ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকতা 
হিসাবে মোট তের বৎসর তিনি দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। ১৬৫৮ খ্বঃ 
্তিনি দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন এবং ১৬৮০ খু পর্য্যন্ত ২২ বসর- 
কাল দিল্লীতে ছিলেন। তারপর ১৬৮১ খৃঃ ৬২ বংসর বয়সে দিল্লী 
ভাগ করতঃ শেষবারের মত দাঁক্ষিণাত্যে গমন করেন এবং মৃত্যু পধ্যস্ত 
(১৭০৭ খুঃ) দীর্ঘ ২৬ বৎসর সেখানেই অতিবাহিত করেন । ১৭০৭ খু 
আহম্মদনগরে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মরদেহ দিল্লাতে আনীত হয় 
নাই। দাক্ষিণাত্যের মৃত্তিকাতেই তাহার ভৌতিক দেহ বিলীন 
হইয়াছিল। রায় চৌধুরী মহোদয় লিখিয়াছেন__“দাক্ষিণাত্য কেবল 
তাহার দেহেরই সমাধিক্ষেত্র নহে, কীতিরও সমাধিক্ষেত্র'ৎ | তবে 
আওরঙ্গজেবের সমাধি ত্রিশ্বক মঠে। ইহা কিরূপে সিদ্ধ হইবে? ইহার 
উত্তর এই যে, আওরঙ্গজেব নাথ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন অথবা 
এই সম্প্রদায়ের সহিত অন্ততঃ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, ইহা যদি 
সত্য হয়, তবে ত্রিষ্বক মঠে তিনি সমাহিত তাহা স্বীকারে আর তেমন 


১।  »স্ত্য ঘটন। ( ভূত » যাহ] ঘটিয়াছে+ অর্থ ব্যাপার 
২। রায়চৌধুরীকৃত উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৩১। 


১৬৪ ১শৈবভারতী [ য় বর্ষ, শারদীয় সংখা 


বাধা থাকে না। মোগল রাজবংশের দান্পত্রগ্চলি হইতে দেখা যায় 
এই বংশের প্রধান চারজনই ( আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও 
আওরঙ্গজেব ) নাথসম্প্রদায়ের মঠ আশ্রমে ভূমিদান এবং অন্তান্য 
সাহাযা করিয়াছেন। তন্মধ্যে আওরঙ্গজেব পাঞ্জাবের গুরদাঁসপুর 
জেলার অন্তর্গত জাঁখবন নামক স্থানে অবস্থিত নাথ মঠেব অধাক্ষ 
আনন্দনাথজীকে “গুরু” সম্বোধন করিয়। পত্র লিখিয়াছিলেন 1 পত্রখানি 
পাঁরসী ভাষায় লিখিত | উহা এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে--“পরম পদে 
অধিষ্টিত, শিবমৃত্ি, শুরু আনন্দনাথজীও 1৮১ ইহা হইতে অনুমিত হয় 
আওরঙ্গজেব আনন্দনাথের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন | ত্রিহ্বকের 
প্রবাদ অনুযায়ী গোরক্ষনাথের শিষ্য হওয়া সম্ভব নহে। পত্রখানি 
১৬৬১-৬২ খু লিখিত । এ সময় আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে 
নবাধিষ্ঠিত। সাধু মহাত্মাদের সহিত মোগল সম্রাটগণের অনেকেরই 
নিগুট যোগাযোগ ছিল । আওরঙ্গজৈবেরও থাকিতেই পারে । হুমায়ুন 
মোহম্মদ গৌস নামক পীরের শিষ্য ছিলেন ' আকবর শেখ সেলিগ 
চিন্তির অন্ুগ্রহভাজন ছিলেন। ফশ্পুর শিক্রিতে সেলিম চিন্তির 
কুটীরে আকবর অন্তঃসত্বা মহ্হিষী যোধবাঈকে প্রসবকাল পর্যন্ত 
রাখিয়াছিলেন২ । এই সন্তানই শাহজাদা সেলিম (জাহাঙ্গীর ) 
সেলিমের শৈশব ও কৈশোর জীবন ফতেপুর শিক্রিতেই অতিবাহিত 
হয়। পরবর্তী কালে জাহাঙ্গীর হিন্দুযোগী বাধালালের সহিত দীর্ঘকাল 


১13. টব. 0১৬/01081 ৩ ]. ১. 01521] কুত--00 1৬11611915 
220 116 19£15 0£ 09107920, 0. 120-121 দ্রষ্টব্য । বঙমান লেখক 
শৈবভারতী পত্রিকায় “মোগলঘুগে নাথসম্প্রদায়” শীক ধারাবাহিক নিবন্ধে ইহা 
আলোচন। করিয়াছেন এবং ডঃ কল্যাণী মক মহোদয় রদ্রক্ত ব্রাহ্ধণ সম্মিলনীতে 
( হাওড়। ) প্রদত্ত ভাষণে উন্ধ নিবন্ধে উল্লেখ করতঃ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন । 

২। আকবর-মহিষীর প্রথম দুই পুত্র সন্তান অকালমৃত্যু বরণ করে । তখন 
পীর সেলিম চিশ্তি এই আশীর্বাদ করেন যে তাহার কুটারে মহিষীর অন্য পুর সন্তান 
জাত হবে এবং দীর্ঘজীবী হইবে। 


আশ্বিন ?৮৯ ] সম্রাট সৃতকনাথ দান 


নিগুট ধর্মতত্ব আলোচনা করেন১। আওরঙ্গজেবেৰ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
দারা উপনিষদের ফারসী অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার গুরু ছিলেন 
পীর মিঞা মীর । আওরঙ্গজেব নাথযোগের প্রতি অনুরভ্ত এবং আনন্ধ- 
নাথের শিষ্য হইয়া থাকিলে মআশ্চর্যা হইবার কিছু নাই । তিনি 
আনন্দনাথের নিকট হইতে শোধিত পারদ বাবহার করাতেন এবং 
ইহাই সম্ভবতঃ তাহার সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভের রহস্য । শুধু পরমাযু নুহ. 
তিনি অপরিসীম শক্তির অধিকারা হইয়াছিলেন। অশীতিপর বুদ্ধ 
হইলেও নিনি মুত্যাকাল পধাস্ত দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রণাঙ্গণে যুদ্ধ 
পরিচালনা করিয়াছেন । নাথ যোগ ও রস শান্ধ বা পসায়নের 
অলৌকিক ক্ষমতা হয়ত; তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল ; ফলে তিনি 
আনন্দনাথজীর শিত্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহা উল্লিখিত পত্র দুষ্টে স্পঃ 
উপলদ্ধি হয শেষ জীবনে শীথ-গুরুর নিকট সন্নাস-দীক্ষা গ্রহণ 
করিবার পর তাহার 'মুতকনাথ" নামকরণও হইয়া থাকিতে পারে। 
গৃহস্থাশ্রম ভাগ কিয়া সন্নাস না লইলে নূতন নামকরণ হয় শী. 
অনেক সময সন্যাস-দীক্ষান্ত নুতন নামকরণ হহলেণ্ড সন্াসশ্রমের 
বেশফুবা না] খাকিলে সেই নৃহন নম প্রচারিত হয় না, পুরাতন নামই 
চলিতে থাকে । অতি অগ্প লাঁকেই জানেন শ্রীশ্রারামঠাকুরের 
সাম্প্রদায়িক নাম কৈধল্যনাথ। তিনি পুবাশ্রমের ডাক নাম “রামঠাকুর” 
নামেই পরিচিত । কেননা তিনি গৈরিক ধারণ করেন নাই । সাধারণ 
গৃহীর ন্যায়ই বেশধারী ছিলেন | 

নাথমার্গের সঙ্গে আওরঙগজেবের এই সম্বন্ধ স্বীকৃত হইলে ত্রিম্বক 
মঠের সমাধির প্রশ্ন আর অসাধ্য মনে হইবে না। আহম্মদ নগর 
হইতে ত্রিম্বকের দূরত্ব ৭০/৭৫ মাইল হইতে পারে। দাক্ষিণাত্যে 
অবস্থান কালীন আওরঙ্গজেব এই মঠে যাতায়াত করিয়া থাকিবেন। 
মৃত্যুর পর তাহার দেহ বা! কেশাদিচিহ্ু এ স্থানে সমাহিত করিবার 


১। রায়চৌধুরী, এ গ্রন্থ, পৃ. ৩৯২ । 


১৬৬ শৈবভারতী | ২য় বর্ষ, শারদীয় সংখা 


ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়। থাকিতে পারেন। যদি তাহাই হয় তবে 
আহম্মদ নগর হইতে এটুকু দূরত্বে তাহার দেহ (বা তাহার অংশ 
বিশেষ ) দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে বাহিত হওয়া অসম্ভব কিছু নহে। সেই 
যুগে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। আওরঙ্গজেবের ভ্রাতৃবধূ দারাপত্বী 
নাদিরাবানু দারার পলায়ন কালে রাজস্থানের থর মরুভূমিতে শু" 
তষ্ণা-পীডি'&া হইয়া প্রাণতাগ করিলে তাহার দেহ কয়েকশত মাইল 
দূরবর্গী লাহোরে নীত ও সমাহিত হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর 
তাহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনারোহণের জন্য যে সব যুদ্ধ বিগ্রহ হয় 
হার একটি সংঘটিত হয় হায়দরাবাদের নিকট ।৯ উহাতে তাহার 
তৃতীয় পুন্র কামবক্স এবং কাঁমবক্সের পুত্র ফিরোজমন্ন নিহত হন। 
তাহাদের মৃতদেহ তথ হইতে দিল্লীতে প্রেরিত এবং হুমাযুনের সমাধির 
পার্থ সমাহিত হয় ।২ 

আওরঙ্গজেবের সমাধি সম্পর্কে এতিহাসিক বিন্সেন্ট স্মিথ, 
(11091) 91011])) লিখিয়াছেন৩-__ 

[715 01002177094 000 ৬/৪5 08,1160 (০0 1106 ড111886 
01 17২00172, 01 21717109020 17792 1)90115,12,8.0 2170 11019 
1810 10 1651 হা) 17019 ঠ57090100 099100 0176 1091005 01 
9.1001015 ১211015-....... 1815 (01110 15 8 1001060019 1018117 
0109010 01 1019516100 1108,501115 01) 21) 01১91) 191910101100- 
অন্ুুবাদ-_তাহার সুগন্ধি তৈলাদি লিপ্ত দেহ দৌলতাবাদের সন্নিকটবর্তী 
রৌজ। বা খুল্দাবাদ নামক গ্রামে লইয়! যাওয়। হয় এবং তথায় প্রসিদ্ধ 


১।.0115 ৬8100101080 [75605 01 11012, ৬০. [৬১ 7. 321. 

২1 [71500 01000 06817 1%1061)015 15 [011118]6 চ210170ণ5, 
7৮. 476-77 7 চ11500, ৬০]. ৬1], 720. 407-8. 

৩1 ৬177000764৯, 90210777006 007৭ [7156015 0£ 117019, 
310. 20100191970, 0. 424 ; এ প্রসঙ্গে 17515 কৃত গ্রশ্থ 171500116 
[.015017810]5 06 072 1020081, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৮ও দ্রষ্টব্য | 


আশ্বিন ১৮৯ | সম্রাট মুতকনাথ ১৬৭ 


সাধু সম্ভদের সমাধির পার্থ পুণা ভূমিতে সমাধিশয্যায় স্থাপিত হয়। 
তাহার সমাধি স্তম্ত সম্পূর্ণ কারুকার্ধহীন, বাগ্য প্রলেপ সবস্ব স্থাপতা 
মাত্র এবং উহা উন্মুক্ত ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান ( অর্থাৎ প্রাচীর ব! 
রেলিং পরিবেষ্টিত নহে )। 

08170017089 131151091% 01 11019 তে এ প্রসঙ্গে বল 
হইয়াছে ১41৫ 01091077020 ৯28) 91781) 161৮0706409 
/৯171180179,621, 8170 00105011110 171১ 515191 1172,0-01)- 
11528 [09০01 10810 11] 02171161015 ০০0] 101 2. 91011 
01512006, 2100 (11017 50101 11 2৮785 60 [10611212201 
59100110110 01 0106 581101 ১1181111 22.1100-01-1128005 (001 
[01105 ৮০51 01108019128, 101 01181. 11015 01806 
৮/2510810760 110811097080 970 4৯018700260 ৮৪৪ 
09501106904 1] 001019] ৬1111011705 0 116 100911)011101715 
[119 01 16170110-1021081).৮ 
অন্রবাদ--মোহম্মদ আজমশাহ২ আহম্মদনগরে প্রত্যাবতন করতঃ ভগ্না 
জিনত-টগ্নিসা! কে সান্তনা দান করিয়া পিতার শবাধার বহনে কিয়দ্দূর 
পধন্ত অংশ গ্রহণ করিলেন; তারপর কবর দেওয়ার জন্যা উহা 
দৌলতাবাদের চার মাইল পশ্চিমে শেখ জৈন্ুল হক-এর রৌজা অর্থাৎ 
গোরস্থানে প্রেরণ করিলেন । এই স্থানের নামকরণ হয় খুল্দাবাদ 
এবং আওরঙ্গজেব সরকারা কাগজপত্রে খুলদ্-মকান”৩ এই মরণোত্তর 
আখায় অভিহিত হইয়াছেন । 


১। পু. ৩০২ 

২। আগুরঙ্গজেবের মধ্যম পুত্র (জীবিত তিন পুত্রের মধ্যে শাহ আছম বা 
ধাহাঁদুর শাহ । আজম শা এবং কামবক্স )। উত্তরাধিকারের যুদ্ধে শেষোক্ 
দুইজন নিহত হন । 

৩। (১) খুলদাবাদে মকান বা গৃহ (অর্থাৎ গোর) ধাহার। 
(২) কাহারও মতে খুলদ্‌ মানে স্বর্গ কিন্বা অনস্তসভা! ; সুতরাং সমাসের অর্থ হয় 
ন্র্গবাপী বা £অনস্তবাসী? | স্মিথ মহোদয় খুলদাবাদের নামান্তর রোজা 
বলিয়াছেন । 09101007356 1715015 মতে রৌজা *গোরস্থান। 


১৬৮ শৈবভাবতী [ ২য় বধ, শারদীয়! সংখ্যা 


এই উভয় মন্পান্ুসারেই দৌলতাবাদের নিকটবর্ভাঁ খুলদাবাদে 
আওরঙ্গজেবের সমাধি । তবে স্মিথ মহোদয়ের মতে এ স্থানে আরও 
আনেক সাধু মহাআার সমাধি ছিল। ইহ? চিন্তণীয়। €(2171011086 
[7151019 কেবল পীর জেনুলহকের সমাধির কথা বলিয়াছেন। 
আরও উল্লেখ্য এই যে, আজমশাহ এই সমাধি দান কালে উপস্থি* 
ছিলেন না। তিনি কিয়দ্দূর পধস্ত শবযাত্রায় অংশগ্রহণ করতঃ 
মন্তদের হস্তে ভাবার্পণ কিয়া ফিরিয়া আসেন । ইহারও কারণ 
অনুস্ন্ধেয়! খুলদাবাদ (দৌলতাবাদ ) ত্রিপ্বক এবং আহম্মদনগর 
প্রস্পর হইতে সমদুরতে মবস্থিত অর্থাৎ এই তিন বিন্দ্র যোগ কবিলে 
একটি সমবান্ছ ত্রিড়জ উৎপন্ন হইবে । কাজেই আগুরঙ্গজেবের সমাধি- 
রূপে কথিত খুলদাবাদই শেষ কথা শাঁও হইাতে পারে ' 'ত্রন্বকে আঅন্তুতঃ 
তাহার কেশাদি স্মৃতিচিন্কেরও স্মাধি কল্পি* হইতে পারে, অথবা 
স্মৃতিমাঁরবাহী শুম্তগর্ভ সমাধিও (09180918091) থাকিতে পারে। 
আওবঙ্গজেবের আনন্দনাথের শিষ্যত্ব পক্ষে এই জাঁশীয় কল্পনা দোষাবহ 
নহে । বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে ত্রিশ্বক মে একজন সআটের সমাধি বাঁলয। 
একটি সমাধি বাস্তবিকই নিদিষ্ট আছে । টপবন্ত একজন সম্রাটের 
নাখান্ত নান 'মুতকনাথ”ও এই কল্পনাকে পরিপুষ্ট করিছেছে। 

সম্রাট মুন্কনাথ ( আওরঙ্গজেব ) প্রসঙ্গ আপাততঃ এখানেই 
শেষ |” 


১। (লখক এ ব্যাপারে আরও অনুসন্ধান চালাইতেছেন। ফলাফল 
পরবর্তী কোন সংখ্যায় বিবৃত হইবে। 


ঘাথম্াগ এঘ« ভা্ভনঘ্রাগ 


ভকুর দোলগোবিন্দ শাস্ত্রী 


টি 


নাথাযাগমার্গের সাধনা & ধেষ্জবীয় ভক্তিযোগ বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্ত 
মহাপ্রভুর প্রচারি* প্রেমভক্তি, € শুদ্ধভক্তি সাধন1--এই দুইটি সাঁধন- 
মার্গ পরস্পর বিপরীত বলিয়া ধারণ। পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি 
প্রদেশে উভয় সম্প্রদায়ের মধো একপ্রকার বদ্মূল হইয়া রহিয়াছে । 
এমন কি কোন কোন বৈষ্বচাধাকে নাখযোগমার্গকে অবৈদিক বলিয়া 
উক্তি কবি, দেখা যায়। 

কিন্ত নহারাষ্তী এবং ওডিষা প্রদেশের নাথযোগমার্গ অথবা প্রেম- 
ভাত্ত'ধারার সাধক সম্প্রদায়ের মধো এ প্রকার ধারণা দেখিতে পাওয়া 
যায় না! অধিকন্ বু শতাব্দী হইতে উভয় মার্গের সাধনপার। 
ঞমনভাবে পরস্পর মিশিয়া 'গয়াছে যে. উত্ভয় সাধন্ধারাকে পরম্পর 
বিরোধী ৩" প্লাই যায় না, বরং নাথযোগমারগ যে পরবতী, বেষ্বীয় 
প্রেমভক্তি ধারার পুষ্টিকারী ভিন্ভিদাঁতী-ইহারই বনু শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
মহারাষ্্ ও টউৎকল প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষায় প্রাচীন বহু পৌরাণিক 
উপাখ্যান, লোকগীতি, লোক-কথা ও সামাজিক পুজাঅচনার মধ্যে 
পাওয়া যায়। আলোচা প্রবন্ধে তাহারই কিছু কিছু দৃষ্টান্ত ও বিচার 
উপস্থাপিত কর যাইঠেছে। 


প্রথমেই মহারাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


লবনাথ-কথা 

মহারাষ্ট্রে নবনাথ-কথা। এক প্রসিদ্ধ ভক্তিগ্রন্থ ৷ এ গ্রন্থে আদিনাথ- 
ম্স্যেন্্রনাথ-গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নবনাথ যে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্বন্ধ 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিমি-নবযোগীব্্র সংবাদে বণিত কবি-হবি-করভাজন 


১৭৪ শৈবভারতী | ২ম বর্ধ, শারদ্বীয়। সংখা! 


প্রমুখ নবযোপেন্দ্রের অবতার, 'শ্রাহ! বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে 
নিয়ে তাহারই বিবরণ দেওয়। হইতেছে । 


নবযোগীজ্ নবনাথ 

কবি মতাস্যান্দ্র নাথ 

হবি ভত্তহরি 

অন্তরীক্ষ জাঁলন্ধরী নাথ 

প্রবুদ্ধ কাহচপাদ 

পিপ্লালায়ন চর্পটনাথ, মতাস্তরে অচলনাথ 
আবিষ্ো নাগনাথ 

দ্রুমিল (দ্রাবিড় ) গোপীচন্দ 

চমস রেবানাথ 

করভাজন গহিনীনাথ 


এই নবনাথ-কথার বিষয়বস্তূকে উপজীব্য করেই ভক্তির হাজারা- 
প্রসাদ ছিবেদী শ্রীমদ্ভাগবতের নবযোগীন্দ্র বা নবনারায়ণ কোন কোন 
নাথ সিদ্ধদপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, 'হাহার উপরে লিখিত 
তালিকাটি উদ্ধার করিয়াছেন । অন্যান্ত গ্রন্থে এ 'গালিকার কিছু কিছু 
ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। কোন কোন তালিকায় গোরক্ষনাথের নামও 
নবনাথের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যাঁয়। আবার মহাযোগী 
গোরক্ষনাথ এ নবনাঁথযোগীন্দ্র হইতে আরও উচ্চস্তরের অর্থাৎ তিনি 
সাক্ষাৎ শিবের অবঠার হিসাবে নবনাথ তালিকায় তার নাম কোন 
কোন গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই । 

শ্রীমদ্ভাগবতে বণিত নিমি-নবঘোগীন্ সংবাদের অন্ুসরণে 
মহারাষ্ট্রের উক্ত নবনাথ-কথা গ্রন্থে নবনাথ সিদ্ধগণের মুখে ভক্তিযোগের 
সহিত নাথযোগ সাধনমার্গের পন্থা ও তত্ব সমূহে মিশ্রিত হইয়া ব্যাখ্যা 
কর! হইয়াছে । ভক্তিসাঁধনের সহিত যোগসাধনের এই প্রকার অপুর্ব 
সমন্বয় সাধন অন্যত্র দেখা যায় না । নিম্নে নবনাথকথার কিছু অংশ 
উদাহরণ স্বরূপ প্রদত্ত হইতেছে । 


আশ্বিন ?৮৯ ] শাথঘোগ এবং ভক্তিযোগ টু 


যখন এইভাবে পরাভক্তিদ্বারা ভগবানে তক্ময়তা জাত হয়, তখন 
ভগবৎ দর্শন না হইলে “আমি মন্দভাগ্য, আমাকে ধিক্‌” বলিয়া মুক্তকণ্ঠে 
রোদন করে, কখন ভগবান ভক্তবংসল এবং ভক্তের বশীভূত ভাবিয়া 
আনন্দিত হইয়া! হাস্য করে, কখন আর্তব্যক্তির মত কাতর চিৎকার 
করে, কখন পরমানন্দে ন্তত্যু করে, কখন ভগবদ্‌ ধ্যানে তল্লীন হইয 
জডভাব ধারণ করে-_ 
( এবং ব্রতঃ স্বপ্পিয়নামকীর্ত্যা 
জাতান্তরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈ | 
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায় 
ত্যুন্মাদবৎ নুতাতি লোকবাহ্ঃ ॥ ভা ১১২৪০ ) 
সঃ ৬ ৯ 
তারপরে যোগেশ্বর নাথাধিপ অচলনাথ বলিলেন, হে বিদেহরাজ, ব্রহ্ম 
এক, সম্বন্ধভেদ € নানা নামরূপ ছার! ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । যথা 
যে সট্টি করে, সে আঙ্টা, যে রক্ষা করে, সে গোবক্ষ, যে সংহাব করে 
সে হর, যে ব্যাপক সে বিষু্, যে সাং বা মঙ্গল করে সে শঙ্কর ইত্যাদি । 
শ্রীচৈতন্যাদেব ঈশ্বরপুবীপাদের শিখা, ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রপুরীপাদের 
শিষা। শ্রীনিত্যানন্দ অবধৃতও মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরাখিবেন্দ্রপুরীর 
শিষ্য বলিয়া জানা যায় । মাধবেন্দ্রপুরীর পরমপরাৎপর গুরু হইতেছেন 
শ্রীজ্ঞানেশ্বর । জ্ঞানেশ্বরের গুক নিবৃত্তি নাথ, তার গুরু গহিনী নাথ, 
তার গুরু শ্রীগোরক্ষনাথ । 
এই গুরুপরম্পরাই প্রমাণ করে যে, নাথযোগী এবং ভক্তযোগী এক 
পরম্পরার অন্তর্গত। কারণ মাধবেন্দ্রপুরীকে “ভক্তিকল্পলতার মূল” 
বলিয়। উক্ত করা হইয়াছে । জ্ঞানেশ্বর প্রথমে যোগসিদ্ধ হইয়। শেষ- 
জীবনে ভক্তিকেই সিদ্ধির চরম সোপান বলিয়। গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তার সাক্ষ্য তাহার রচিত অভঙ্গ ও গীতার জ্ঞানেশ্বরী টীকা | 
জ্কানেশ্বরদেবের ভক্কিপ্রবণ সাধনমার্গ মুখ্যতঃ গোরক্ষনাথের মৌলিক 
সিদ্ধান্ত চিদ্বিলাস ও ছ্েতাদ্বৈত বিলক্ষণ সিদ্ধান্তকে অনুসরণ 


১৭২ শৈবভারতাঁ | ২য় বর্ষ, শারদীয়া ঘংখ্যা 


করিয়াছিল। এ সিদ্ধান্তধ'রাই পরবতী গুরু পরম্পরা সুত্রে মাধবেক্দ্- 
পুরী তাহার পরে তাহার ছুই শিল্ত রাঘবেন্দ্রপুরী হইতে শিত্যানন্দ 
অবধৃত এবং ঈশ্বরপুরী হইতে আ্ীচৈতন্তদেবের াবা অচিন্তাভেদাভেদ 
সিদ্ধান্তে রূপায়িত হইয়াছিল। 
শ্রীনিত্যানন্দ অবধৃতসার্গ পা নাথযোগমাগের সাধকরূপে প্রথমাবস্থায় 
প.রচিত হইয়াছিলেন এপং সেই অবধূ* বা নাথযোগীবেশেই শ্রাত্তৈম্ত- 
দেবর সহিত মিলি" হইয়াহিলেন। 
শ্রীনিভ্যানন্ণ গৃহত।াগ করিয়া অবধূশবেশ তাথ পারশ্রমণ 
করিয়াছলেন এবং সেই তেশে বুন্দাবনধাম হইতে নবদ্বীপে আসিয়া 
পৌছিলেন। 
“নহ। অবধূ* বেশ পরম প্রচণ্ড 
বারশ্রুতিমূলে এক কুগুল বিচি 
[বএ-বান্ধা এক কমণ্তল্‌ ধাম হাতে 
শ্রীবন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রাচৈতন্যভাগবতে শ্রামন্‌ নিতানন্দ প্রাভর 
এই প্রকার বেশে বর্ণনা দিয়াছেন। 
শ্রাক্ষেত্রে শ্রাজগন্ভাথের চনমবধকগণ নিত্যানন্দ প্রতীকে বলিতেছে ন_ 
£হ বধূ তর মন্ুষাশক্তি নহে 
শনি হানন্দের অবধূতবেশের বণনা আট৩ন্যচরি চামুতেও পাওয়া 
যায় 
স্বর্ণ কুগডল কর্ণে, স্বর্ণীঙ্গদবালা . 
বাঙ্গাযষ্টি হস্তে দোলে যেন মণ্ড সিংহ 
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল 
সেই সময় নাথধর্ম সধ্র অবধূতমাগ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। 
“অবধূত' বলিলেই কেবল নাথধর্ম ধারার সন্নাপীদিগকেই বুঝাই | 
তাহারা বাহে বৈদিক কমকাণ্ডীয় আচার-ব্যবহার শিথিল করিয়। 
অন্তরে অত্যন্ত অনাসক্ত বৈরাগ্য এবং ভগন্িষ্ঠায় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। 
তাহারা কোনকালেই বেদবিরোধী ছিলেন না। বস্তুতঃ বেদোক্ত 


আশ্বন?৮৯ | নাথযোগ এবং ভক্তিযোগ ১৭৩ 


কর্মকাণ্তীয় আচার সম্পর্কে নাথমার্গের অবধূত্ত এবং ভক্তিমার্গের বৈষ্ণব 
সম্প্রদা-_এই উভয় সম্প্রদায় কর্মকাণ্তীয় আচারকে সাধনরাজ্যে বিশেষ 
গুরুত্ব অর্পণ করিতেন না। 

বস্তুতঃ নাথযোগ ও ভক্তিযোগের যে সাধন সমন্বয়, জ্ঞানেশ্বরের 
দারা তাহার ভিত্তি হইয়াছিল, তৎপরে নবনাথ নবযোগেন্দ্রের অবতার- 
রূপে গৃহীত হইয়া এ সমন্বয়ের পরিপুগ্টি হইয়াছিল এবং নাথযোগী 
অবধূত নিত্যানন্দের দ্বার এ সমন্বয় পরিপূর্ণ রূপ লাভ করিয়াছিল। 

শীচৈতন্তাদেবের শেৰ ছয় বৎসর দিব্যোন্মাদদশয় কাটিয়াছিল। এ 
বিরহদশার তিনি শ্ররুষ্ণজকে পাইবার জন্থা শ্রীরাধাভাবে ভাঁবিত হইয়! 
যোগধম গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেন । ইহাতেই বুঝা 
যায় প্রেমভক্তিমাগের সাধকশিরোমণির লীল। অভিনযুকারী শ্রাচৈতন্য 
নাথযোগ বা অবধূত্তমার্কে কা উন্নত ও আদরের সাধনধারা বলিয়া 
বিচার করিতেন শ্রাচৈ "লচরিতামুতে শ্রামহাপ্রভূর বিরহদশ। শ্রীকবিরাজ 
গোস্বামী যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার নিয় উদ্কৃত্তিই সাক্ষ্য 
দয়াছে_ 

( শ্রাচৈতন্যচরিতামুনের অস্ত্যলীলা ১৪শ পরিচ্ছেদ ) 
শুন বান্ধব! কৃষ্ণের মাধুরী 


যার লোভে মোর মন ছাঁভিলেক বেদধন্জ 
যোগী হঞা হইল ভিখারী । 
কৃষ্ণলীলা মণ্ডল শুদ্ধ শঙ্খ কুগুল 


গড়িয়াছে শুক কারিগর 

সেই কুণ্ডল কাণে পরি তৃষ্ণ! লাউ থালি ধরি 
আশাঝুলি স্বন্ধের উপর | 

চিস্তাকান্থা উড়ে গায়  খুলিবিভ্তিমলিন কায় 
হাহা কুষ্ণ ! প্রলাপ উত্তর 

উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে লোভের ঝুলনি মাথে 
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর । 


১৭৪ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, শারদীয় সংখ্য। 


ব্যাস-শুকাদি যোগিগণ কুষ্ণ আত্মা নিরপ্রন 
ব্রজে তার যত লীলাগণ । 

ভাগবতাদি শান্ত্রগণে করিয়াছেন বর্ণনে 
সেই তর্জা পড়ি অনুক্ষণ । 

দশেক্দিয় শিষ্য করি মহাবাউল নাম ধরি 
শিষ্য লঞ্া করিল গমন | 

মোর দেহ স্ব-সদন ব্ষিয় ভোগ মহাধন 
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন । 

বুন্দাবনে প্রজাগণ যত স্থাবর জঙ্গম 
বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে 

তার ঘরে ভিক্ষাটন ফল মূল পত্রাশন 
এই বুত্তি করে শিষ্যুসনে । 

কৃষ্ণগুণ-রূপ-রস শব্দ-গন্ধ-পরশ 
সে ন্ুধা আম্বাদে গোগ্গীগণ 

তা! সবার গ্রাস শেষে আনি পঞ্চেক্দ্রিয় শিষ্বে 
সে ভিক্ষায় রাখিল জীবন । 

শূন্য কুপ্ত মণ্ডপ কোণে যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে 
তাহা বহে লঞ্চ শিষ্যগণে । 

কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন সাক্ষাৎ দেখিতে মন 
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ 

মন কুষ্ণবিষ়োগী দুঃখে মন হেল যোগী 
সে বিয়োগে দশ দশা হয়! 

সে দশায় ব্যাকুল হঞ্া মন গেল পলাইয়! 
শূন্য মোর শরীর আলয়। 

শ্রীচৈতন্তা্গগ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নাথঘোগ সম্প্রদায়ের নিত্যপূজা 


আশ্বিন "৮৯ ] নাথযোগ এবং ভক্তিযোগ ১৭৫ 


মহেশ্বর শিবকে কিভাবে পুজা করেন, তাহারই একটি উদাহরণ 
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর স্ব-রচিত শ্রীচৈতন্ভাগবতে উল্লেখ করিয়াছেন । 

সকৃৎ যে জন বলে “শিব হেন নাম । 

সেহ কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ব তান। 

সেইক্ষণে সবপাঁপ হৈতে শুদ্ধ হয়। 

বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ব কয়। 

হেন শিব নাম শুনি যার ছুঃখ হয়। 

সেই জন অমঙ্গল-সমুদ্রে ভাসয়। 

শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে । 

শিব যে না পুজে, সে বা মোরে পুজে কেনে । 

মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার । 

কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার । 

( চৈঃ ভাঃ অস্ত্য ৪র্থ)। 


এই স্মস্ত উদ্ধৃত হইতে শৈবনাথযোগ সাধনপারা এবং বৈষ্ঞবীয় 
প্রেমভক্তি সাধনধারায় যে সমন্বিত যোগন্তত্রটি রহিয়াছে, তাহা সংশাস্ত্র 
ও শুদ্ধসিদ্ধান্ত সম্মত। পরবর্তী সাম্প্রদায়িক বিধি-নিষেধের মধ্যে 
পড়িয়া এবং উগ্র ধর্মীন্ধতাঁর বশবতী হইয়! নাথযোগমার্গ ও বৈষ্ণব 
সাধনমার্গের সাধকগণ' পরস্পরকে বিতৃষ্ণার চক্ষে দেখিয়াছে মাত্র। এ 
প্রকার আচরণ কিন্তু ভগবৎসাধনার অনুকুল হইতে পারে না। 
“বৈষ্বানাং যথা শম্তুঃ1” এই শাস্ত্ববচনটি উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষ 
অনুশীলনযোগ্য | 
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শ্ভঞ্লম্ল--স্পকঞাঞীভি 
ভধ্যাপক ্রীব্রজেজ্জকুমার দেবনাথ 


শিরোনামে যে প্রসঙ্গটি উল্লিখি* হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা 
করাপ বিন্বুমাত্রও অধিকার নেই পততমান নিবন্ধ লেখকের-- প্রথমেই 
এটি নিবেদন কবি । জ্ঞান-ভক্তি বিবেক-বৈরাগাহীন, সাধনভঙ্তনহীন 
মামি. িষয়-মালিম্বে মলিন চিত্ত নিয়ে *বু যে এই প্রসঙ্ষের অবগারণা 
করতে উদ্যোগী হযেছি-ঠার কারণ শুধু একটিই আছে; ভক্তি- 
শরণাগনি সম্পর্কে ভক্তিশান্ত্রের এবং আচাধগণের যে সনস্ত উপাদেশ- 
নির্দেশ রয়েছে সে সকলের কিছু পর্যালোচনা করতে করতে যদি ভর্তি- 
মনুরাগহীন এই চিন্তে 'কঞ্চিন্নাত্রও এ সব ভাবের বিকাশ ঘটে, যদি 
চিত্ত পনের কিছু মার্জন হয়, চন্দন ঘসা» ঘস্তে যদি একট স্থুগন্ধের 
সন্ধান পাওয়ার সৌভাগা ঘটে--এই দ্ুরাশান্তেই এমন একটি উন্নত 
প্রসঙ্গে অবতাবণার প্রয়াস । 

শ্রীভগবানের রূপগুণ মহিমার অন্ত নেউ। শ্রুন্তি বলেছেন-_ 
'একং সদ্িপ্রা বস্থুধা বদন্তি । সদবস্তু, সন্ভাবস্ত এক, খষিগণ বন্ধুভাবে 
তাকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সবশক্তিমান_-তিনি তো সবরূপে 
এবং সবভাবেই স্বয়ং প্রকাশ । মা যিনি যে-ভাবে তাকে উপাসনা 
করবেন--ভগবান সে ভাঃবই তাকে অনুগ্রহ করবেন__একথা ভগবান 
শ্বীকষ্ণ নিজমুখেই বলেছেন গী শায়__ 

যে যথা মাং প্রপদ্ান্তে হাংস্তথেব ভজামাহম্‌ । 
মম বর্মীনুবতন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সবশ5 ॥ 

এ যুগের শ্রেষ্ট সমন্বয় সাধক শ্রাশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাই বলেছেন _য £ 
মত, 'ত* পথ । আর এই তত্ব বিভিন্ন সাধন প্রণালী অবলম্বন করে 
প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করেও গিয়েছেন তিনি, একথা সকলেই জানেন। 

৩) 


১৭৮ ১ৈবভারতা [২য় বধ, শারদীয়] সংখ্যা 


নিজ নিজ প্রকৃতি ও সংস্কার বশে মানুষ খজু-কুটিল নানাপথে 
ভগবানকে পেতে চায়; শ্রামদ্ভাগবত ভগবানের অনন্ত ম্বরূপকে 
তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন-_ব্রঙ্গ, পরমাত্মী ও ভগবান এবং 
সাধন পন্থাও তিনটি নিদিষ্ট করেছেন--জ্বাঁন, যোগ, ভক্তি । 
বদন্তি তত্ববিদস্তত্তং যজ জ্ঞানমদ্বয়ং | 
ব্রান্মাতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি শব্দাতে ॥ 

প্রীশ্রাচৈতন্ত চরিতামুত্ের অননুকরণীয় ভাষায় 

অদ্বয় জ্ঞান তত্ব বস্ত্র কৃষ্ণের স্বরূপ ! 

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তার রূপ ॥ 

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে । 

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ 
অর্থাৎ জ্ঞানের পথে ব্রন্মোপলদ্ধি, যোগের পথে পরমাত্মদর্শন এবং ভক্তি 
পথে ভগবান প্রাপ্সি। এই তিনটি মার্গের মধ্যে ভক্তির উৎকষ 
প্রতিপাদিত হয়েছে ; বিশেষত কলিষুগে ভক্তিমার্গই শ্রেষ্ট বলে 
আচাধগণ মনে করেন। একমাত্র ভক্তিই ভগবতদর্শন করাতে পারে 
শীল্সাদিতে তাই দেখ! যায়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছেন 
“'ভক্ত্যামীমভি জানাতি”--ভক্তিদ্বারাই আমাকে সম্যকরূপে জানা যায়। 
শ্রীমদ্ঞাগবতেও প্রিয়ভক্ত স্ুহ্ধদ উদ্ধবকে বলেছেন তিনি-_ 

ন সাধয়তি মাং যোগে! ন সাংখাং ধর্ম উদ্ধব | 
ন স্বাধাযুস্তপত্ত্যাগে। যথ। ভক্তিমমোজিতা ॥ 
হে উদ্ধব, আমার প্রন্ডি উজিত-__একান্ত ভক্তি যেরূপ আমাকে লাভ 
করিবার উপায়, যোগ, সাংখ্য-ধর্ম, স্বাধ্যায় ( বেদপাঠ ), তপস্তা! বা 
ত্যাগ কোনোটিই সেরূপ উপায় নহে । 
আরো! বলেছেন ভগবান-_€উক্ত্যাইহনেকয়া গ্রাহাঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়: 

সতাম”_-সাধুগণের আত্মন্বরূপও প্রিয় আমি একমাত্র ভক্তি দ্বারাই 
তাঁদের বশীভূত হই! এখানে “একয়া” কথাটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। 
ভগবদপ্রাপ্তি বিষয়ে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব এখানে প্রতিপন্ন । ভক্তির 


আশ্বিন ?৮৯ ] ভগবৎ-শরণাগতি ১৭৯ 


অনুষ্ঠান দ্বারাই চিত্তমালিন্য দূর হয় এরং ক্রমে চিত্তে ভক্তি গাঢ় হয়ে 
প্রেমে পরিণত হয় এবং ভগবান সেই প্রেমের বশীভূত হন-_-আচাধগণ 
একথাই বলেন । আর এই ভক্তি সাধন পথে ভগবদশরণাগতি পরম 
আশ্রয়। গীতাতে ভগবান বলেছেন £ 
তমেব শরণং গচ্ছ সবভাবেন ভারত । 
'তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপস্যাসি শাশ্বতম্‌ ॥ 
আবার বলেছেন £ 
সবধমান্‌ পরিত্যজ্ মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং তাং সবপাপেভা মোক্ষযিস্তামি মা শুচঃ ॥ 
ভগবান বারবারই আর সব কিছ পরিত্যাগ করে তার শরণ নিতে 
বলেছেন। স্বভাবতই আমাদের জিজ্ঞাস্ত--এই শরণ বা শরণাগতির 
স্বরূপ কি? 
ভক্তিশান্ত্রে শরণাগতি সম্পর্কে পরম উপাদেয় এবং প্রেরণাদায়ক 
পিস্তত আলোচনা আছে। সেই সমস্ত শাস্ত্রবচনের ছু'য়েকটি নিয়ে 
আমরা অনুধ্যানের চেষ্টা করি। একান্তভাবে ভগবদচরণে আশ্রয় 
নেওয়াকেই শরণাগতি বলা হয়েছে--“ভগবৎ চরণ শরণ বরণ রূপা 
প্রপত্তি ।” ভক্তিশান্ত্র আরো বলেছেন £ 
অনন্য সাধ্যে স্বাভীষ্টে মহাবিশ্বাস পৃৰকম্্‌। 
সদ্দেকোপায়তা যাচ্ছ্রা প্রপত্তি শরণাগতি ॥ 
অর্থাৎ অনন্ত সাধ্য নিজ অভীষ্ট পরমেশ্বরকেই অবিচলিত বিশ্বাস 
পূৰক একমাত্র উপাষ বলে প্রার্থনাকে প্রপত্তি বাঁ শরণাঁগতি বল! হয় । 
শ্রীপাদ সনাতন গোন্বামী তার প্রণীত হরিভক্তিবিলামে শরণাগতির 
সবরূপলক্ষণ এইরূপে প্রকাশ করেছেন £ 
“আন্ুকুলাস্ত সম্কল্পঃ প্রতিকূলম্য বর্জনম্‌। 
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তত্বে বরণং তথা । 
আত্মনিক্ষেপকার্পন্যে বড় বিধা শরণাগতি ॥ 
ভগবানের প্রীতিজনক কাধে সংকল্প বা প্রবৃত্তি, প্রতিকূল কার্ধ থেকে 


১৮০ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, শারদীয়। সংখ্যা 


নিবৃত্তি, ভগবান আমাকে রক্ষা করবেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস, তাকে রক্ষাকতী 
বলে বরণ, তার কাছে আত্মসমর্পণ এবং রক্ষাকর বলে দৈন্ভ ও আতি 
প্রকাশ--এই ছয়টি শরণাগতির লক্ষণ । এই ছয়টি লক্ষণের মধো 
'গোপ্ুত্বে বরণ অর্থাৎ রক্ষাকতারূপে বরণই মুখ্য শরণাগতি অন্ত 
পাঁচটি এই মুখ্য শরণাগতির সহায়ক বা পরিপুরক | “আন্মকুলা সংকল্প? 
বলতে বুঝায় ভগবদ-ভজনের অন্কুল বিষয়ের সংকল্প, “প্রোতিকুলস্ত 
বরজ্জনং অর্থাৎ ভগবদ ভজনের কিংবা শরণাগণ্ ভাবের বিপরীত বিষয়ের 
বর্জন, রক্ষিষাতীতি বিশ্বাস? অর্থাৎ ভগবান অবশ্যই শরণাগ * আমাকে 
রক্ষা করবেন-_-আমার যাতে কল্যাণ হয় তাই কববেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস, 
'আত্মনিক্ষেপ? অর্থাৎ শ্রীভগবাঁনে আত্ম সমর্পণ--সবপ্রকার অহংকাও 
ত্যাগকরে শ্রীভগবানের উপর সমস্ত ভার অর্গণ, “কার্পণ্য*__ অর্থাৎ 
নিজেকে অত্যন্ত দীন মনে করে “হে ভগবান আমাকে রক্ষা কর, রঙ্গ 
কর” এই ভাবে আতি প্রকাশ ৷ 
হরিভক্তিবিলাসে আরো! বলা হয়েছে £ 
তবাম্মীতি বদন বাঁচা তথৈব মনস। বিদন্। 
তৎ স্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগত ॥ 

হে ভগবন, আমি তোমারই-_-এইরূপ মুখে যিনি বলেন, মনেতে 
এইরূপ জানেন এবং যিনি শরার দ্বারা ভগবল্লালাস্থীন আশ্রয় করেন_ 
এই ভ্রিবিধভাবে শরণাগত জন শ্রীভীগবতীয পর্মানন্দ লাভ করেন। 
এইরূপে কায়মনোবাকো শ্রাভগবানের আচরণ-আশ্রয় গ্রহণই বথার্থ 
শরণাগতি। আমাদের যা কিছু আছে সমস্তই তার পায়ে সমর্পণ কব 
একান্ত নির্ভরতার ভান নিয়ে ভার শরণাগত হওয়া_ভক্কিমার্গের 
সবোত্তম আদর্শ । কিন্তু এই উন্নত ভাবাদর্শ জীবনে বূপায়িত করা, 
কায়মনোবাক্যে তার আশ্রয় নেওয়া যে কত কঠিন--চিস্তা করলে 
কুল পাওয়া যায় নী। “আমি তোঁনাপই, তুমিই আমার একমাত 
রক্ষাকতা” এই পরম উন্নত ভাব--অহং সবস্ব আমাদের জীবনে গ্রহণ 
কর? অনুসরণ করা অতীব কঠিন সন্দেহ নাই। সম্পুর্ণ আত্মসমর্পণ 


আশ্বিন +৮৯] তগবৎ-শরশারগতি রি 


করতে পারলে তে! আমাদের নিজের বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না । 
শ্রীমন্মহাপ্রভূর উপদেশ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় £ 
প্রভু কহে সনাতন কৃষ্ণ যে রতন ধন 
বড় যে দুঃখেতে মিলায়। 
দেহ গেহ পুত্রদার বিষয় বাসনা! আর 
সব মাশ! যদি তেয়াগয় ॥ 

তবে ভক্তিশান্বে এই হ্রূহ সাধনারও ক্রমিক পথনিদেশ করেছেন 
আচাধগণ । শুক্তিরস।মুতসিন্ধুতে বলা হয়েছে £ 

মাদে শ্রদ্ধা 5৩2 সাধুসঙ্গোহথ ভজন ক্রিয়া । 

ততোইহনর্থনিবৃত্তিঃ স্তাৎ ততো নিষ্ঠ। রুচিস্ততঃ ॥ 

শথাসক্তিস্ততোভাবস্তএঃ প্রেমাভ্যুদস্তি । 

সাধকাঁনাময়ং প্রেম্ঃ প্রাহৃর্ভাবো ভবেৎ ভ্রম? | 
প্রথমেই শ্রদ্ধা, তারপর সাধু সঙ্গ, পরে অনর্থানিবুত্তি, পরে নিষ্ঠা ও 
রুচির উদয় । অনন্তর আসক্তি । পরে ভাব এবং পরিশেষে প্রেমের 
উদয় হয়। সাধকের প্রেমের আবির্ভাবের ইহাই ক্রম 

শ্রদ্ধা কি? শাস্ত্র ঝলন “গুরু শাস্্রবাকোধু বিশ্বাস শ্রদ্ধা ॥ এই 

দ্ধ! বিশ্বাস লাভের উপায় কি? উপায় সাধু সঙ্জনের সঙ্গ-প্রভাব | 
একবার প্রভূপাদ শ্রানদ গৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবহ স্বামী হরিদ্বারে 
সবজনবন্দিত শ্রীমদ্ূ ভোলানন্দ গির মহারাজের সমাপে উপস্থিত 
হয়ে নিবেদন করেছিলেন-- "মহারাজ, শ্রদ্ধাবিশ্বাস কায়সা হোত। 
হ্যায়? উত্তরে গিরি মহারাজ বলেছিলেন শ্রদ্ধা দেনেবালেতো-*শসৰ 
মহাতআ্াউ হ্যায় ; মহাত্মাকো চরণরজ লেইকে মনকে? পর রগড়া করাও 
তো শ্রদ্ধা উৎপন্ন হোগা” স্বামীজি জানতে চাইলেন-_-মনকে। পর 
রগড়ানা। কায়সা ৮ এখন মহারাজ হাসতে হাসতে বলেছিলেন-- 
শরীরকে! পর তো! সব কোই রগডাতে হ্যায়, মনকে পর রগড়ান। 
চাইয়ে। সাধু মহাত্মাদের সদুপদেশ অন্তরে গভীরভাবে চিন্তন এবং 
অন্থসরণই বোধ হয় “মনকে! পর রগডানা” । সাধু সঙ্গ এবং মহৎ 


১৮২ শৈবভারতা [২য় বর্ধ, শারদীয়া সংখ্যা 


কৃপাই বোধ হয় শ্রদ্ধা-বিশ্বাসলাভের উপায়। শ্রীশ্রীচৈতন্থচরিতামুতের 
উত্তি-_ 

সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সব শাস্ত্রে কয়। 

লব মাত্র সাধু সঙ্গে সবসিদ্ধি হয় ॥-... 

কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়, 

“বে সেই জাব সাধু সঙ্গ যে করয় ॥ 

সাধু সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কান । 

সাধন ভক্তো হয় সবার্থ নিবর্তন | ইত্যাদি 
সাধুসঙ্গই যে ভগবদ ভক্তিলাভের প্রধান উপায়। এমনকি একমাত্র 
কারণ ভা দ্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে__ 

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয়__সাধুসঙ্গ ৷ 

কষ্চপ্রেম জন্মে তেহো পুন মুখ্য অঙ্গ ॥ 
এইরূপে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর উপদেশে ভক্তিসাধনের সার রহস্ত উদঘাটিত 


হয়ছে 
সাধু সঙ্গ নাম কীর্তন ভাগবত শ্রবণ । 


মথুরা মণ্ডলে বাস, শ্রামৃতির শ্রদ্ধায় সেবন। 

এই পঞ্চমধ্যে এক স্বল্প যদি হয়। 

স্বুদ্ধিজানর হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয় ॥ চৈঃ চ£ 
গীতার উপসংহারে শ্রাভগবান গ্রীমুখেই “দবগুহাতমং পরমং বচঃ? 
অর্জুনকে উপলক্ষ করে বলে গেছেন, শুধু বল! নয় প্রতিজ্ঞা করেছেন 


তিনি, 
ম্ম্ননা ভব মন্তুক্তো মদ্‌ সঙ্গী মাং নমস্কুরু | 


মামেবৈধ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োইসি মে ॥ 
এই পরমবাক্য অন্তরে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে, আমর! যেন আমাদের 
সমগ্র সত্ব দিয়ে তার শরণাগত হতে পারি। 
সংসারে নানাবন্ধনে জড়িয়ে আছি, নানা আবরণে আবৃত । 
তাইতো তার আলো! দেখতে পাই না, পাই না তার কপার পরশ 


আশ্বিন ৮৯ ] ভগবৎ্-শরণাগতি ১৮৩ 


উপলব্ধি করতে । মথচ ভালোমন্দ সুখছ্ঃখের ভিহর দিয়ে তিনিই তে 
আমাদের জীবনকে এক স্ুুনিদিষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছেন । 
নিজেকেই কর্তা বলে মনে করে, তার কর্তৃত্বের উপব তো নির্ভর রাখতে 
পাঁরি না, তার নির্দেশ তো শুনতে পাইনা, তেমন কারে তো নিজেকে, 
শিজের সব কিছুকে একান্ত নিভভরতভায় তার চরণে সমর্পন করতে পারি 
না। এই অজ্ঞান আদরণ কবে ছিন্ন হবে, কবে তার কপার মম-মাধূধ 
উপলব্ধি কবে পারবে", কনে নিঃশেষে আমার সব কিছুকে তার হাত 
তুলে দিতে পারবো । সংসারে যখন যে অপস্থায় তিনি রাখেন, সবাবস্থাঁয় 
তার মঙ্গলময়ত্বের উপর নির্ভর রেখে কবে জীবনের পাথে চলতে পারবো । 
এই যে তার উপর নির্ভর রেখে চলতে, নাঁপারার বেদনা, কবে তিনি 
কৃপা করে তা দূর করে দেবেন, কবে তার একান্ত অনুগত, শরণাগত 
করে নিবেন- এই প্রার্থনাই নিপস্থর ধ্বনিত হোক সমগ্র সন্তায়। 
আমাদের অন্তরের আকৃতি হোক £ 


বাণী গুণান্থকথনে শ্রবণৌ কথায়াং 

হস্ত চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োনঃ | 

স্বৃত্যাং নিরন্তর নিবাস জগৎ প্রণামে 

ৃষ্টিং সত্যং চ দর্শনেইস্ত ভবন্তনূনাম্‌ ॥ 
হে লীলাময়, আমাদের বাকা তোমার গুণান্থুকীতনে, কর্ণদঘ্য় তোমার 
লীলাকথা শ্রবণে, হস্তদ্য় তোমার সেবাকাধে, মন তোমার শ্রীপাদপদ্ন 
স্মরণে, দৃষ্টি তোমার মুতিত্বরূপ সাধুগণের দর্শনে এবং মস্তক তোমার 
আবাসভূত এই জগতের প্রণামে রত থাকুক । যমলাজুননি ভঙ্জনের 
পরে শাপমুক্ত নলকুবের ও মনিশ্রীবের ক থেকে উৎসারিত এই 
শরীক স্তব হোক-আমাদেরও সকলের নিত্য দিনের এঁকাস্তিক- 
প্রার্থনা । কৃপাময় এই প্রার্থনা আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করুন, 
সত্য করে তুলুন । 


ইউসি শি সনি রিনিতা হিরন নিস হিসি টাইপ তিনি 


ফোন £ ৪২-১৯৯৬ 


বিশুদ্ধ খদ্দত্র ও লিল্কত্র জনাপ্রগঘ্ন প্রতিষ্ঠান 


খাদি এম্পোরিয়াম 


আধুনিক ডিজাইনের খদ্দর ও সিক্ষের তৈয়ারী 
পোষাক জ্ুলভ মুল পাওয়া যায়। 


১৪৫, বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ 
( বাসম্ভীদেবী কলেজের পাশে ) 
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কি ৪২৩ পনি সিসির সিসি স্কিন 


শিঘলিজ -্লুভত্য 
স্থবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি. 

ভারতীয় হিন্দুদের প্রাচীনতম প্রতীকোপাসনা হচ্ছে লিঙ্গোপামনা 
বর্তমানে ছু" ধরণের লিঙ্গ দেখ! যায়-(১) শিবলিঙ্গ ও (২) বিষুলিঙ্গ 
বা শালগ্রামশিলী । এই উভয় প্রকার লিঙ্গকেই ব্রহ্মলিঙ্গও বল। হয়ে 
থাকে । কাজেই, মনে হয়, শিবলিঙ্গ এবং বিষ্জুলিঙ্গ উভয়েই 
উপনিষদের ত্রন্ষের প্রতীক । আবার বলা হয়েছে, এক ব্রহ্মই সকল 
দেবদেবী হয়েছেন । সুতরাং ঘে কোন দেবদেবীর উপাসন! আসল 
ব্রন্মোরই উপাসনা । তাই, বোধহয়, শিবলিঙ্ষে অথবা বিষুলিঙ্গে সকল 
দেবদেবীর প্রজোই করা চলে । 

শৈবধর্ম সবচেয়ে প্রাচীন হিন্দুধম । এই প্রাচীনতম ইশবধর্সের 
শিবলিঙ্গই আদিলিঙ্গ । মনে হয়, পরবর্তীকালের বৈষ্ণবধর্সে, শৈবধর্মের 
প্রভাবে, লাঙ্গোপাসনা প্রতি * হওয়ায় বিষণুলিঙ্গের আবির্ভাব হয়। 

বর্তমান প্রবন্গোর উদ্দেশ্টা, গাঁদিলিঙ্গ এই শিবলাঙ্গের রহস্য উদঘাটন 
করা । শিবলিঙ্গের আকুতিছে দেখা ধায়, নিচে রয়েছে প্রায় গোলাকার 
একটি সমতল আর সেই সনতালের ওপবে পয়েছে অর্ধগোলকাকৃতি 
শীর্ষযুক্ত একটি স্তস্ত । এই স্ম্তটিকে বলা হয় শিবলিঙ্গ আপ নিচের 
প্রায় গোলাকার আধাঁরটিকে বল! হয় গৌরীপীঠ ! কোঁন কোন ছোট 
আকারের শিধলিঙ্গের স্তন্ুটিকে অনেকটা আলোকশ্খার মাত 
€পরের দিকে ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে যেতে দেখা যায়। স্বভাবতই প্রশ্ন 
জাগে,._-শিবলিঙ্গের এই রকম আকৃতি কেন? এই শিবলিক্গের অর্থ ই 
বাকি? এই প্রশ্নগুলোর সমাধান হলেই শিপলিজের প্রকৃত রহস্য 
উদঘাঁটিত হবে, সন্দেহ নেই । 

শুরতেই, শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে বর্তমানে যে বিকৃত-ধারণা কোন কোন 
মহলে বিদ্কমান রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়। এই 


১৮৬ শৈবভাবতী | ২য় বর্ষ, শারদীয়] সংখ্যা 


বিকৃত-ধারণা অনুযায়ী, শিবলিঙ্গ হচ্ছে হর-গৌরীর যৌনাঙ্গের মিলিত 
রূপ: এই কদর্ষ-ধারণার উৎস কয়েকজন পাশ্চাতা-পার্ডিতের অভিমত: 
ইতিহাসের গবেষণায় আবিষ্ হয়েছে ফে, প্রান আনেক অসভা ও 
মর্ধলভা জাতিৰ মধো যৌনাঙ্গের উপাসনা প্রচলিত ছিল। এই 
আাখিষ্কারের স্তর ধরেই পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন, 
শিবলিক্ষের উপাসনা সেই আদিম অসভা্দর অসংস্কৃত ধমবুদ্ধি থেকে 
উদ্ভূত ; ইংরাজীতে যাকে চ181110-5501511]) বলে, শিবলিঙ্গের 
উপাসনা আসলে তাই । আমরা, যার! ভারতীয়, বিশেষত যাঁর উচ্চ- 
শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁদের অনেকেই পাশ্চাত্য-পণ্ডিতদের অন্ধ-ভক্ত, 
অনেকেই ভারতীয় প্রাচীন ধাঁন-ধারণার প্রতি আস্থাহীন। তাই 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যখন শিবলিঙ্গ সম্পর্কে এই কদধ-ব্যাখ্যা দিলেন, 
তখন আমরা অনেকেই সেই ব্যাখাকে বিনাবিচারে অভ্রান্ত বলে মোনে 
নিলাম । 

এখানে প্রন্ম উঠতে পারে, শিবলিঙ্গ সম্পর্কে পাশ্চাতা-পগ্ডিতদের 
ব্যাখ্যা যে ভ্রান্ত তা বোঝা গেল কি করে? শুধুমাত্র কদধ বলেই কোন 
ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত বলা চলে কি? আর পাশ্চাত্য-পপ্ডিতদের অভিমত 
বলেই কি কোন অভিমতকে ক্রটিযুক্ত বলা যায়? 

এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়,__না, শুধুমাত্র কদর্ধ বলেই, শুধুমাত্র 
পাশ্চাত্য-পগ্ডতদের অভিমত বলেই কোন অভিমতকে ভ্রান্ত, ক্রুটিপূর্ণ 
বলা চলে না। আমাদের নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্রেষণ করেনদেখতে 
হবে, সেই অভিমত যুক্তিসিদ্ধ কিন! যদি যুক্তিসিদ্ধ না হয় তাহলে 
আমাদের দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা! করতেই হবে যে, সেই অভিমত ভ্রান্ত, 
সেই অভিমত বিকৃত, সেই অভিমত কদর্য । 

এবারে যুক্তিরূপ ম্ুৃতীক্ষ শাণিত শর নিক্ষেপ করে দেখা যাক, 
সেই শরাঘাত সহ্য করার ক্ষমতা শিবলিঙ্গ সম্পর্কে পৃবোক্ত পাশ্চাত্য 
অভিমতের আছে কিনা । 

প্রথমতঃ শিবলিঙ্গের উপাসনা যদি আদিম অসভ্যর্দের অসংস্কৃত 


আশ্বিন ৮৯ ] শিবলিঙ্গ-রহস্থ ১৮৭ 


ধর্মবুদ্ধি থেকে উদ্ভুত মিলিত যৌনাঙ্গের উপাঁসনাই হ'ত, তাহলে এটা 
একমাত্র আদিম অসভা বা অর্ধসভা জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো ; 
কিন্ত দেখ! যায়, প্রাচীনকাল থেকই শিবলিঙ্গের উপাসনা ভারতের 
শিক্ষিত জ্ঞানবান জনসাধারণের মধোই প্রচলিত ! 

দ্বগীয়তঃ শিবকে বিশ্বপিতা এবং গৌরীকে বিশ্বমাত। বলা হয়েছে : 
এই বিশ্ব-সংসারেব সমস্ত কিছুই এই বিশ্বপিতা। ও বিশ্বমাতার সন্তান ২ 
সম্তান হিসেবে কোন জ্ঞানবান সাধকই পিতা-মাতার সংযুক্ত যৌনাঙ্গকে 
উপাসনাপ প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে পারেন না; কিন্ত দেখা যায়, 
প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের জ্ঞানবান সাধকেরা শিবলিঙ্গকে তাদের 
বহিরক্গ উপাসনার প্রাক হিসাবে গ্রহণ করে এসেছেন । 

তভীয়ুত; সংসারভাগী যোগী সন্গাসীগণ যৌন-সংসর্গকে সাধনার 
একান্ত অন্তরায় বলে মনে করেন এবং শিজেরাও যৌন-সংসর্গকে 
সবাবস্থায় পরিহার করে সাধনায় অগ্রমর হন, এই সংসারত্যাগী 
যোগীসন্স্যাসীরা তাদের বহিরঙ্গ সাধনার ক্ষেত্রে সংযুক্ত যৌনাঙ্গকে 
উপাসনার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করবেন, একথা বিশ্বাস করা চলে 
না; অথচ দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সংসারত্যাগী যোগী 
সন্নাসীরা শিবলিঙ্গকে তাদের বহিরঙ্গ উপাসনার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ 
করে এসেছেন । 

চতুর্থত; শিবলিঙ্গ যদি সংযুক্ত যৌনাঙ্গের প্রতীক হ'ত, তাহলে এর 
আকৃতি পুরুষাঙ্গ ও জ্ত্রীঅঙ্গের সংযুক্ত রূপ যেমন হয় তেমন হ'ত ; কিন্ত 
শিবলিঙ্গের আকৃতি ঠিক তেমন নয়। 

এইভাবে যুক্তি প্রয়োগে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, শিবলিঙ্গ সম্পর্কে 
পাশ্চাতা পণ্ডিতদের কদর্য ব্যাখ্যা ক্রুটিপূর্ণ, ভ্রান্ত । পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের 
মধ্যে ধারা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল তীদের কেউ 
কেউ অবশ্য শিবলিঙ্গকে সংযুক্ত যৌনাঙ্গের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতে 
চাঁন নি । যেমন, _উইণ্টারনিংজ | তিনি তার “[7150015 01 [1)0121) 
.10120016৮ নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৫৬৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন__ 


১৮৮ শৈবভারতী [ ২য় বধ, শারদীয়া সংখ্যা 


“1100 111008-01017 06215 00 €809 ০01 20 [01081110-0011 
01 ৪11 90509179 11210019.৮ অর্থাৎ লিঙ্গ উপাসনার মধ্যে অশালীন 
ধরণের ইন্দ্রিয়িপরতন্্ গার কোন চিহ্ুমাত্রও খুজে পাওয়া যায় না। 
নিনি বাখ্যা করত গিয়ে আরো বলেছেন,_-]19 111799১ (9176- 
[2119 11 1175 10177) 01 2১ ১10511 5101)6 001101), 15 [0] 
[116 ৬/915111101)া 06 ৯1৮2 0111 2, 5৮17001 01 (00 0170- 
001011%0 2100 01১৪61%৩ [711011015 01 0800116 8১ 617000419 
11) ১1৬৪” 5 অর্থাৎ, সাধারণতঃ ক্ষুদ্র প্রস্তর স্তম্ভের আকারে নিমিত 
লিঙ্গ, শিবোপাসকদের কাছে, শিবের নধো খিমৃত প্রকৃথ্রাজোর 
উৎপাদন ও স্জন প্রক্রিয়ার একটি প্রতীকরূপে প্রতিভা * হয়। 

কিন্তু শিবলিঙ্গ সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা€্ সম্পূর্ণ ধোপে টেকে না। 
কারণ,.--শিবের মধ্যে প্রকৃতিরাজোর উৎপাদন € স্জন প্রক্রিয়। 
বিমূর্ত, শিবলিঙ্গ যদি কেখলমার এই ভাবের গ্োতক হ”হ, তাহলে 
শিবকে তো কেবল শষ্টিয় দেবতা হিসেবেই পরিকল্পীনা করা হাত: 
কিন্তু দেখ! যাঁযু, শিব প্রধানত ধ্বংসের দেব শ হিসেবেই পরিকল্পিত 
হায়ভেন। 

গাহালে "দখা গেল, শিবলিঙ্গ সম্পকে পাশ্চাতা-পাগুতদেল বাখা 
_-শিবলিঙ্গ আসলে, মাদিমঅসভাদের অসংস্কুত ধর্মবুদ্ধি থেকে উদ্ভু 
সংযুক্ত-যৌনাঙ্গ অথবা শিবের মধো বিমৃ্ত প্রকৃতি বাজোর উৎপাদন ও 
স্বজ্রন প্রাক্রয়ার প্রহীকমা ্ কোনটাই গ্রহণযোগা নয়। 

কাজেই প্রশ্ন জাগে._-শিপলিঙ্গ ঠাহলে কিসের প্রতীক £ শিব- 
লিঙ্গের মধ্য দিয়ে কোন মহাভাবই বা ব্যক্ত করতে চাওয়া হয়েছে £ 

শৈব- শুরু গোবক্ষনাথের ভাবশিষ্য বাবা গন্তীর নাঁথের দুজন শিষ্য 
অক্ষয় কুমার পন্দেপাধ্যায় ও সাধু শান্তি নাথ শিবলিঙ্গকে জ্যোিস্তত্ত 
বা আলোকশিখার প্রতীকরূপে বাখ্যা করেছেন; এই বাখায় এরা 
বলতে চেয়েছেন, 

শিবলিঙ্গের "লিঙ্গ শব্দের সঙ্গে পুরুষের পুরুষত্বব্যঞ্জক ইন্দ্রিবিশেষের 


আশ্বিন ?৮৯ ] শিবলিঙ্গ-রহস্য ১৮৪৮ 


কোন মৌলিক সম্পর্ক নেই ; বিশ্বের স্ষ্িপ্রক্রিয়ার সুচক যৌনমিলনের 
সঙ্গেও এর নেই কোন মৌলিক সম্পর্ক । 

“লিঙ্গ' শব্ধ প্রাথমিকভাবে জননেক্দ্িয়কে বোঝায় না। সংস্কতে 
“শিলা? বা উপস্থ* শব্দ দ্বারা বিশেষ জননেক্দ্রিযকে বোঝায় । “লিঙ্গ 
শক্ের অর্থ এবং "শিল্স বা উপস্থ' শব্দের অর্থ ঠিক এক নয়! পলিঙ্গ' 
শব্দের সাধারণ অর্থ চিহ্ন বাঁ প্রতীক বা কোন জিনিসের পার্থকা 
প্রদর্শনের বৈশিষ্ট্য । যেমন,_ধুম হচ্ছে অগ্রিণ লিঙ্গ; পোষাক 
পরিচ্ছদের একটি নিদিষ্ট ধ৫ণ হৃচ্ছে একটি 1নদিষ্ট পেশার লিঙ্গ ; একটি 
নিদিষ্ট জননেক্দ্রিয় পুরুষ বা স্ত্রীর 'লঙ্গ ; একটি নিদিষ্ট ফল (০০1) 
হুচ্ডে একটি নিদিষ্ট কারণ (০715০) এর লিঙ্গ : একটি নিদিষ্ট প্রতিরূপ 
বা পন্ত্ হচ্ছে একজন নিিষ্ট দেবার লিঙ্গ : কোন বস্ত্র অংশবিশেষ 
হচ্ছে সমগ্র বন্ত্রটিব লিঙ্গ : চোখ-মুখের একটি নিরিষ্ট ভঙ্গী হচ্ছে একটি 
নিদিষ্ট মানসিক মবস্থাণ লিঙ্গ; কোন একটি নিদিষ্ট দৃশ্তযবস্ত হচ্ছে 
কোন অদৃশ্থয সত্তা পা মনে অন্তষ্ঠ* কোন তত্বের লিঙ্গ ; ইত্যাদি । 

শিবলাঙ্গের “লিঙ্গ' শব্দের অর্থ চিহ বা প্রতীক! শিবলিঙ্গের অর্থ 
শিবের প্রতীক । 

অতি প্রাচীনকাল থেকেই তত্বদশী-মুনিখধিগণ, মনীষী-সাঁধকগণ, 
ুযুক্ষু যোগীসন্যাসাগণ (জ্যোঁহ। আলোক, আগ্ন ও সূর্ধকে চৈতন্যের 
প্রতীক বলে গ্রহণ করে এসেছন * চেহন্বব্বরূপ ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতি, 
পরম-জ্যোতি, অখগ্ড-জ্োতি ইত্যাদি রূপে বণিত হয়েছেন। এই 
চৈতন্বস্বরূপ ব্রহ্ষকেই যোগী-সন্যাসী-মুনিগণ শিব নামে আরাধনা 
করেছেন । শ্রুতিতে বলা হয়েছে» 

“যদাহ *মোস্তন দবা ন রাত্রি ন সন্ন চাঁসৎ শিব এব কেবল 1” 
অর্থাৎ, ( ন্যপ্টির প্রাক্কালে ) যে সময় অজ্জ্রান ও অবিদ্া ছিল না, সে 
সময় দিনও ছিল না রাত্রিও ছিল না, সংও ছিল না অসৎও ছিল না; 
তখন কেবলমাত্র শিবই বর্তমান ছিলেন । 


“একো।হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থ:1” অর্থাৎ, “যেহেতু একমাত্র 
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রুদ্রই বর্তমান, সেই কারণে ব্রহ্গবিদ্গণ দ্বিতীয় আর কোন বন্তর 
অপেক্ষায় থাকেন না ।” 

“শান্তং শিবমদ্বয়ম্” । অর্থাৎ, শিব শাস্ত অদ্বয় । 

এই স্বপ্রকাশ, সর্প্রকাশক জ্যোতির্ময় শিবকে শৈবযোগিগণ 
অন্তরে অনিবাণ ক্রাতিরূপে দর্শন করেন এবং বাইরের জগতের সব 
আলোকবন্ুল পদার্থের মধ্যে সেই শিবেরই জ্যোতির ছটা অবলোকন 
করেন। ম্ুতরাং এই শৈব সাধকগণ জাগতিক জ্যোতিকে স্বপ্রকাশ 
শিবজ্যোতির প্রতীকরূপে অবলম্বন করে সাধনায় ব্রতী হন, জীবনকে 
জ্ঞানালোকমষু করবার জন্ত প্রয়াসী হন। 

কাজেই, শিবলিঙ্গ আসলে জ্যোতিস্তসম্ত বা আলোকশিখার 
প্রতিরপ। শিবলিঙ্গ, প্রথম থেকেই, দীপশিখা বা আলোকস্তন্ত ব৷ 
প্রদীপ্ত জ্যোতিরূপেই স্থুকল্পিত। এই জ্যোতিকে প্রতীকোপাসনার 
ক্ষেত্রে সবত্র স্থায়ী রূপ দ্রেবার উদ্বোস্তেই তাকে প্রস্তরীডৃত করে 
প্রতিষ্টিত করার সুষ্ঠ পরিকল্পনা । শিবলিঙ্গ ক্ষুরাকৃতি হলে দীপশিখার 
আকারে এবং অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতি হলে আলোকস্তস্তের আকারে 
প্রতিষ্ঠিত করবারই বিধান । 

শিবলিক্গের এই ব্যাখ্যার পরেও প্রশ্ন থেকে যায়,শিবলিঙ্গের 
নিম্নাংশকে গোরীপীঠ বা যোনিপীঠ বলা হয় কেন? এই প্রশ্নের 
মীমাংসায় শ্রদ্ধের অক্ষয় কুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন,_পনিবুত্তি 
মার্গের সাধকগণ প্রথমতঃ বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি উদাসীন হইয়। বৈদিক ধর্ম, 
সমাজধর্ম, ক্রিয়াকাণ্ডাদি পরিত্যাগ করিনা লোকালষের বাহিরে বনে 
শ্মশানে পৰতে শিবজ্যোতির ধ্যানে আত্মনিয়াগ করিতেন এবং জীবনের 
সকল বিভাগ চেতম্তলোকে আলোকিত করিয়া শিবময় করিতে প্রয়াসী 
হইতেন। পরে জ্ঞানালোকিত দৃষ্টিতে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই 
সচ্চিদানন্দের বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া তাহারা নরনারী সাধারণের জীবনকে 
তত্বজ্ঞানে আলোকিত করিবার উদ্দেশ্টে সমাজের সকল স্তরে শিবকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে, সকলকে অখণ্ড জ্যোতির উপাসনায় দীক্ষাদান করিতে 
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ব্রতী হইলেন । প্রবুত্বিমার্গের অধিকারী নরনারীদের সম্মেখেও শিব- 
জোতির আদর্শ উপস্থাপিত কিয়া! প্রবৃত্তিধর্মকেও তাহার! নিবৃত্তি- 
পরায়ণ করিতে প্রয়াপী হইলেন । দেববাদীদের ধর্মীনুষ্ঠানে, সমাজ- 
বিধানে অধিকার নিরূপণে যে সব সংকীর্ণতা ছিল, যে সব অবিদ্যাজনিত 
ভেদবুদ্ধির প্রভাব ছিল, শিবজ্ঞানের আলোকপাঁতে সেই সব সংকীর্ণতা 
ও ভেদবুদ্ধি নিরসন করিয়। তাহার! ক্রমে সমাজের উপর নৃদ্তন প্রভাব 
বিস্তার করিতে লাগিলেন। গহস্থ তত্বপিপান্থগণ শিবোপাসক যোৌগা 
ও সন্যাসীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া লইয়া শিবকে গৃহদেবতা, কুলদেবতা, 
গ্রামদেবতা, জাতিদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শিব যেন গুহস্থ 
হইলেন--কম্ের সহিত জ্ঞানের মিলন সাধিত হইল, ভোগের উপরে 
ত্যাগের প্রতূত্ব স্থাপিত হইল । গৃহীর কর্মময়ী ভোগময়ী বৈচিত্রামুখী 
বন্ুত্ব-প্রসবিনী চেতনা জ্ঞানি গুরু ত্যাগিগুরু আত্মচৈতন্ত সমাহিত ভেদ- 
বুদ্ধিবিনাশিনী শিবকে পতিত্বে বরণ করিয়া ৩তদনুগত হইল । শিব ও 
উমার যোগ সাধিত হইল । বৈচিত্র্যজননী উমার প্রত্যেক সন্তান-সন্ততি 
মধো শিবের অদ্বয় একত্ব প্রতিফলিত হইল । বিশ্বপ্রকৃতি শিবের 
যোনিপীঠ রূপে কল্পিত হইল | বিশ্বপ্রকৃতির আধারে জ্ঞানালোকময় 
চৈতন্তাজ্যোতি সবাদিগ দেশ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল ।” 

কিন্ত, ওপরে উদ্ধৃত শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মীমাংসাবাক্যের সমস্ত বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ, __ 

প্রথমত-_নিবৃত্তিমার্গের সাধকগণ বৈদিকধর্ম পরিত্যাগ করে শিব- 
জ্যোতির ধ্যানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন-_-এটা, বোঁধ হয়, ঠিক নয়। 
কারণ,_-যজ্জসবন্য ক্রিয়াকাগুবহুল খধিধর্সও যেমন বৈদিকধর্ম, তেমনি 
যোগপ্রধান মুনিধর্মও বৈদিকধর্ম ; বেদের কর্মকাণ্ড সংহিতা-ব্রাহ্গণকে 
অবলম্বন করে ঝধিধর্ম এবং বেদের জ্ঞানকাণ্ড আরণ্যক-উপনিবদ্দকে 
অবলম্বন করে মুনিধর্ম। তাই, নিবৃত্থিমার্গের সাধকগণ বৈদিক-যুনিধর্ম 
মবলম্বন করে শিবজোতি ধ্যানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন__এট। 
বলাই, বোধ হয়, সঙ্গত ৷ 
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দ্বিতীয়তঃ শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মীমাংসাবাকা থেকে সাধারণ- 
ভাবে মনে হয়, নিবৃত্তিমার্গের সাধকগণ সকলেই সংসারত্যাগী সন্গাসী 
হয়ে শিবজ্যোটি্যানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । কিন্তু, প্রকৃত ঘটন', 
বোধ হয়, তা নয়। 

উপনিষদে দেখা যায়»--নিবৃন্তিমার্গের সাধক মুনিগণের অনেকেই 
স্্রী-পু« নয়ে গাহন্থ্যজীবন যাপন করতেন । 'হবে এরা, সাধারণত, 
লোকালয় থেকে দূরে অরণ্য পরিধেশে বসবাস করতেন । এর! কর্ম 


বৈদিকযুগের প্রথমদিকে মুনিধারার সঙ্গে খষধারাপ সংঘর্ষ 
হয়ছিল। এই বৈদিনধুগেরই শেষের দিকে আবার এই ধারা ছুটির 
সমন্বয় সাপন করা হয়েছিল ২ সকলের জন্যই ব্রহ্মচর্য, গাহস্থ্য, বান প্রস্থ 
ও ঘঁ* বা সন্যাস আশ্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ' ব্রহ্গাচধ ও গাহ্স্থা 
মাশ্রনদধয়ে ঝধিধারার এবং বানপ্রস্থ ও যতি বা সন্াস আশ্রমদয়ে 
মুনিধারার প্রাধান্য রাখা হয়েছিল । ব্রহ্মচধাশ্রমে ব্রহ্মা, গাহস্থাশ্রমে 
বিষ্ণু এবং বানপ্রস্ত ও যতি বা সন্ত্যাস আশ্রমদ্বয়ে মহেশ্বর শিব* ছিলেন 
জাবন-সাধকের উপাস্তদেবতা । এ সম্পর্কে পিস্তারিত আলোচনা 
আনার “জাতিভেদ প্রথা, চত্রাশ্রম ও ব্রহ্গাপিষুমহেশ্বর” প্রবন্ধে কর! 
হয়েছে । 

কিন্ত, কিছুকালের মধ্যেই হিন্দ্ু-জীপন-চর্যায়। নানান কাবণে 
গাহস্থ্য মুখা আশ্রমে পরিণত হয়-__একদিকে ব্রন্মাচধাশ্রম শুধুমাত্র 
উপনয়নানুষ্ঠানে পধবসি 5 হয়, অন্তাদিকে অনেকেই বানপ্রস্থ ও যশ্টি বা 
সন্যাস মাশ্রমদ্বয়ে প্রবেশ 'নরর্থক মনে করতে থাকেন যে মুহাতে 
গারস্থা মুখ্য হয়ে দাড়ায় সেই মুহুর্তেই ঝাষধারার প্রাধান্য স্থাচত হয়। 
এরই প্রতিক্রিয়ারূপে মুনিধারার জাগরণ প্রয়ান ক্রিয়াশীল হয়। 








১) এক্ষেত্রে মহেশ্বর শিব আসলে মহেস্বর কুদ্র | উপানিষদের পরব্রহ্মই 
নিখনামে আগ্যাত। পরবরহ্ধ বা শিব ব্রহ্ষারপে কি ক্রিয়া, বিষুরূপে পালন ক্রিয়! 
এবং রুদ্্রপ্ূপে সংহার ক্রিয়া সম্পাদন করেন 
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মুনিধারার এই জাগরণ প্রয়াস থেকে সংসারত্যাগী যতি বা সন্ন্যাসী সঙ্ঘ 
বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে । মুনিধারার একটা অংশ ঘোষণা করেন,__যৌবন- 
প্রাপ্তির সাথে সাথে গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ না করে সন্গাস অবলম্বন পুৰক 
যোগ বা পরমার্থ সাধনায় ব্রচী হতে হবে । ফলে সংসারত্যাগী যতি বা 
যোগী বা সন্গাসী সম্প্রদায়ের স্বগ্থি হয়। এই সংসার *্নাগী সন্নাসী 
সম্প্রদ্ায়ে মহেশ্বর শিব৯ একমাত্র উপাস্ত দেবতায় পরিণ £ হন মুনি- 
ধারার অপর মংশ গারস্ত্য আশ্রমে থেকেই যোগ-সাধনা চালা 
থাকেন '২ এরাও মহেশ্বর শিবকে৯ এদের প্রধান-উপাস্য-দেবত 
হসেপে গ্রহণ কবেন। পক্ষান্তবে বেশীর ভাগ গৃহস্থ মান্থুবের কাছে 
বিষ প্রপান দেবতা হয়ে ওঠেন আধিধারার যাজ্রিক-ব্রাহ্মণেরাও গ্রহণ 
করেন বিষুরকে তাদের পপ্রধান-উপাস্ত-দেবতা হিসেবে ।৩ 

ংসাব্াাগী ঘর বা যোগী সন্যাসীগণ ছিলেন পুরোপুরি নিবৃন্তি- 
মাগের নাধক, গৃহস্থ যত বা যোগী-ব্রাহ্মণগণ* ছিলেন প্রধান হ নিবুস্তি- 
মাগি সাধক এবং পুরোপুরি প্রবুত্তিমাগেধ সাধক ছিলেন যাজ্ঞক ব্রাহ্মণ 
সহ আনন্যারা | 

'নবুক্তিমার্গের সাধকদের মধো সংসারতাগী যতি বা যোগী- 
সন্ালীদের কথাই, বোধহয়, আদছ্েয় অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধায় তার 
সামাংলা বাক্যে চলেখ করেছেন। 


১। এক্ষেত্রে মহেশ্বর শিখ হচ্ছেন মতেশ্বগ কন্্। 

১; মহাভারতে গাহস্থ্যাঅমে থেকে ও যোগানষ্টানের উল্লেখ আছে । 

৩1 মহেশ্বর শিব (রুদ্র ) হচ্ছেন ব্রাহ্মণগণের উপাস্য দেহ | অন্ত- 
সংঠিত'তেও বলা হয়েছে*-শবিপ্রাণাং দৈবতং 4৬: ক্ষাআরানাজ্ত হই | 
বৈশ্যান[স্ত ভবেৎ, ব্রহ্গ। শৃর্রাণাং গণপাত স্বতঃ |” অর্থাৎ, বিপ্র ঝা ত্রাহ্মণগণের 
দেবতা শঙ্ু বা শিব (কুত্ু), ক্ষত্রিয়গণের দেবতা মাপব বা বিষণ বৈশ্তগণের 
দেবত]। ব্রহ্ম! এবং শৃত্রগণের দেবতা গণপতি বা গণেশ । বর্তমানে অবশ্ত সকল 
দেবতাই সকলের উপাশ্য। 

৪ । যোশীব্রাহ্মণের অপর নাম ক্ত্রজব্রাঙ্ষণ। 

০. 


১৯৪ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা 


তৃতীয়তঃ শিবলিঙ্গ, বোধহয়, একমাত্র নিবৃত্তিমার্গের উপাসনার 
প্রতীক নর । কারণ.__পরক্রহ্মই শিব ; এই পরব্রন্ম বা শিব যখন স্ব 
ক্রিয়ায় রত থাকেন তখন তিনি ব্রহ্মা নামে, যখন পালন ক্রিয়ায় রত 
থাকেন তখন তিনি বিষ নামে এবং যখন সংহাঁর ক্রিয়ায় গত থাকেন 
তখন তিনি কুদ্র নামে আখাত হন।৯ সুতরাং আঘদিন্চে বোধহয়, 
প্রবৃত্তি ও 'নবৃন্তি উভয়মার্গের উপাসনার প্রশীকরূপেই শিবলিঙ্গ 
পরিকল্পিত হয়। পরবর্কালে এই শিবলিঙ্গ-উপাসন শুধুমাত্র 
শিবুন্তিমার্গের উপাসকদের মধোই সামাবদ্ধ হয়ে পড়তে পারে । সুতরাং 
শিবলিঙ্গ শুধুমাত্র আলোকস্তস্ত শা দীপশিখার প্রতীক এবং পরবতী 
সময়ে এই প্রতীক বিশ্বপ্রকৃতির আধারে জ্ঞানালোকময় চেতম্যাজো তির 
গ্যোতকে পরিণ * হয়__এমন কথা, বোধহয়, সবাংশে শ্রহণযোগ নয় । 

এবারে- শিবলিঙ্গ আসলে কিসের প্রশীক ? শিবলিঙ্গের মধো 
দিয়ে কোন্‌ মহাঁভাব বাক্ত করতে চাওয়া হয়েছে * শিখলিঙ্গের প্রচলি * 
আকৃতিই বা কেন দেওয়া হয়েছে 1 এই মুল প্রশ্নরগুপোর মামাংসায় 
ব্রহী হওয়া যেতে পারে। 

উপনিষদে বল! হয়েছে,_-“সবং খন্বিদং ব্রহ্ম” অর্থাৎ সমস্ত কিছুই 
ব্রহ্ম | নিগুণ নিরাকার অবাঙমনসোগোচির যে ব্রহ্গসত্তা তাক 
'পরব্রহ্ম” আর নামরূপে অভিব্যক্ত সগুণ সাকার বাঙঅনসোগোচর যে 
্রক্মত্তা তাকে "নামত্রন্ম” মভিধায় ভূষি* করা হয়েছে উপনিষদে | 

পরব্রহ্ম সববাগী। বিশেষত মহাকাশে, মহাশুন্তে পরব্রন্মভাড়া 
আর কিছু নেই । আবার পাথিব জগৎ নামত্রক্গদ্বারা গঠিত । কাজেই 
বল! চলে_-পাখিব জগৎ বা পথিবাই নামব্রক্দ আর দ্যুলোক বা 
মহাকাশই পরব্রহ্ম । 

পরব্রহ্গা ও নামব্রঙ্গের মিলিত সন্ভাই পর্ণবন্গ- সত্তা । কাজেই 
পাখিব জগৎ বা পৃথিবা এবং তার ওপর অবস্থিত ছ্যুলোক বা মহাকাশ 


মিলিত ভাবেই পূণব্রহ্গ ৷ 


১। শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধাক্স ও অন্যত্র এই কথাই বলেছেন। 


আশ্বিন, ১৮৯ | শিবলিঙ্গ-বহম্ ১৯৫ 


উপনিষদের এই পরক্রহ্ম ও নামব্রহ্ষই বেদাস্তের ব্রহ্ম ও মায়া, 
সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি এবং শৈব শাক্তদের শিব ও শক্তি । 

ত্যুলোক বা মহাকাশে বাপু পরকব্রহ্ম বা মহাশিবের কামনা অনুযায়ী 
পাঁধিব-জগতরূপ নামত্রহ্ম বা মহাশক্তির ক্রিয়াশীলতাই নামব্রন্ষে পর- 
ব্রন্মের লীলাঃ মহাশক্তিতে মহাশিবের লাল! । 

ঝগ্ধেদে কতকগুলো সুক্ত আছে যাদের দেবতা গ্ভাবা-পুথবী ৷ এই 
স্বক্তগুলোতে বলা হয়েছে. ছ্যলোক পিতা এবং প্রথিবী মাতা; এহ 
দ্যাবা-পৃথিবী থেকেই সমস্ত দেবহছা ও জগৎ-সংসারের সমস্ত কিছুর 
স্থষ্টি। আবার বলা হয়ে খাকে,_শিব হচ্ছেন বিশ্বপিতা এবং গৌরী 
হচ্ছেন বিশ্বমাতা | 

কাজেই সবকিছু মিলিয়ে বলতে হয়,_পৃথিবীর উপাদান নামব্রহ্মই 
াগ্যাঁমাতা মহাঁশক্তি গৌরী এবং ছালোক বা মহাকাশে ব্যাপ্ত পরত্রহ্মই 
গাদিপিতা মহাশিব ; ছালোক বা মহাকাশ আদিপিতা মহাশিবের 
স্যোতক এবং পাথিব-জগৎ বা পৃথিবী আগ্যামাতা মহাশক্তি গৌরীর 
গ্যোতক ; পাথিব-জগৎ বা পৃথিবী এবং এর ওপর অবস্থিত ছ্যলোক বা 
মহাকাশ মিলিতভাবে পুণব্রহ্গ বা শিবশক্তির গোতক । 

শিবলিঙ্গের আকৃতির মধোও প্রতীকাকারে এই তত্বই আভাসিত, 
মনে হয়। পৃথিবীর ওপরে দাড়িয়ে মহাকাশ বা ছ্যুলোকসহ সমস্ত 
দিক তাকালে দেখা যায়, গোলাকার সমহল পৃথিবা পৃষ্ঠের ওপর 
দণ্ডায়মান অর্ধগোলকাকৃতি শীষঘুক্ত স্তন্তের মতো ছ্যলোক । এটাকে 
অনুকরণ করেই, বোধহয়, শিবলিঙ্গের আকৃতি পরিকলিত হয়েছে 
ছালোক বা মহাকাশের প্রতিরূপ অর্গোলকাকৃতিশীরষযুক্ত তৃস্তটিকে 
বল! হয়েছে শিবলিঙ্গ এবং পাখিব-জগৎ বা পৃথিবীর প্রতিরূপ 
গোলাকার সমতলকে বলা হয়েছ গৌরাগীঠ । শিবলিঙ্গ গৌরীপীঠের 
ওপর দপ্তায়মান। 

ছ্যলোক বা মহাকাশে ব্যাপ্ত পরক্রহ্মী বা মহাশিব চৈতন্স্বরূপ। 
আবার চৈতন্চের প্রতীক জ্যোতি, আলোক প্রভৃতি । সুতরাং শিবলিঙ্গ 


১৯৬ ১শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা 


অবশ্যই জ্যোতি-স্তম্ত বা আলোক স্তস্তের প্রতীক । তাই শিবলিঙ্গের 
অপর নাম জ্যোতিলিঙ্গ মোটেই অসঙ্গত নয় । 

এই শিবলিঙ্গ বা জ্যোতিলিঙ্গের মধ্যে স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়তত্বের 
মহাভাব অভিব্যক্ত রয়েছে, মনে হয়। 

ত্যুলোক বাঁ মহাকাশে ব্যাপ্ত মহা'শবে কামনা জাগ্রত হয়," 
উৎপন্ন হোক, বহু হোক ' ফলে পাথিব জগৎ বা পৃথিবীরূপা মহাশক্তি 
ক্রিয়াশীল হন। পাথিব জগতে ব1 পৃথিবীতে অবস্থিত সুঙ্স্পঞ্চভৃত 
স্থলরূপ লাভ করে, পঞ্চভুঁতের সমবায়ে গঠিত নতুন নতুন সামগ্রী 
সকলের স্থষ্টি হয়। স্থজন-ক্রিয়া-রতা এই পাখিব-জগৎ বা পুথিবীরূপ" 
মহাশক্তিই মহাঁসরন্বতা : আর উৎপন্ন করার, বহু করার ভাবে ভাবি 
মহাকাশে ব্যাপ্ত মহাশিবই মহাব্রন্ষা | 

ছ্ালোক বা মহ'কাশে বাপ্ মহাশিবে কামনা জাগ্রত হয়, 
উৎপন্ন নতুন নতুন সামগ্রীসকল পরস্পরের সঙ্গে সামপ্ীস্ত বিধান করে 
স্থিতিশীল হোক । ফলে পাথিব-জগৎ বা পথিবীরূপা মহাশক্তি ক্রিয়'- 
শীলা হন। উৎপন্ন নতুন নতুন সাঁমগ্রীসকল পরস্পরের সঙ্গে সামপ্রস্ত 
বিধান পুৰক স্থিতিশীল হয়। স্থিতি-ক্রিয়া বা পালন-ক্রিয়ারতা এই 
পাথিব-জগৎ বা পথিবীরূপা মহাশক্তিই মহালক্ী ; আর সামঞ্জস্তবিধান 
পুবক সমস্ত কিছুকে স্থিতিশীল রাখার ভাবে ভাবিত মহাকাশে ব্যাগ 
মহাঁশিবই মহা।বঞ্ু। 

ভ্যুলোক বা মহাকাশে ব্যাপ্ধু মহাশিবে কামনা জাগ্র£ হয়, 
স্থিতিশীল স্ুুলবহু 'তাদের বনুত্ব ঘুচিয়ে স্বক্ষ্প একে পরিণত হোক এবং 
অবশেষে স্ুক্-একও কাধণে বিলীন হোক । ফলে পাথিব জগৎ ক' 
পথিবীরূপা মহাশিক্তি ক্রিয়াশীলা হন। পাথিব জগত বা! পথিবীতে 
অবস্থিত স্ুলবহু তাদের বন্ুত্ব নাশের মধা দিয়ে সুক্ষ্-একে রূপাস্তরি-* 
তয় এবং অবশেষে সেই অুক্ষ্-এক « আবার কারণে বিলীন হয়--পাথিব 
জগত বা পৃথিবীতে অবস্থিত স্ল-পামগ্রীসকল স্মক্ষ্ম-পঞ্চভূতে ব্ূপাস্তরি'ত 
হয় এবং পরিণামে সেই ন্মক্্ম পঞ্চভূতও আবার হ্যলোক বা মহাকাশে 


আশ্বিন ৮৯] শিবলিঙ্গ-রহম্য ১৯৭ 


ব্যাপ্ত মহাশিবে বিলীন হয়। স্থিতিশীল স্থলবহুর ধ্বংসক্রিযাষ় রতা। 
পাধিব-জগৎ বা পৃথিবীরূপা৷ মহাশক্তিই মহারুদ্রাণী ; আর স্কিন্শীল 
স্থলবনকে ধ্বংস করে স্ক্ম একে এবং স্ুক্স-এককে ধ্বংস করে কারণে 
অর্থাৎ নিজের মাধো লঙ্রপ্রাপ্ত করাব ভাবে ভাবিত মহাকাশে ন্যাপ 
মহাঁশিবই মহারুদ্ 

এই ভাবে ছালোৰ বা মহাকাশে ব্যাপ্ু মহাশিবের কামনা অনুযায়ী 
পাথিব-জগৎ বা পৃথিবীরূপা মহাশক্তির ক্রিয়াশীলতায় বিশ্ব প্রপপের 
সমস্ত কিছুর শ্ষ্টিস্থিতি-লয়ু সাধিত হয়। তাই, বহিজগঁন্ডে র 
এই স্কগ্রি-স্থিি-প্রলয় তত্ব শিবলিঙ্গে সুন্নরভাবে অভিবাক্ত, বলা 
যায়। 

আবার শিবলিঙ্গের মধো অন্তর্জগতের শগ্ি-স্থিতি-প্রলয়-তত্বও 
অভিবাক্ত, ধন হয়। 

মানবদেহের মভ্রান্তরে রয়েছে যোনিমণ্ডল বং এই যোনিমগ্ডলের 
ওপণে অবস্থি* বধেছে অর্ধগোলাকৃতিশীর্ষযুক্ত স্তম্তাকাব অস্তরাকাশ । 
এই মম্করাকাশে বাপু জোতিস্বরূপ অন্তরাগ্া। এই মস্তরায্মার 
প্রাণকেন্দ্র অন্তরাকাশের শীষে, ব্রহ্ম তালুতে ব্রহ্মারের কাছে, সহম্্- 
দলপদ্মচক্রে অবস্থি  । অর্থাৎ, অন্তরাতআা সহতআ্দলপদ্মচক্রে সংহহ। 
সহত্মদলপদ্মচক্রে সংহণ্ত এই মন্তরাত্মাই পরমাত্ম' ; এহ অস্তরাতআ্মীত 
আদিশিব। যোশিমগ্ডলে মূলাধারচক্র অবস্থিত। এই মুলাধারচন্রেই 
অবস্থিত ইন্দ্রিয়াদির প্রাণকেন্দ্র! খাই এই মুলাধারচক্র থেকেই 
ইন্দ্রিয়াদির ওপর জৈবিক ভোগ-ন্তবথের প্রেরণা আসে । কাজই বলা 
চলে, মূলাধাবচক্রে ইন্দ্রিয়াদি-সমন্িতদেহ সংহত । যুলাধারচাক্রে 
সংহত এই ইন্দ্িয়াদি-সমন্ষিত-স্থল-দেহের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীলা। স্ুক্ষ্মা- 
শক্তিই আগ্ভাশক্তি | 

মানবদেহের মূলাধাঁরচক্রই মগ্যানাতা আগ্ঠি।শক্তি মার সহত্রন্ল- 
পদ্মচক্রই আদিপিতা! আঁদিশিব। মূলাধারচক্র যে যোনিমণ্ডলে অবস্থিত 
সেই ষোনিমগুলই আগ্ভামাতা আছ্ভাশক্তি এবং এই যোনিমগুলের 
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ওপরে অবস্থিত জ্যোতিম্বরূপ স্তম্তাকার অন্ত্ররাকাশই আদিপিওা 
আদিশিব। যোনিমণ্ডল ও অস্তরাকাশ সম্মিলিতভাবে শিবশক্তি-স্বরূপ। 
যোনিগীঠবিহারী শিবলিঙ্গ এই শিবশক্তি স্বরূপের প্রকৃষ্ট-প্রতীক। 
এই প্রতীকের নিচেব দিকে রয়েছে যোনিমণ্লরূপা যোনিপীঠ এবং 
এই যোনিপীঠের €পরে রয়েছে অন্তবাকাশরূপ জোতিলিঙ্গ | 
অন্তরাকাশে ব্যাপ্ু অন্তরাত্সারূপ আদিশিবের বিচিত্র আনন্দ 

আন্বাদনের কামনায়, যোনিমগুলে সংততা ইন্দ্রিয়া্দি মনোবুদ্ধিরূপা 
আগ্াশক্তির ক্রিয়াশীলতাঁয় মানবিক ভাব সকলের সগ্রি-স্কিতি-লয় 
সাধিত হয় । 

অস্তরাকাশে বাপু অভ্তপাত্মারূপ আদ্দিশিবে বন্ধুকে সম্ভোগ করার 
কামনা জাগ্রত হয়। ফলে যোনিমণ্ডলে সংহত! ইন্দ্িয়াদি মনোবুদ্ধি- 
রূপ! আগগ্যাশক্তি ক্রিয়াশীলা হন; ভেদবোঁধের জাগরণ ঘটে ; খণ্ড-সত্তা, 
খণ্ডু-চৈতন্য, খণ্ডআনন্দের খেলা চলে: প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্ৰিতা, 
সংঘধ, সংগ্রাম, হত্যাকাণ্ড সংঘটনের প্রেরণা আসে । 

অন্তরাকাশে বাপ্ত অস্তরাত্মারূপ আদিশিবে সমস্ত কিছুর সামগ্তস্য 
বিধ'ন পূৰক শঙ্খলাবদ্ধ বুকে সন্তোগ করার কামনা জাগ্রত হয়। 
ফলে যোনিমণ্ডলে সংহতা ইন্দ্রিয়াদি মনোবুদ্ধিরপা আগ্যাশক্তি 
ক্রিয়াশীলা হন; ভেদবোধ স্থিতিশীল হয় : প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্িতা, 
সংঘর্ষ, সংগ্রাম, হত্যাকাণ্ড সংঘটনের প্রেরণা অস্তহিত হয় ; ভেদবোধ 
থাকে, কিন্তু ভেদবোধ-জনিত ক্রিয়াশীলতা স্তব্ধ হয়। 

অস্তরাকাশে ব্যাপ্ত অন্তরাত্মারূপ আদিশিবে বুকে একে পরিণত 
করার এবং সেই এককে সম্ভোগ করার কামনা জাগ্রত হয়। ফলে 
যোনিমগ্ডলে সংহত ইন্দ্রিয়াদি মনোবৃদ্ধিরূপা আগ্ঠাশক্তি ক্রিয়াশীল হন? 
ভেদবোধ লুপ্ত হয়; খণ্ড-সন্তা, খণ্ড-চৈতন্ত, খণ্ড-আনন্দের খেলার 
অবসান ঘটে ; বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি আসে । 

অন্তরাকাশে ব্যাপ্ত অন্তরাত্মারূপ আদিশিবে অদ্বয় কামনা জাগ্রত 
হয়। ফলে যোনিমগ্ডলে সংহতা ইন্দ্রিয়াদি মনোবুদ্ধিরূপ! আছ্ঠাশক্তি 
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ক্রিয়াশীলা হন; পূর্ণ-অভেদবোধ জাগ্রত হয়-_-শিবোইহং--বোঁধমাত্র 
বর্তমান থাকে। 


এটাই সামগ্রিকভাঁবে শিবলিঙ্গের প্রকৃত তাৎপর্য ; সামগ্রিকভাবে 
এই মহাভাবই শিবলিঙ্গেন মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতে চাওয়া হয়েছে । 
এখানে দেখা গেল,-_-বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয়ের স্যগ্রি-ন্হিতি-প্রলয়- 
তত্ব শিবলিঙ্গে সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত রয়েছে ; প্রবৃত্তিমার্গের, প্রবৃত্তি ৮ 
নিবুত্তিমার্গের সামরস্তের এবং নিবৃন্তিমার্গের সমস্ত ততই শিবলিজেে 
নিহিত রয়েছে । কাজেই, মনে হয়, শিবলিঙ্গের উপাসনা প্রবু€্ত- 
নিবুত্তি-নিবিশেষে সকল মার্গের উপাঁসকদের জন্যই পরিকল্পিত 
হয়েছিল । 


পরবর্তীকালে শিবোপসনা থেকে বিছিন্নভাবে বিষু-উপাসনা প্রবৃত্তি 
মার্গের উপাসকদের মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করায় শিবলিঙ্গের উপাসন' 
কেবলমাত্র নিবৃত্তি মার্গের উপাসকদের মধ্যেই অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে 
পড়ে। এই স্তরে নিবৃত্তিমার্গের উপাসক যোগীসন্নাসীরা শিবলিঙ্গকে 
দীপশিখার প্রতীকরূপেও, বোধ হয়, গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, দেখ! 
যায়, 


শৈব-যোগী-সন্গাসীরা যোগ-সাধন] ও ধ্যানের সময় সামনে দীপশিখ। 
ব। আলোকশিখ! (জ্যোতি ) জ্বালিয়ে রাখেন । এর! সাধনার মধ্য 
দিয়ে প্রতাক্ষভাবে উপলব্ধি করেন,__প্রকৃত-প্রজ্ঞা-রূপ-আলোক শিখ 
অজ্ঞানতার অন্ধকারকে অপসারিত ক'রে সাধককে সমস্ত রকম অজ্ঞান 
জাত-বন্ধন থেকে মুক্ত করে; তত্বজ্ঞানের উজ্জ্ল-শিখা সমস্ত রকম 
কামনা-বাসনা, আকর্ষণ-বিকর্ষণ--সমস্তরকম পাথিব-প্রবণতা, আবেগের 
তাড়না প্রভৃতি ভস্মীভূত করে; অজ্ঞান-অন্ুভূত অনিত্য-সীমাবদ্ধ- 
জগুতর ?বচিত্র্যসকল দাচ্যবন্তর মতো মাধাত্মিক-জ্ঞানাগ্নিতে ভসম্মীভত 
হয়ে পরম একে পরিণত হয়, আধ্যাত্মিক আত্মান্ুভূতিতে মহাশ্মশান ব 
মহাপ্রলয়ের স্থষ্টি হয় যেখানে ঘটমান-জগতের বৈচিত্র্যময় সমস্ত কিছুই 
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ভস্মীভূত হয়ে অবলুপ্ত হয়, থাকেন কেবল স্বালোকিত অবিনশ্বর 
পরমাত্মা বা পরমশিব | 

এই সময়েই, বোধহয়, শিবলিঙ্গের গৌরীগীঠ বা যোনিপীঠের 
আকুতি মনেকটা দীপশিখার আধার বা প্রদীপের মতো করা হয় ; 
কিন্ত শিবলিঙ্গের আকৃতি অর্গোলকাকূশ্টি শীষযুক্ত স্তন্তের মতোই বয়ে 
যায়। 


আরো পববতীকঠলে নিবুত্তিমার্গেব শৈবসাধকগণ, বিশেষত 
সংসার শ্াগী যোগী সন্নাসিগণ নতুন করে আাবাব নর-নারী নিবিশেষে 
সকলের জীবনকে তত্বজ্ঞানে আলোকিত করাব উদ্দেশ্যে সমাজের সকল 
স্তরে শিবকে পুনঃপ্রশ্চ্গিছ করনে সকলকে অখগু-শিবজ্োতির 
টপাসনায় দীক্ষার্দান করতে ব্রতী হন। এই প্রয়াসের ফলে প্রবুক্তি- 
মার্গের উপাসক নরনারীদের প্রবুক্তিধর্ম ও নিবৃত্তিপরায়ণ হয়ে পড়ে, 
শিবোপাসনা সমাজের সকলস্তরে সকল শ্রেণীর মান্তষের মধ্োই 
পুনঃপ্রতিষ্টা লাভ করে। 

এই সনয়েই. বোধহয়, প্রধানত-নিবুত্তিপরায়ণ শৈবধমের ন্যাপক 
প্রভা থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে বেঞ্জবধর্নকেও প্রধানত নিবৃত্তিপরায়ণ 
কাণে গড়ে তোন্ হয় এবং শিখিঙ্গের অন্ন রূণে বিধুলিক্ এ শাকগ্রান 
শিলার উপাসনার প্রবর্তন করা হয়, 

এহ হল শিবলিক্গ-পহব্য ' এইভাবে এই শিধলিঙ্গ-রহস্য উদ্ঘাটি * 
হালে স্পষ্ট "দখা যায়, নিবলিক্ের উপাসনা আসলে তেদের জ্ঞান 
কাণ্ডের পূর্ণব্রন্দেখ উপাসনা, ।শবলিঙ্গেগ উপল আসলে বেদের কম 
€ জ্ঞান টয় কীণ্ড অবলম্বনে শিবশক্তিব টপাসনা 5 শিরলিঙগের 
উপাসনার মধা দিয়ে ব্রহ্ষা-সরম্বতী, বিষুলক্ষমী ৪ রুদ্র-রুদ্রাণীর 
উপাসনাও করা হয়, শিবলিক্গের ্পাসনার মধাদিয়ে সকল দেবদেবীর 
উপাসনাও কবাঁ হয়; শিবলিঙ্গ কম-জ্ঞাঁন, যঙ্ছযোগ, প্রবৃত্ভি-নিবৃত্ি 
নিবিশেষে সকল নার্গের সকল হিন্দু উপাঁসনারই অতি উৎকৃষ্ট প্রতীক 


আশ্বিন, "৮৯ ] শিবলিঙ্গ-রহস্য ২০১ 


শিবলিঙ্গ গৃহস্থ ও সন্গ্যানী উভয়ের সকল প্রকার উপাসনারই প্রকৃষ্ট 


পরিশেষে কামনা জানাই,-_শিবলিঙ্গের মতো! এমন একটি স্বার্থক 
প্রতীক সম্পর্কে সকল প্রকার ভ্রান্ত, বিকৃত ও কদধ ধারণার অবসান 
হোক : শিবলিঙ্গের উপাঁসন! হিন্দু-সমাজের সবত্র বিস্তার লাভ করুক ; 
শিবলিঙ্গের উপাসনাকে অবলম্বন করে সকল হিন্দুর সকল সাধন! প্রকৃত 
প্রস্তাবে ফলপ্রস্ত হয়ে উঠক। ও শাস্তি; ! ও শাস্তি; !! ও শাস্তি 1। 


পিস শপ শট ৩ শাক 


শা এ এআ এ এ ১ ১৮ এ এও ১ এ ৮ এ, এ এ 


তে্নাজ্ম্ন শবভ্বাজশম্ল 
পাইকারী '€ খুচর। পন্ত বিক্রয় কেন্দ্র 


তেহট্, নদীয়া 


প্রোঃ শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মজুমদার 
শ্রীপতিক্পাবন মজুমদার 
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শুগসধতান্প 


তধ্যাপক ডউমাপদ নাখ 


ফাটল জিত্ভাসী করে 2 “এখানে পীচিলে তোমার 
শীত-দেহটাঁকে কুম্তক-ফরমুলাষোগে 
শীর্ণ ক'রে ক'রে 
কোধষবদ্ধ তরোয়ালেব মতো 
ঢুকিয়ে রাখতে চাও কেন % আক্ষরিক 
মৃত্যুর মতো! 
যাহ্দস্ত বেমালুম ঢেকে 
কেমন যেন খয়েরি রডের 
মরচেপড়া হাসির ভঙ্গিতে 
উত্তরে মুখর হলো! ও £ "ইদানীং সন্নাস নিয়ে আমি 
নিরালম্ব স্বামী হয়ে 
এইখানে নির্জন আশ্রামে 
বায়ু সেবী তপস্তায় 
নিজ্জেকে বেঁধেছি একবারে ।? 


তারপর কৌ ন-এক অলক্ষা সময়ে 
কণিকের বুকভরা নিবিড় মশলাষ় 
ফাটল ভরাট হলে 

যোগিবর 

সবশেষ বারের মতন 

আকুর্পাকু ক'রে ওঠে ২ “বলে £ 
আমার কুটির মুখে হিংসার খিল 
আটে কেরে? 


২ 5৪ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা 


পাঁচিল জবাব দেয় 2 “ওরা সব 

কণিকের জাত; ভেডে কেটে পিটে ঠকে 
বুকভরা জীবন্ত মশলায় 

ভাঁঙডাকে নতুন পরে. দিকে দিকে 
ইমারত গভে ।? 


“আম যে অনেক প্রাণ 
নিয়েছি এবং নেবো-- 

তাবহ্‌ প্রতীক্ষায় 

এখানে যোগী বেশে 

বিষে বিষে নীল তিশ্চিক্ষায় 
গোপনে ছিলাম, ভার? 
“শেষ! এক হৃম্বিত উত্তর। 


সাপের দাতের বিষ চক্রবৃদ্ধি সুদের মতন 
বেডেছিল অস্তরালে 

প্রতায়ের ভিতে, আর 

সংগ্রামের দ্রাটিবব পাথরে । হার 
পর্ণক্েদ মাজ। মাজ এক 

যুগের সঞ্চার ॥ 


শা আপস এ 
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॥ সাও 21গযাতা ॥ 


অবুুণা প্রন্ভা দেবনাথ 


বরষার অবসাঁনে পকুৃতির আহ্বানে 
ক্সিগ্ধ শরৎ আজি এলো, 
সরস-সবুজেভরা। নিখিল বিশ্ব-ধর। 


অপবকপ বপ শোভা পেলো । 


নীলামষব নীলাকাঁশে মেঘ-বলাকার। ভাসে 
ভানা মেলে ভোর হাতে সাঝে, 

স্থদূর গগন পারে গুরু গুরু কুঙ্কারে 
বজের শিঙ্গাটি বাজে । 


গন্ধে আকুল কর শিথিল শিউলি ঝরা 
উজ্জ্বল ব্বর্ণলী প্রা্ে__ 

শিশির-সুক্তোজ্বলে শ্যামল ছুবাদালে 
রবির কিরণ পড়ে” তাতে । 


শালুক, কমল কত ফুটে আছে শত শত 
বিল-ঝিল-দীঘি-সরসীতে, 

কণজল ভ্রমর অলি কী কথা যে যায বলি? 
গুণ, গুণ. প্রেম-সঙ্গীতে । 


শুভ্র কাশের বনে দোলা দেয় ক্ষণে ক্ষণে 
চপল হিমেল মৃদু বাঁয়, 
ধান সিড়ি নদী জলে নেয়ে নাও বেয়ে চলে 


পোহাগী প্রিয়ার ঠিকানায় | 


২৯৮ ঠৈবভারতী [ ২য় বর্ধ, শারদীয়! সংখ্য। 


দিকে দিকে পড়ে সাড়া সবাই আত্মহার৷ 
শরতের আগমনী সুরে, 
আনন্দ শ্রোত-ধার! বয় হয়ে দিশেহারা 


সবাকার অস্তর জুড়ে । 


বাজবে কাশর ঢাক সানাই ঢোলক শাখ 
দশতুজার শুশভাগমনে, 
সবাকে বন্ধু ভেবে বুকে বুক টেনে নেবে 


হিংস! দিয়ে বিসর্জনে : 


মাতৃ-মৃতিখানি হেরিলে হৃদয় জানি 
ভরে যাবে শান্তি-স্ুধায় 
তাইতে এ হিয়া-মন নিশিদিন সারাখন 


রভীন স্বপ্ন দেখে যায় । 


খুশির শরৎ হেন চিরকাল আসে যেন 
বাঙালীর প্রতিটি আলযে, 
বঙ্গ মানব যত স্বথে থাক অবিরত 


স্বখ-্ীতি-স্সেহ-মায়া লয়ে! 





০2৮, ৫7775.) 2০2. ৮2০০৮ 
50,5,9- (081.) হাসন 
(01)110160 & 77610916 ১1060191151) 


707101041২9 701105901-11৭10, 
৯৮ ত,00% (৮/৮70. 5৮10 উহ), 


14৮1 চবি, 51014, 


টিিিডিউিউিউউউউউউউিটিউউউউউউউ সিসি ১ 


অন্য 


মণিলাল মেত্র গোস্বামী, এম. এ, 
| সাঠিত্যবিনোদ, কাব্য-ব্যাকপণ-পুপাণ-থন, স্বৃতিভৃষ্ণ, সিদ্দাস্তরত্ব, ভক্িশাস্্ী ] 
হেকবি! বিশ্ব বরেণা " 
তোমাৰ কবিতা আমার ধ্যান । 
মৃত্ত্য করেছ কবিতা তোমার 
দিয়াছ 'হাহাতে প্রাণ ॥ 
কতরূপে তুমি সাজায়েছ তারে 
করিয়াছ এরে রাণী! 
দেওনাঁই তুমি নিমেষ তাহাকে 
দিয়া অস্ফুট বাণী ॥ 
কত অলঙ্কারে বিভুষিতাকরি 
ক্রয়াছ মঅধুময়ী । 
নাহি প্রশ্বাস বটে উচ্ছাস মাছে 
অনুপম ভাঁবময়ী ॥ 
আকাশের মত উদার কণ্ছে 
দয়া কত সে দান। 
বিশ্বের বুকে ভারত? সে তোমার 
গাহিত্ছে যশোগান ॥ 
কের মন্ত্র সামের বক্কার 
য্জুব ছন্দের মত 
এ মরু তোমার করেছ উদ্ভান 
করিয়াছ্ছ রসার়িত ॥ 
নব বরষের লহ পুজা তুমি 
ওহে প্রশান্ত ধীর । 
নহি দিনমণি দীন্মণি আমি 
প্রণমি কম্মবীর ॥ 
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টশৈহভাম্রতা 


ভ্রীনরেশচজ্দ্র নাথ 


রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সভা! জ্ভান-যজ্ঞ-হোমানল জ্বালি 
তোমারে করিল যবে আহ্বান, 
ভুমি এলে এবক্গ ভমিে নবরূপে 
নবমহিমায়_-হে শৈবভারতী | 
গুণীজন লেখনী প্রশ্থুত শ্রুতি-স্মৃতি-দর্শনাদি 
রচনা সম্ভাঁওরে নিতা তারা করিতেছে 
তোমার আরতি । 
জ্ঞানদাত্রী বাণীরূপা। তুমি, মুলাধারে তোমার বসতি । 
ইচ্ভা-ক্রিয়ী-জ্ান-পরা-ব্রহ্ষা-বিষু্-শিব- 
আদি-মহাশক্তি তুমি । 
লজ্জা-ক্ষমা-ধুতি-মেধা-স্বৃতি-ক্ষুধা-তষ্ণ 
নানা শক্তিবূপে সববাালী, সবকাল 
আছে। তৃমি সবঘটে অন্তরে বাহিরে । 
€কবলাদাধিনী তুমি ওগে। মাত ত্রিপুরা সুন্দরী, 
জ্বালো-জ্ঞীন-যোগ-বন্ছিশিখা অন্তরে অন্তরে । 
দূর করো মোহময় অবিদ্যার ঘন আবরণ, 
নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ করি দেহ-প্াণ-মন জাগাও সবারে। 
জাগে তুমি মাতা কুণ্ডলিনী । 
তন্তানোন্দীপ্ত-বাণী-বূপা_-হে শৈব-ভারতী 
ছন্দের নৈবেছা দিলাম তোমারে প্রণতি | 
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আমীচগীন প্রাচীততা ও 
মতায়াতাল্র হালাপ 


বৈস্ভনাথ ভট্টাচার্য 
বিচ্যাতৃষণ ব্যাকরণতীর্থ কাব্যব্ুত্ু 


সকল প্রকার নন্্রশাস্ত্রের মধ্যে শ্রীশ্রাচণ্ডীগ অতীব সমাদৃত ও 
সারবান গ্রন্থ । বিশেষত; চণ্ডী হিন্দুদের নিকট একটি পবিভ্র গ্রন্থ । 
বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গের সমালোচনা ও যুক্তি হর্কের মাধ্যমেই চণ্ী 
প্রাচীনতা সম্বন্ধে ধারণ। সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, হিন্দ ছাড়া বৌদ্ধ 
সন্াসীদের নিকটও চণ্ডী অনি প্রিয় ছিল। প্রায় সহআধিক বৎসর 
পুবে জনৈক বৌদ্ধ সন্যাসীর স্বহস্তে লিখি* যে চণ্তীখানি নেপালে 
পাওয়া যায়। 21 থেকেই এটা অনুমান কৰা হয় গীতা" েমন 
মহাভারতের অংশ 05মনি চগ্ডাও “মার্কগডেয়' পুরাণের একটি অংশ । 
মাকগ্ডেয় পুরাণে ৮১ থেকে ৯৩ অন্যায় পধন্ত তেরটি অধারই গ্তা, 
নামে খাত। 

অক্সফোড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভতপুব সংস্কৃতাপ্যাপক “এফ - ইডেন 
পার্টিজার_ সাহেবের মতে চগ্ডা প্রাচীন "“বৌদ্ধ-ওন্ত্-গরহ্া-সমাঁজ তন্্”- 
এর সমসাময়িক কালে অর্থাৎ খুষ্টায তশয় শতাব্দী» বচিত হয়েছিল । 
প্রাচান সংস্কৃত পণ্ডিতগণ, যেমন --দণ্ডী, ভক্তি ও বাণভট্ প্রমুখ, 
তাদের গ্রন্থে চণ্ডতীর মস্তীত্ব সম্বন্ধে স্বীকার করেছিলেন । এছাঁডা 
চণ্ডার প্রথম অধ্যায়ের ৫ম « ৬ষ্ট শ্লোকে 'ঘবন” এবং ৮ম অধ্যায়ের ৬ 
শ্লোকে “মৌধ্য” সম্বন্ধে উল্লেখ আছে । যেমন- 

তস্য পালয়তঃ সমাক্‌ প্রজা: পুত্রানিবৌরসান্‌ 
বভুবুঃ শএবে। ভপাঃ কোলাবিধ্বংসিনজ্তদা ॥ ( চণ্ডী ১৫)। 


এখানে “কোলা” অর্থাৎ ক্ষত্রিয় কুল'। “কোলাবিধবংসী” অর্থাৎ “যবন?। 
আবার ““কাঁলক1 দৌন্ধদা মৌরধা:” (৮৬) ইত্যাদি প্লোকে “মৌধ” 


২১৪ ১শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা 


শব্দটি থাকায় হিসাব মতে এটাই প্রমাণিত হয় যে চণ্তী নিশ্চয়ই ৩য় বা 
৪র্থ শতকে রচিত হয়েছিল । এছাড়া কাঁলিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ, 
স্কন্দ পুরাণ, বৃহনন্দিকেশর প্রভৃতি পুরাণাদিতে চণ্তীর উল্লেখ থাকায় 
চগ্তীর প্রাচীনতা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণ! করা যায়। পুবেই বলা 
হয়েছে যে, চণ্ডী মার্কগ্ডয় পুরাণের অস্তর্গত। অতএব দেবী পুরাণ, 
স্কন্দপুরাণ, প্রভৃতি পুরাণে চত্তীর উল্লেখ থাকায় এটাই প্রমাণিত 
হয় ষে উপরিউক্ত এ সব পুরাণের বুপুরেই মার্কগডেয় পুরাণ রচিত 
হয়েছিল । 

এবার মহ!মায়ার স্বরূপ বর্ণন৷ প্রসঙ্গে বল। যায় যে, পুরাণে বণিত 
এই শ্রীঞ্রীচণ্ডী অর্থাৎ মহামায়াই ক্যাত্যায়নী, পার্বতী, ছুর্গা, জগদ্ধাত্রী, 
ভগবতী, কালী, প্রভৃতি বিভিন্ন নামে প্রকাশিতা ও আবিভূতি।। 
মহামায়া তত্বই সমগ্র তন্রশান্ত্রের প্রতিপাগ্চ বিষয়। তন্্শাস্ত্রের সার- 
স্বরূপা চণ্তীর প্রতিপাগ্য বিষয় ও মহামায়ার স্বরূপ ! মহামায়' তত্ব্টি 
স্বদেশে ও বিদেশে বুল পরিমাণে গৃহীত ও প্রচারিত হয়েছে । 

চণ্তীতেও দেখা যাঁয় মহামায়া শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে । 
তন্ত্রশাস্্র মতে মহামায়ী-যোগমায়া-যোগনির্রা ও বিষুণমায়া এই শব্দ 
চতুষ্টয় একার্থ বোধক | ভাগবতের বৈষ্বতোষিনী টীকা মত 
যোগনিদ্রাই যোগমায়া। আবার কাঁলিকা পুরাণে (৬৫৯) ব্রন্গা 
যোগনিদ্ৰার এরকম বর্ণনা দেন, “যিনি ব্রন্মাণ্ডের নিম্ন, মধ্য ও অধোদেশে 
অধিষ্ঠিত হইয়া! পুরুষকে তাহ হইতে পুথক করিবার পর স্বয়ং অন্তহিত 
হন তাহারই নাম যোগনিব্রা। উক্ত গ্রন্থে ৬৫৬তে বিষুমায়ার স্বরূপ 
বর্ণনা পাওয়া যায়, “যিনি অব্যক্তকে স্বত্ব, রজঃ ও তম: এই তিন ভাবে 
ব্যক্ত রূপে বিভক্ত করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধি করেন তাহারই নাম 
বিষু্মায়া” ! 

মহামায়া পরমেশ্বরী শক্তি । এই মহাশক্তির দ্বারাই জগতে জন্ম- 
লীলাদি ও স্থষ্টি সংহার প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে । মহামায়াই 
জীবের বন্ধন ও মুক্তি সম্পন্ন করেন। ইনি সাধকদের কার্যসাধনের 


আশ্বিন "৮৯ ] শ্রিশীচণ্ডীর স্বরূপ ২১৫ 


জন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন ও তুর্গাকালী-জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি নামে 
অভিহিত। হন। 
নট যেমন লোকরপ্জনের জন্য রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন রূপে উপস্থিত হয় 
তেমনি এই দেবী মহামায়া নিরাকার সত্বেও দেবতাদের কাধ সাধনের 
জন্য স্বীয় লীলায় সত্বাদি গুণসমন্থিত নানা রূপ ধারণ করে থাকেন। 
যথা নটো রঙ্গগণে। নানারূপো। ভবত্যসৌ । 
একরূপো স্বভাবোহপি লোকরঞ্জন হেতবে ॥ ৫৮ 
তখৈষ। দেবকাধার্থমরূপাঁপি স্বলীলয়া । 
করোতি বন্ুরূপানি নিগুনা স্বগুনানি চ ॥ ৫1৯ ॥ 
দেবী ভাগবতে ৫ম স্বন্দে ৮ম অধ্যায়ে ব্যাসদেব কর্তৃক মহামাঁয়ার এই 
স্বরূপ বর্ণন। জানা যায়। 
আবার “গণান্ত জ্ঞান সম্পঙ্গং-....--1” কালিকা পুরাণের অন্তর্গত 
হত্যাদি শ্লোক গুলি হতে মহামায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে জানা যায় যে, 
'মাতৃগর্ভ মধ্যে অবস্থিত জ্ঞান সম্পন্ন শিশু প্রস্থতি বায়ুদারা প্রেরিত 
হইয়া ভূমিষ্ট হইবামাত্র যিনি "তাহাকে সবদা জ্ঞানরহিত করেন, যিনি 
পুবজন্মের সংস্কার দ্বারা জীবনের প্রথম দিনেই মানুষকে মোহ ও মমতা 
দ্বারা আবদ্ধ করেন। যিনি জীবকে লোভে ক্রোধে বার বার নিক্ষেপ 
পৃৰক কামনাসক্ত করিয়া দিবারাত্র চিন্তা যুক্ত, আমোদরহিত ও 
বাসনাযুক্ত করেন। সেই পরমেশ্বরই “মহামায়া” বালয়া কথিত হন” 
দেবী ভাগবতে বণিত চণ্তীর তিনটি মহাতত্বে দেবীর ভিনটি বিভিন্ন 
স্বরূপ বণিত হলেও ইহারা গুপ্তবতী টীক! মতে এক মহামায়ারই বিভিন্ন 
প্রকাশ মাত্র । যেমন-- 
নিগুঁন। যা সদ নিত্য ব্যাপিকাইবিকৃত। শিবা । 
যোগগম্যহখিলা ধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা ॥ 
তস্তান্ত্-সাত্বিকী শক্তি রাজলী তামসী তথা | 
মহালক্ষ্পীঃ সরম্বতী মহাকালীতি তা স্ত্রিয়ঃ ॥ 
( দেবী ভাগবত ১২।১৯-২০ ) 


২১৬ ১ৈবভারতী [২য় বর্ধ, শারদীয়া 


অর্থাৎ “যিনি সদা নিগুনা, নিত্য! ব্যাপিকা, অপরিণামিনী, ও শিবা 
এবং যিনি ধানমগ্রা, বিশ্বধারা ও হারিয়াজূপে সংস্থি তা, ভাহারই সাত্তিকী 
রাজসী ও 'তামসী শক্তিই যথাক্রমে-মহাসরন্বতী, মহালল্্ী ও 
মহাকাঁলী ৮. আবার ভূবনেশ্বরী সংহিতীায় জানা যাঁয়-_ 
যদ্‌ ভয়াদ্‌ যানি বাঁতোইয়ং সুদ ভীন্া চ গচ্ছত্তি। 
ইন্দাগ্রি মুতোবক্জদ্ব সা দেবী চগ্ডিকা স্মুতা ॥ 

অর্থধাৎ-'ধাহার ভয়ে বায়ু বহে, আর্ধ-ভী* হইয়া গমন করে এবং 
ইন্দ্র অগ্নি ও মুত্তাস্ব-ন্স কাঁধ করে সেই দেবীকেই চগুকা বলে” । 

শা্তনবী টাকা অন্রলানে এই দেপখকে পৈয়াকপ্রণগণ ললেন 
'শব্দশক্তি ; নৈয়াযিকগণ বালেন পক্ধ্রতত্বীপসি“ত- সিদ্ধিভেদা ১ শৈবগণ-- 
“শিবশক্তি? ; বৈষ্বগণ--বিষুমায়া ২ শীক্তগণ _ামহাঁমাযা” । 
পৌরাণিকগণ বুলেন- দেবী”: 

লক্ষ্ীতন্ত্রে লক্ষ্পাদেবী দেবরাজ ইন্দ্রকে বলেছেন আমি 'মহালক্ষ্ী' ; 
সায়ন্তুব মন্বম্তরে সকল দেবশার মঙ্গলের জন্য মহিবমদিনী প্ীপে পুনরায় 
আবিভ়ত' হয়েছিলাম । এদব শরীরস্থি* আমারই শল্তিকণ। সমূহ 
হনে সম্ভুত পম শাভারপ আন ধারণ করেছিলাম 

যাই হো'ক-এই "চণ্ডী অর্থাৎ মঙ্ামাযাই বিভিন্ন সয়ে দেলগণের 
পিভিন্ন কাধ সাধনের জন্য উমা, পাঁবশী, কীশিকী, মহ্থালক্ষমী, কাশাযুনী 

প্রভৃতি নামে আপিডত। হয়েছিলেন । 

সাধক রামপ্রস'দ এ বামকুষ্ণ ম্াসায়ার স্বরূপ বর্ণনা একটিমাত্র 
বাকোর মধোহ অত্তি সুন্দণ ভাবে পরিস্ফুট করেছেন । রামপ্রসাদ 
বলেছেন, --“কালা ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মীধম স্ব ভেডেছিশ। আবার 
শ্রারামকুষ্ণ দেবের মতে “মিন ব্রন্ধ তিনিই কালী” । পরিশেষে ব্লা 
যায় বৈদাস্তিকগণ ধাকে ব্রহ্ম বলেন শান্ত্িকগণ তাকেই জগজ্জননী 
মহামায়। রূপে আরাধনা কারেন। অতএব ব্রহ্ম ও মহামায়া অভেদ ও 
অভিন্ন । 


এগ ওঠ9এ 


শ্রীমণ স্বামী যোগেশ্বরানম্দ সরস্থতী 


মানুষ মুখ দিয়ে খাগ্যবস্ত গ্রহণ করে 'এবং সেই খাচ্যবন্ত্র থেকে 
সারাংশ বা প্রাণ আয়ুব দ্বারা শোষণ করে জীবন ধারণ করে! এই 
পক্রিয়াকে বলে খাছ্য ভক্ষণ । কিন্ত এই খাদ্য ভক্ষণ মানুষের জীবন- 
ধারণের এপমার উপাষ নয়। জীবন ধারণ কবাঁব জনা মান্ুষাক 
নাসিকার সাহাযো বায়ু গ্রহণ ক'রে সেই বাধুধ সারাংশ লা প্রাণকেও 
স্বাুর দ্বারা শোবণ করা্‌* হয। এই প্রক্রিয়াকে পলা হয়েছে বায়ূ- 
ভক্ষণ । 

ভারতীয় ঘোগিগণ যোগ-সাঁধনাধ মধা দিয়ে একটা বিল্ময়করঃ 
আপা ঠ অসম্ভব ব্াযাপারকে সম্ভব করেছিলেন । এসই ব্যাপারটি হ'ল 
খাছ্যক্ষণ বা *রেকে শ্রধুমা এ গাযুভক্ষণের সাহভাযোই জীবন ধারণ করা। 
শুধুমাত্র বাঁয়ুভক্ষণ করেই জীবন ধারণ কারে জেন এমন যোগীপুক্ষ 
লতনানযুগেঞ্ একেবারে বিরল নয়! 

এই বামুভক্ষণকেই যোগশাঙ্ছে 'প্রাণায়ান। নামে অভিহিত কবা 
হয়েছে । দীর্ঘ যোগ-সাধনার মধা দিয়ে সিদ্ধি অর্জন করতে, পারলে 
শুধুমা্ প্রাণায়ামের সাহাঘোই জীবন ধান্ণ কর সম্ভব হয়। 

মহধি পত্ঞ্রলি বলেছেন- প্রাণবায়ুর ধারণা প্রক্রিয়া অর্থাৎ শ্বাস- 
প্রশ্বাস ধারণ প্রন্রিয়। স্ুদ্চরূপে আসনে বসে অভাল করনে হয়। 
শ্বাস প্রক্রিয়া হল বায়ু গ্রহণ এবং প্রশ্বাস প্রক্রিয়া হল পায়ু বর্জন। 
শবীরের শক্তি হল প্রীণ। ফুলফুসের গঠিকে আয়ত্বে এনে আমরা 
প্রাণকে আয়ত্বে আনতে পারি । প্রাণকে আয়ত্তে আনলে মনও সহজে 
আয়ত্বে আসে : যেহেতু প্রাণ এবং মন উভয়ই পরস্পর সংযুক্ত । গভীর 
নিদ্রার সময় প্রাণ এবং মন উভয়ই ব্বরূপত্ঃ বিশ্রাম পায়। প্রাণায়াম 
প্রক্রিয়ার লাহাযো প্রাণ এবং আপন বায়ুকে শরীরে শোধন করা যাখ 


২১৮ শৈবভারতী | ২য় বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা 


আচাধ্য শ্রীশঙ্কর বলেছেন-_-জীবনের গতিকে প্রাণায়ামের সাহায্যে 
আয়ত্বে আনা যায়। গুরকের সাহায্যে বাধু শরীরে প্রবেশ করে, 
রেচকের সাহায্য শরীরস্থ বায়ু বাইরে আসে এবং কুস্তকের সাহায্যে 
বায়ু শরীরে ধারণ করা হয়। ইহাকেই যোগশাস্ত্রে প্রাণায়াম বলা 
হয়েছে । যোগশান্ত্রেরে এই প্রাণায়ামকে শ্বাস-প্রক্রিযার বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিও বলা যায়। বাঁয়ুব প্রাণ শক্তিকে মায়ত্বে আনাকে সংস্কৃত 
সাহিতো প্রাণায়াম পলা হয়েছে । প্রাণকে শক্তির আসল উৎস বলা 
হয়, ইহাকে বিশ্বপ্রকৃতির নিয়স্তাও বলা হয়। যমকে বল! হয় নিয়ন্ত্রণ, 
অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক [নয়ন্ত্রণ। জীবনের স্থপ্টির পিছনে প্রকৃতির যে উৎস 
সেই প্রাণশক্তি জীবনকে ধারণ করে, পরিবর্তন করে এবং জীবনের 
সমতা রক্ষা! করে । মানুষ তার প্রাণ-শক্তির বেশীরভাগ মংশ বায়ু হতে 
গ্রহণ করে। এই বায়ু গ্রহণ ব্যতীত মানুষ খাগ্ দ্রব্য হতে, জল হণ্ডে, 
এবং ত্বকের সাহাযোও এই প্রাণশক্তি গ্রহণ করে। শ্বাস-প্রশ্বাস 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে বায়ু হতে প্রাণশক্তি আহরণ কর! হয়। 

মানবদেহে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া চলে ফুসফুসের সাহাযো । ফুসফুস 
হল ছুটি স্পঞ্জের মত শ্বাস যন্ত্র যা বক্ষ গহ্বরে অবস্থিত। এই যন্ত্রের 
সাহায্যে অক্সিজেনকে রক্তের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে বায়ু হতে প্রাণ 
শোষণ কর! হয়। ছুটি ফুসফুস শো লক্ষ কোষকে বহন করে । এই 
ছশো! লক্ষ কোষের প্রতিটি কোব যদি চণ্ডা অংশ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে 
তাহলে তা একশো বর্গফুট জায়গা দখল করতে পারে। সাধারণতঃ 
আমর প্রতি মিনিটে ১৩ হতে ২০ বার শ্বাস গ্রহণ-বর্জন করি অর্থাৎ 
ঘণ্টায় প্রায় এক হ'জার বার । যখন ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ-বর্জন করি 
তখন তার পরিমাণ এই সংখ্যা হতে কম হয়। যোগীরা বলেছেন-_ 
মিনিটে ১৫ বার অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় ২১৬০০ বার শ্বাস গ্রহণ-বর্জন 
কর৷ হয়। 

শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় বারুর প্রাণশক্তি স্নায়ুর দ্বারা শোধিত হয়। 
তাই স্নায়ুমণ্ডলীর এই প্রাণ শোষন কাধ্য স্থচারুদূপে নিবাহের জন্য 


আশ্বিন ৮৯ ] বাধু ভক্ষণ ২১৯ 


শ্বাস-প্রশ্বাস খুবই ধীরে ধীরে হওয়া উচিত। কারণ, তাতে প্রচুর 
প্রাণশক্তি এ স্নায়ুমণ্ডলী শোষণ করতে পারে। বেশীর ভাগ প্রাণই 
শোষিত হয় যে সমস্ত স্বাযুমণ্ডলী এসে ফুসফুসের সঙ্গে মিলিত হয়েছে 
তাদের দ্বারা । 

প্রাণায়াম তিনটি অংশে সাধিত হয়। এক-_বাইরের বাঁযু গ্রহণ 
( পুরক ), দুই__-এ বায়ু ধারণ (কুস্তক) এবং তিন-_অভ্যন্তরের বায়ুকে 
তাগ (রেচক)। এই পদ্ধতিকে দেশ কাল ওসংখ্য। দ্বারা গণনা করা হয়। 
বায়ু তাঁগকে বলা হয় রেচক' বায়ু গ্রহণকে বল! হয় পুরক, এবং বায়ু 
ধারণকে বলা হয় কুস্তক। এই প্রীণায়াম তথ বায়ুভক্ষণ জীবনকালকে 
বদ্ধিত করে, জীবনকে আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন করে, এবং শরীরের 
প্রাণশক্তি বদ্ধিত করে । গ্রহণ-বন্ধ-ত্যাগ প্রাণায়ামের এই ক্রিয়াগুলি 
প্রাণকে সংরক্ষণ করে, শরীরের মধ্স্থ এবং বাইরের অঙ্গ-প্রতাঙ্গ 
পরিচালনা করে। 'প্রাণায়াম 'প্রাণকে চক্রে চক্রে ধারণ করে। সগর্ড 
প্রাণায়াম কোন মন্ত্রের সঙ্গে জপ করে করতে হয়। সঠিক সিদ্ধিলাভ 
নির্ভর করে অনুশীলনের উপর ! 

বেদাস্ত শাস্ত্র অনুযায়ী শরীরের অভান্তরের সমস্ত আবর্জন। ত্যাগ 
করার নাম রেচক, শরারের অভ্যন্তরে আধ্যাত্মিক জ্ঞান গ্রহণ করার 
নাম পুরক, এবং উহাকে স্থির ও একই দিকে প্রবাহিত করার নাম 
কুম্তক | চিত্ত, মন এবং প্রাণ বা বায়ুশক্তির পরস্পর মঙ্গাঙ্গিভাবে 
যুক্ত। যদি একটিকে আয়ত্বে আনা যাঁয় তাহলে সবগুলোই আয়ত্বে 
আসে। বাধু ও অগ্নি যেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ঠিক তেমনই প্রাণ ও 
চিত্ত পরম্পর সংযুক্ত । যেমন বায়ু অগ্নিকে পছন্দ করে, তেমনি প্রাণ 
চিত্তের দিকে ধাবিত হয় । হঠযোগ প্রাণকে সংযত করে আত্ম-ন্বরূপকে 
জ্ঞাত করায়, আর রাজযোগ চিত্তকে সংযত করে ব্রহ্গকে জ্ঞাত করায়। 
প্রাণকে সংযত করলে চিত্তও সংযত হয়। প্রাণই সমস্ত শক্তির উৎস, 
প্রাণই বিশ্ব-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। 

মানুষের মধ্যে যে শক্তি লুকিয়ে থাকে তাই প্রাণশক্তি, প্রাণশক্তি 


২২৪ শৈবভারতা ২য় বর্ষ, শারদীয় সংখা 


সবব্যাপী। ভাপ, আলো, বিদ্যুৎ, টম্বকত্ব, সমস্তই প্রাণ হতে উদ্ভুত, 
শারীরিক এবং মানসিক শক্তিও প্রাণ হতে সটদভূত। সমস্ত নির্গত হয় 
আত্মার উৎপত্তিস্থদ হতে । প্রাণ সমস্ত জগতেই বাপু । উদ্ধী, অধ, 
সমস্ত কাজ, গতি, জীবন, এমন 'ক শম্াস্থলও প্রাণের বিকাশ-স্থল। ইহা 
মনেব সঙ্গে, আত্মার সঙ্গে ১ এশ্ববিক শক্তিব সঙ্গে যুক্ত। স্ুগবাং জানতে 
হবে প্রাণের ক্ষুদ্র“ম আংশকেও কিভাবে আয়ত্বে আনা যায়। প্রাণের 
দুদ্রতম অংশ মায়,ৰ আনতে, পারলেই সমগ্র প্রাপ মাযন্বে আসবে 
শ্ার *খনহ প্রাণের নিয়ন্ত্রণে বিকশি* বিশ্বপ্রকৃতি সহজেই বরা দেবে। 
যে যোগী এই গুপু বাপারে শধিগত হয়েছেন ২ তিনি কোন শক্তিকেই 
ভয় করেন না! কাৰণ, সনস্ত শক্তির পণ তার অধিকার জান্মেছে 
এবং বিশ্বপ্রকৃ্িব সমস্ত শক্তি তাৰ হস্তগণ। প্রাণের কাধ্যাবধি, 
সিষ্টোলিশ € ভাধোষ্টলিশ প্রক্রিয়া হৃদ-যান্ত্রর পণ লাক্ষ* হয়। 
শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া পরিপাক ক্রিয়ার সহায়, বেচন ক্রিযার সহায়, 
শুক্রপাত নির্গমনের সহায়, পরিপাক পস-নিমাণের সহায় । জিহবা দাবা 
কথা পলাপ সময় : চিন্তার সময়, মননের সময়ও প্রাণের কাধাবিধি 
ল'ক্ষ* হুয। শবার এবং মনের সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রর্রিষার যাথেষ্ট 
সপৃন্ধ লাছে। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার কাধাকে মায়ন্বে এনে সমস্ত 
প্রেকাব গ* এবং শক্তিকে আযন্বে মানা নাম: অনুভব কণা* হলে 
*হাহ প্রাণ যাহা শ্বান-প্রশ্বাস। অনাযক একই চিস্তার নিযোজি* কবে 
শ্বাল গ্রহণ, যনক্ষণ পমান্ত শাশন্দ অনুভব শা হয় হিতন্দণ ধারণ এবং 
শাঁরপর পীরে ধারে তআাগ এইভাবে কোনবরূপে জোর নাকরে শ্বাসে 
মাধা যে প্রাণশক্তি নিমাজ্জত গাছে ভাকে মায়ন্বে আনতে হবে। 
হাহলেই যোগী হওয়া যাবে এবং চিরস্থায়ী আনন্দ, আলো এবং 
শক্তিলাভ করা ফাবে। 

প্রোণেন এই যে স্পন্দন বা গতি তা মনের সংকল্প বা চিন্তাকে 
প্রবাহিত করে । প্রাণের উৎসম্থল হ্ৃদয়। ইহার পাঁচ প্রকার ভেদ 
আছে। গ্রহাদ্বারে অপান খায়ুঃ নাভিদেশে সমান বায়ু, গলদেশে 
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উদান বায়ু, হাদদেশে প্রাণ নাযু এবং সব শরীরে ব্যাপ্ত ব্যান বায়ু। 
প্রাণের রং লাল। ধ্যান করতে হবে সেই এশ্বরিক আলোকে । 

সগর্ভ প্রাণায়ামে ষোলবার হষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে, পিঙ্গল। বা 
দক্ষিণ নাসাপুট বন্ধ করে ইড়া বা পাম নাসাপুট দিয়ে পাঁযু গ্রহণ করতে 
হবে, তারপর চৌষটিবার এ মন্ত্র জপ করতে করতে উভয় নাসাপুট 
অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গল বন্ধ করে বায়ুকে ধারণ করতে হবে এবং অবশেষে 
বত্রিশ বার এ মন্ত্র জপ করতে করতে ইড়া না বাঁমনাসাপুট বন্ধ করে 
পিঙ্গল! বা দক্ষিণনাসাপুট দিয়ে বায়ু ত্যাগ করতে হবে ' বিপরাতক্রমে 
পুনরায় এই প্রক্রিয়া করতে হণে। অর্থাৎ যোঁলবার ইষ্টমন্ত্র জপ 
করতে করতে ইভা বা বামনাসাপুট বন্ধ করে পিঙ্গলা পা দক্ষিণনাসাপুট 
দিয়ে বায়ু গ্রহণ করতে হবে, শারপর চৌবট্রিবার এ মন্ত্র জপ করতে 
করতে উভয় নাসাপুট বা ইডা পিঙ্গলা ধন্ধ করে বায়ুকে ধারণ করতে 
হবে এবং অবুশষে লগিশবার এ মন্ত্র জপ করতে করতে পিঙ্গল। ব! 
দক্ষিণনাসাপুট বন্ধ করে ইড়া বা বামনাসাপুট দিয়ে বায়ু ত্যাগ করত 
হবে। ভাহলে একবার সগভ প্রাণায়াম করা হবে। 

এইভাবে এক সাঙ্গ বেশ কয়েকবার সগভ 'প্রাণায়াম করতে হবে। 
এই সগর্ভ প্রাণায়ামদ্বার! প্রাণশক্তিকে আয়ত্বে আনা যায়। 

সর্বক্ষেত্রে বামনাসাপুট বা ইড়া অনামিকা ও কনিষ্ঠী দ্বারা এবং 
দক্ষিণনাসাপুট বা পিঙ্গলা বৃদ্ধান্ষ্ঠ ছবার। বন্ধ করতে হয়। 

আর এক ধরণের প্রাণায়াম আছে বাকে যোগশাস্ত্রে স্ধ্যভেদ 
বঙ্গা হয়েছে । এই প্রাণায়াম সিদ্ধাসনে বসে চোখ বন্ধ করে করতে হয়। 
প্রথমে বামনাসাপুট বন্ধ রেখে ধীরে ধীরে কোন শব্ধ না করে দক্ষিণ- 
নাসাপুট দিয়ে যতক্ষণ সম্ভব আরামের সঙ্গে বায়ু গ্রহণ করতে হয়। 
“ারপর উভয় নানাপুট বন্ধ রেখে বায়ু ধারণ করে চিবুককে বক্ষের সঙ্গে 
দৃঢ়রূপে সংযুক্ত করে রাখতে হয়। ততক্ষণ বাঁযু ধারণ করতে হয 
যতক্ষণ পধ্যস্ত শরীর ঘর্মান্ত না হয়। অবশেষে চিবুককে উত্তোলন 
পুৰক ধীরে ধীরে দক্ষিণনাসাপুট বন্ধ রেখে বামনালাপুট দিয়ে কোনরূপ 
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শব্দ না করে বায়ু ত্যাগ করতে হয়। বিপরীতক্রমে এই প্রক্রিয়া 
পুনরায় করতে হয়। অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুট বন্ধ রেখে বামনাসাপুট 
দিয়ে ধীরে ধীরে বায়ু গ্রহণ করতে হয়। তারপর উভয় নাসাপুট 
বন্ধ রেখে বায়ু ধারণ করে চিবুককে বক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত রাখতে হয় 
এবং অবশেষে চিবুককে উত্তোলন পূর্বক বামনাসাপুট বন্ধ রেখে 
দক্ষিণনাসাপুট দিয়ে ধীরে ধীরে বায়ু ত্যাগ করতে হয়। এইভাবে 
একবার স্র্ধ্যভেদ প্রাণায়াম হয়। সব প্রাণায়ামই বেশ কয়েকবার 
করতে হয়। এই প্রাণায়াম মস্তককে পরিশুদ্ধ করে, রোগ জীবাণু 
ধ্বংস করে, অতিরিক্ত বায়ুকে নষ্ট করে' বাতরোগ বিনষ্ট করে। ইহা 
মৃত্যুকে ধ্বংস করে, কুগুলিনীকে জাগ্রত করে। 


॥ ০০৯ 
০০০ 





1)1,0/551 1 411-0915 


1 11-01২5 & 090 10711111565 


17101006012 91058009101 190 


215, 011২1১70110) 70941), 82706 709৬৮1২47. 


১167) 1717 
(11০8৮০21 ৮11.090865 
]১11.001 8 0010711111-1২5 
1071৮104011 [01954 & 1,8,155119,51101) 


17, 14১1, 84১30 ১7২ 2921), 
912] 114715, 1710৬৬14৮17 


[109 ১175 80181 10107 19151 








ম্রাগী গোন্রক্ষনাথ 
(নাটিক। ) 


1 যোগী গোরক্ষনাথ ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি বড গাছের তলায় উপবিষ্ট । 
সেই সময় তার ঠিত্ববৃত্তি অন্তর ভগতে বিচরণ করছিল । আপন মনেই 
কথ! খলছিলেন তিনি । ভারতের সম্রাট নব্ধুবক মহারাজ ভর্তৃহরি তখন 
একটি কালো হরিণের পিছনে পিছনে নিজের ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন 
শিকারোদেশ্টে | হঠাৎ গোরক্ষনাথের শ্বগতোক্তি শুনতে পেয়ে তার 
পিছনে দাড়িয়ে পড়ে শ্রনতে লাগলেন 1 


গোরক্ষনাথ-_-আশীবাদ ভিক্ষা কর! প্রার্থনা কর |! প্রার্থনায় ধর! 
ফেটে যায়, প্রার্থনায় আকাশ উড়ে যায়। যে কাজ কেউ 
করতে পারেন৷ তা] প্রার্থনাই করে দেয় । প্রার্থনা কর, প্রার্থনা । 

ভর্তৃহরি__(স্বগত ) কোনও মহাত্মা বলে মনে হচ্ছে। 

গোরক্ষনাথ-- যদি তৃই তাকে দেখেই ফেলবি, তাহলে তার গোপনীয়তা 
আর বজায় থাকবে কি? বিচিত্রের পর্দা তো এইজন্তেই, যাতে 
অন্ঠ কেউ দেখে না ফেলে । 

ভর্তৃহরি__ইনি কোনও তত্বজ্ঞানী বলে মনে হয়। 

গারক্ষনাথ--সার। জগৎ পরমাতআ্মার অস্তরে এবং পরমাত্মা মহাতআার 
অন্তরে । অতএব মহাত্রা কি পরমাত্মার চেয়ে বড় নয় ? 

ভর্তৃহরি-_এবারে দেখছি আরও সুদূর কল্পনা ! জীবাত্মা আর মহাত্মা 
দুই-ই পরমাকআ্মীর ভিতর থাকে, যেমন--টাদ আর তারার। 
থাকে আকাশের ভিতরে । 

গোরক্ষনাথ-_-শক্তির উপাসক রাবণ হয়ে যায় এবং শিবের উপাসক 
রামও হয়ে যান। 

ভর্তহরি- এদিক থেকে আমিও দেখছি এক রাবণ_-কেন না, আমি 
রাজা হয়েও শক্তির উপাসক। 
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গোরক্ষনাথ--এই বিশাল পরথিবীতে সবাই নারী-_শুধু নারীই । আর 
তাদের ইচ্ছ৷ এই জগতে যারা থাকে তারা সবাই নারী হোক? 

ভর্তহ।র_-এ কথাটার অর্থ বোঝা গেল না। লোকটা কিছুটা 
খামখেযালা বলেও মনে হয়। 

গোরক্ষনাথ_-এহ খধিশাল বিশ্বে সব পাগল বাস করে। যদি কেউ 
জ্ঞান ফিরে পায় তাহলে পাগলেরা তাকে পাপল বলে থাকে, 
কারণ তারা নিজেরাই পাগল। 

ভর্তৃহরি--সবাই পাগল? এবার দেখছি পাগলের প্রলাপ শুরু করেছে । 
মনে হয় ৷চস্তা করতে করতে লোকটা পাগলই হয়ে গেছে। 

গোরক্ষনাথ--ধরা বলে আমি বড়ে, আকাশ বলে আমি বড়ো । 
স্ীলোক বলে আমি বড়ো, আর পুকষ বলে আমি বডো। 
আসলে পড়ো জমিও নয়, আর আকাশও নয়। যে নিজেকে 
বডে। ভাবে সে ভূল করে; আমলে এই বড়োর দাবী ছজনকে ই 
ভুল পথে চালিত করে। 

ভর্তৃহরি--ওহে শুনছে! ? তুমি এদিকে কোনও কালো হরিণ দেখতে 
পেয়েছিলে ? 

গোরক্ষনাথ- আমি এখানে থাকবো না । যেধানে সবাই অন্ধ, সেখান 
আমি থাকবো নাঁ। যেখানে সবাই পাগল, সেখানে কি করে 
থাকবে! ছামি ? যে গ্রামে সবাই নেশাখোর সেই গ্রামে কেমন 
করে দিন কাটবে আমার ? না, না, এই নারীর জগতে কখানোই 
নিবাস হতে পারেনা আমার । 

ভর্তৃহরি--ওহে, তিমি কে? আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না? 

গোরক্ষনাথ--আপনার অপ্রকাশিত নাটক “বিধান-এর ছুই ভাগ-- 
প্রথম, বিষোগান্ত নাটক এবং দ্বিতীয় মিলোনাস্ত নাটক, 
বিয়োগান্ত নাটক আগে মঞ্চস্থ হলো, মিলনান্ত নাটক পরে 
দেখানো হবে। কিন্তু এই বিষোগাস্ত নাটকের যবনিকা কখন 
পড়বে? এর সমাপ্সরি কোন্‌ শতাব্দীতে ? এমন না হয় যেন, যে 
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আপনি বিয়োগান্ত নাটকের সময়টাই গেলেন ভূলে । আপনার 
কোন দৌষ না থাকতে পারে, কিন্তু ভুলের ক্রুটি তো আছেই । 
ভর্তহরি -আচ্ছা, এখানে কাছাকাছি কোন গ্রাম আছে ? 
গোরক্ষনাথ--এই পুথিবীটা মস্ত বড়। এই বিশাল মাটির দেশ জলের 
দেশের মাঝামাঝি ঘুমোচ্ছে, আর জলের দেশ আগুনের দেশে 
দোল খাচ্ছে । 'তবুও এই দেশের মানুষগুলো সব “কীটাণু* 
নিশ্চিন্ততার সন্ধানে তারা বেপরোয়াভাবে ঘুরে বেডাচ্ছে, 
নিশাচর ! 
ভত্তহরি--পুরো পাগল বলেই মনে হচ্ছে । আমি জানতে চাইছি 
আগ্রার খবর, আর এ বলছে দিল্লীর খবর। সন্ধ্যে হয়ে 
আসছে, অথচ, 'এখনও হরিণের কোন পাত্তা নেই। 
[ ই।তমধ্যে গোরক্ষমাথের সেই পালিই হবিণ সেইখানে এসে উপস্থিত 
হলো-যার জন্য মহারাজ এত ব্যন্ত হয়েছিলেন । তাকে দেখামাত্র 
মহারাজ একটি তীর ।শক্ষেপ করলেন আর হপিণটি তৎক্ষণাৎ মরে গিয়ে 
সেখানেই যোগী গোরক্ষনাথের কোলে গিয়ে পড়ল । ফলে তার চিত্ববৃত্তি 
অন্তর দগৎ ছেড়ে আবার বাহাজগতে ফিরে এল | হরিণকে মুত অবস্থায় 
দেখে গোরক্ষনাথ মহারাজকে বললেন | 
গোরক্ষনাথ_-তুমি কে? 
ভর্তৃহরি-_-ভারতের উদয়-অস্তের আমি রাজা। 
গোরক্ষনাথ-_-ভারতের উদয় যখন হবে, তখন হবে, কিন্তু তোমার অস্ত 
এখনই হয়ে যাবে। 
শতুহরি-_-কেন? 
গোরক্ষনাথ --এই নিরপরাধ পোষা হরিণটিকে তুমি মারলে কেন? 
ভর্তৃহরি-_-আমি রাজা । যাকে ইচ্ছে হয় মারি। 
গোরক্ষনাথ_-আমি তোমাকে রাজা বলে মানি না। তুমি শুর নও ক্রুর। 
ভর্তৃহরি_-তুমি না মানলে আমার কি আসে যায়? 
গোরক্ষনাথ-__-আমরা না মানলে, তুমি কেমন করে রাজ। হয়ে থাকবে? 
ভর্তৃহরি--আচ্ছ। ! 
৬ 
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গোরক্ষনাথ-_তা' নয় তো কি? 

ভর্তৃহরি--কি করবে আমার তুমি ? 

গোরক্ষনাথ-_যা তৃমি হরিণের করেছ ঠিক তাই । 

তর্তহরি__-তোমার কাছে তো কোন অন্ত্র নেই--তবে আমায় মারবে 
কি করে? 

গোরক্ষনাথ--অস্ত্র দিয়ে মারে নপুংসকেরা । আমার প্রার্থনাই আমার 
তরবারি । প্রার্থনায় জমিও ফেটে যায়, শোমার মাথা ফেটে 
যাওয়া এমন কি বড়ো কথা ? 

ভর্তহরি--আমি কি কোনও অপরাধ করেছি? 

গোরক্ষনাথ-_গুরুতর অপরাধ । 

ভর্তহরি'_-কি ? 

গোরক্ষনাথ-মাঁরতে সেই পারে, যে পারে জীবন দিতে ! জীবন যে 
দিতে পারে নী, নার মারমার অধিকার নেই, হুকুম নেই, 
আইন নেই । 

ভর্তহরি_-মরে আবার কেউ বাঁচে নাকি? এ তো একেবারেই প্রকৃতিব 
নিয়ুমলিরন্ধ ব্যাপার | 

গোরক্ষনাথ-_-প্রকত্তির নিয়মের কি জান তুমি? প্রকৃতির নামই শুনেছে 
শুধু, ভাকে কি কখনে। দেখেছো! ? বিষ খেষে মানুষ মরে যায়, 
কিন্ত শিব হো আমর হয়ে গেলেন। মুল ছাড়া (কানএ গাছ 
হয় নাঃ 'কন্ত অমর লতা তো মুল ছাড়াহ হয়ে থাকে? সম্ভব 
এবং অসম্ভব দুই নিরমের নিয়নাবলীর মালা যে প্রকৃতি পরে 
আছে 'তার নামটুকুই শুনেছে? শুধু না কিছু জানোও। 

ভর্তহরি--অত বকবক করার সময় নেই আমার। হরিণ নিয়ে 
রাজধানীতে ফিরতে হবে। | 

গোরক্ষনাথ-_হরিণকে নিয়ে? হরিণকে ছেড়েই রাজধানী যাও তো 
একবার দেখি ? একে না বাঁচিয়ে তুলে তুমি এখান থেকে এক 
পাণ্ড নড়তে পারবে না । রাজধানীতে যাবার চেষ্টা না! করে 
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বরং বলি হবার অন্য প্রস্তুত হও। হাজ্কার কথার এক কথা । 
একে বাঁচিয়ে তোল, নয়ত মরবার জন্য তৈরী হও । 

'ভততহরি--তুমি কে? 

গোরক্ষনাথ__ প্রজাদের নিয়ে ইচ্ছেমতো ভাঙাগড়ার খেলা রাজারা 
খেলে থাকে ; আমর! যোগীরা সেই রাজাদের ভাঙাগড়ার 
খেলা খেলি । 

ভর্ভহরি _তাঁম কি পারবে এই হরিণটাকে জীবিত করতে? 

গোরক্ষনাথ-যদি জীবি* কর পারি, তবে? 

ভতর্হিরি-তাবে ভারতের «ই সম্রাট তোমার গোলাম হয়ে যাবে । 

গোরক্ষনাথ-__কামিনী, কাঞ্চন আর কীতির আপাতকমনীয় প্রিযুন্র 
বাজলো ছেড়ে নম্ত', ব্রন্ষমচধয আর ত্যাগের আপা 5 ভয়ারহ 
ত্রমৃতির ভ'ক্তযোগে আসে রাজী আছো ভমি ? 

শর্তহরি_ নিশ্চয় আসবো আনি । 

[ অমরবন্ধ। বঝ। প্রাণনঞ্চারের আশ্চষ ক্ষমতার অধিকারী আচার 
গোরক্ষনাথ মেই মুত হপিণটিকে সঙ্যিসত্যিই জীবিত করে দিলেন। ] 

গোরক্ষনাথ-_ রাজা ভর্তৃহরি ! 

ভর্ভহরি--বংস ভর্তহরি বলুন, বাবা। 

গোরক্ষনাথ- রাজা বড় না যোগী বড? 

ভর্তহরি- রাজা কেনল মারতে পারে, কিন্তু যোগী মারতেও পারে 
আবার প্রাণ ফিরিয়েও দিতে পারে। 


| পারসনাথ সরম্বতা রচিহ 
“যোগী গোরক্ষনাথ'-এর বঙ্গান্থধাদ |] 
দেঁশপ্রিয় বনু 
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মণীক্্র ভাগ্নে 
প্রো জ্ীগণেশ চক্দ নাথ 


বারকোষ, কেউটা, চাকি, পিড়া, বেলুন ইন্যাদি কাঠের জিনিষ 
পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়! 
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াথ তার্ধ গীর্ণান 


শ্রী গোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য, বিষ্ারত্ব 


সৌরাষ্ট্র ( গুজরাট ) প্রদেশের অন্তর্গত জুনাগড় শহরের চার পাঁচ 
কিলোমিটার দূরে গীর্ণার পবৰশমালা অবস্থিত । পবৰতমালাটিকে কেন 
গীর্ণার বলা হয়, তাহা স্থানীয় জনগণের নিকট অনেক অনুসন্ধান 
করিয়াও জানিতে পাবিলাঁম না। মনে হয় পব্তটির আদি নাম 
গিরিনাথ পবত। যোগীগুরু দত্তাত্রেয় নাথই এই পবৰত তীর্থের প্রধান 
দেবত।। সম্ভবতঃ দত্তাত্রেযই এককালে গিরিনাথ নামে অভিহিত 
হইতেন। তাহারই নামান্ুপারে পব্তটির নাম গিরিনাথ হইয়া 
থাকিবে । পাবে ধ্বনি বিপধ্যয়ে ক্রমে গির্নাথ ও পরিশেষে গির্ণার 
বা গীর্ণার হইয়াছে । পৰ 5টি,» বহু দেবদেবীর মন্দির প্রতিষিত 
হইয়াছে, তন্মধো যোগীগুরু দত্তাত্রেয়ের মণ্রিরই প্রাচীনতম ও প্রধানতম । 
দত্তাপ্রেঘ নাথপম্থের সবশ্রেষ্ঠ রাজযোগী । 

গীর্ণার পৰতের পাদদেশে দুইটি ধমমশাল! স্থাপিত হইয়াছে। 
একটির নাম সনাতন হিন্দু ধর্মশালা, অপরটির নাম দিগম্বর জৈন 
বর্মশাল!। পবতের পাদদেশে কয়েকটি দোকান এবং অল্প কয়েকঘর 
লোকের বাস। ভারতের অপরাপর জঙ্গলে অধুনা সিংহ বিলুপ্ত প্রায় 
একমাত্র এই শীর্ণার পর্বতমাঁলার গভীর জঙ্গলে কিছু সংখাক সিংহের 
বসতি আছে। 

পবতমালার উচ্চতা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট । গীর্ণার পৰতের 
“শনীয় স্থান সকল পরিদর্শন করিতে হইলে প্রায় নয় হাজার পিড়িযা 
বাসিডি আরোহণ করিতে হয়, অসমর্থ ব্যক্তিগণের জন্য ডুলির ব্যবস্থা! 
আছে। স্ুর্ধোদয়ের সময়ে পদযাত্রা আরম্ভ করিলে সকল স্থান দর্শন 
করিয়। মধ্যান্ছের মধ্যেই ফিরিয়া আল যায় । তবে উপরে থাকিবার 
জন্য চট্টি বা ধর্মশালাও আছে । 
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পরবতের পাদদেশে ধর্মশালার পার্থেই কৃষ্ণমন্দির। মন্দিরটি 
অধিক প্রাচীন নয়। পবত্তারোহণের গেট পার হইয়। মাত্র ৫০টি সিডি 
আরোহণ করিলেই চোখে পড়ে রোকরীয়া হনুমীনজীর মন্দির । 
১০০ সিডি অশিক্রম করিলে যে চত্তর দেখা যাঁ় গাহা পাগ্ডব ডেরী 
(থাকিবার স্থান) নামে খান । ১০৭ লিড়ি অতিক্রম করিলে যে 
মন্দির দৃষ্ট হয় তাহা শীতল মাঁনাজীকা মন্দির নামে খ্যাত | ১৮০০ 
সিডি আরোহণ করিলে খোডিয়! মাতাঙ্গীকা স্তাপন নাঁ মন্দির দৃষ্ট হয । 
১৪০০ নি ণ্ড উচ্িলে ভদ্ভুহবি গুফা বা গুশ্ফা দৃষ্ট হয়। নাথযোগী রাজা 
ভর্তৃহরি এক সময়ে এ স্বান আসিয়া কিছুকাল সাধনা কবিয়াছিলেন। 
১৫০০ সিঁভি উঠিলে যে স্থানটি দৃষ্ট হয়, তাহা মালী পরব নামে খাত; 
এই স্থানে রামজীর একটি মন্দির ও রাণক দেপা সাথর অবস্থিত । 
৪২০০ সিড়ি আরোহণ করিলে সুভদ্র! বাঁইকী চরণ পাছুক! এবং 
শ্রীকৃষ্ণ পুত্র শান্বোর যুত্ধি দৃষ্ট হয়। ৯৩০০ সিডি উচিলে দত্তাচেয় 
ভগবানকা গ্রম্ফীত এই স্থানে ভগবান দত্তাতেয় সাধন! করিতেন 
বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে । 9৫০০ (সিডি আরোহণ কবিলে দিগম্বর জৈন 
সম্প্রদায়ের সুন্দর কারুকাঁধা বিস্ষ্ট প্রাচীন মন্দির ৃষ্ট হয়। মন্দিরে 
তীর্ঘঙ্কর নেমিনাঁথের মৃত্তি প্রতিচিত। ইহা জৈন ধর্মাবলম্বীগণের একটি 
প্রাচীন তীর্থস্থান । 

৪৭০* সিড়ি উঠিলে যে স্কানটি দৃষ্ট হয়, তাহা গোমুখী গঙ্গ! নামে 
খ্যাত। ৫*০* সিডি আরোহণ করিলে মহালক্ষ্মীজীকা মন্দির দুষ্ট হয়। 
৫১০ সিড়ি অতিক্রম করিলে দুষ্ট হয় মহাকালী মন্দির, স্থানটিকে 
অনেকে সাচা কাকা বলে। ৫৫০ সিড়ি আরোহণ করিলে দৃষ্ট হয় 
পৰতের অন্যতম 'প্রধান দেবী অন্বাজীমাতার মন্দির, দেবী ছুর্গাকে 
সৌরাষ্ট্র প্রদেশে অন্বাজীমাতা বলে। ৬০০০ সিড়ি অতিক্রম করিলে 
যে স্থানটি দৃষ্ট হয় তাহ গোরক্ষনাঁথজীক। খুন! নামে খ্যাত । কথিত 
আছে ষে শিবাবতার গোরক্ষনাথ একসময়ে এই স্থানে থুনি জ্বালাইয়। 
তাহার আসম স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি যোগীগুরু 


আশ্বিন ৮৯ ] নাথ তীর্থ গীর্ণার ২৩১ 


ভগবান দত্তাত্রেয়ের সানিধ্য লাভ করেন এবং কিছুকাল বাজাযোগ 
অভাসে নিমগ্র থাকেন: ৬৮০৭ সিড়ি আরোহণ কারলে কমগুল কুণ্ড 
ও ব্রহ্মকৃণ্ত দৃষ্ট হয় । 

+?০০ সিড়ি আরোহণ করিলে পবত্ে সবে!চ্চ স্থানে ভগবান 
দত্তাত্রেয়ের মন্দির । মন্দির মধো ভগবান দত্তাত্রেয়ের মৃতি প্রতথিষ্টি* । 
অস্মদ্পশে আমর। যাহাকে প্রিনাথের মুঠি বলি, তাহাই ভগবান 
দত্তাত্রেয়েধ মুখি। মৃতির তিনটি মস্তক শ্রহ্ষা, বিষুজ। € মহেশ্ববের 
প্রতাক্‌। বাজযোগী দন্তাত্রেয় নাথ একাধারে ব্রহ্মা, বিধু। এ মহেশ্বর 
রূপে সবসাপারণেব পুজ। পাইধা থাকেন । মৌরাষ্ট্রেপ পুস্থানেই 
ভগবান দত্তাত্রেয়ের মন্দির ও চরণ পাছুকা দষ্ট হয়। এমনকি দ্ারকায় 
পারকাধিপত রণছেোডজীব মন্দিরে ভগবান দণ্তাব্রেয়েণ মৃতি 
সুপ্রতিষ্ঠিত সমগ্র পৌরাষ্্ প্রদেশে দেবগণের মধো বণছোডজী 
শ্রীকৃষ্ণ, সোমনাথ মহাদেস এন একাধারে ত্রহ্ধা, বিষণ ও মহেশ্বরবূপে 
দত্ত এয়ই প্রধান দেল 21 

৭০০ সিডি অর্থাৎ গোমুখী-গঙ্গা হইন্ডে ভিন্ন পুথ ১০০ সিডি 
উঠিলে আনন্দাগুম্ফা। ৮০০ সিড়ি উঠলে সেবাদল আশ্রম দুষ্ট হয়। 
গ্যানটিকে ভৈবধজপ বলে ৬০” স্ঠাড অতিক্রম কবিলে পড়ে 
পাখরচটি । ১৫*০ সিডি আবোহণ কর্দিল দেখ! যায় শেষাবন। 
এ স্বান হইতে ছুই কিলো মটার দূরে ভরতবন এবং এক কিলোমিটার 
দূরে ঠন্গুমানধাবা অবস্থিত | 

প্বতোপরি উপরিউক্ত দর্শনীয় স্থানসমূহ বাতী* গীণার রোডে 
শ্গবান মন্দির, মুগীকুণ্ড,। দামোদর কুণ্ডু, অশোক শিলা লেখ 
( সোনাপুরী ), দেওয়ানচকে মিউজিয়ম ও রাজকোট রোডেগ উপর 
সককরপাগে জু গার্ডেন প্রভৃতি কয়েকটি দর্শনায় স্থান আছে ' রামায়ণ, 
মহাভারত এবং শৈব ও জৈন ধর্মের স্মৃতিবিজডি'ত গীর্ণার পবতটি 
হিন্দুদের এক পবিত্র তীর্ঘস্বান 


শপে সপ আস 


আর্ডিলাঘ 


ব্রীবলরাম নাথা 


আমি চাহি জগত্েতের প্রতিটি আলয়, 
ঈশ্বর সেবার তরে হোক দেবালয়। 
প্রতিটি মানব হোক উষ্টগত প্রাণ, 
চাবিত্রিক পবিভ্রতায় হোক বলীয়ান 
সত্য, আলস্য আর হীন নীচয় 
শ্রীপ্রভূর মহানামে হয়ে যাক্‌ ক্ষ । 
প্রতি মানবের গুপ্ত হৃদি বাণ! তারে, 
উঠ্‌ক্‌ শান্তির রাগ নুহন ঝংকারে। 
সমারণ ম্বহু তানে ছডাক্‌ সৌরভ, 
লক্ভৃক পরথথিবী তার যথার্থ গৌরব । 
জনারণা পরিপূর্ণ প্রতিটি শহরে, 
হাঁট-ঘাট-মাস থা পল্লী কুড়েঘরে 
সবত্র (বশ্ব-পা ঠর মধুমাখা নাম, 
বিপাজিত, মুখরি* হোক অবিরাম 
পীরত্ব, মহ, নিচো, সচ্চরিত্র ধন, 
সমগ্র বিশ্ববাসী করুক আহরণ । 
সমুজ্জবল বত্ব সম উজ্জ্রলতারাশি, 
মানব চরিত্র হতে উঠক ঝলসি। 


শপ 
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ধাঁরেন দেবনাথ, এম্‌. এস-সি., বি. এড. 


লাল রংয়ের £,1010859,001 গাঁড়ীটা শী শ| শবে এসে যখন 
'পাস্থ-নিবাস” নামের ডাকবাংলোটার সামনে দাড়াল তখন সন্ধ্য। হয় 
হয়। গাড়ী থেকে স্ুটকেস হাতে নেমে এলো! অর্লবয়সী এক সুদর্শন 
যুবক-অভিনেতা-পরিচাঁলক শ্দ্র সেন। শত্রু তাঁর সাম্প্রতিক 
ছায়াছবি “কায়াহীনের কান্না'ব স্থ্যটিং এর জন্ত লোকেশন নির্ধাটন 
করাত এখানে এসেছে । গাড়ীর হর্ণ শুনে ভৃত্য দৌড়ে এলো বাংলোর 
ধাহরে। মুখোমুখি হতেই শত্দ্র জিজ্ঞেস করল-_“কেমন আছো ? 
ভ*্য একগাল হেসে শতদ্রুর হা * থেকে স্থ্যাটকেসটা নিতে নিতে জবাব 
ছিল-__'আজ্ঞে, আপনাদের আশীবাদে..... ... ; “আমি আসব ৩ 
কী তুমি জানতে ?-_-শতদ্রুর একথা উত্তরে ভূতা বলল-_'আজ্ঞ হা 
বাধু। আমাদের ম্ানেজারবাবু গত পরশু আপনার আসার কথাই 
বলেছেন। মানেজ্ঞারবাবু কোথায় শতদ্র জানতে চাইলে ভৃত্য 
জানাল যে তিনি বাড়ী চলে গেছেন। “আমাব জন্থা ঘর ঠিক করে 
রেখেছে । "আজে হ্যা বাবু । চলুন, আপনার ঘর দেখিয়ে দিই 1, 
শতদ্র ভূত্যের পিছু পিছু তার ঘরের দিকে চলল । ঘবে ঢুকে ভৃত্য 
সব কিছু দেখিয়ে-বুঝিয়ে দিয়ে শতদ্রকে বলল-'বাবু! আপনি জাম! 
কাপড় ছেড়ে বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে আস্থন, আমি ততক্ষণে 
আপনার জলখাবারের ব্যবস্থা করি” শতদ্র বলল-_-তাই হোক, 
তুমি যাও |: 

গরম লুচি খেতে খেতে শতদ্র বলল-__'তোমার নামটা তো জানা 
হলো নী। ভূত্য মুচকি হেসে বলল--নাম আমার--রাখহরি। 
আজকালকার তুলনায় নামটা একটু বড়ই হয়েছে ; তবে এত বড় নামে 


২৩ শৈবতারতী [ ২র বর্ষ, শারমীয়া সংখা: 


ডাকতে আপনার অস্তুবিধা হলে শুধু হলে “হরি' বলে ডাকবেন ।' 
“তাহলে “রাখর কোন প্রয়োজন নেই ?--এহ বলে শতন্র হো হো 
করে হেসে উঠল । 
রাতের আহারাদির পর শতদ্রর সাথে রাখহরির বিস্তর কথা হলো । 
রাখহরি যখন কথা প্রসঙ্গে জানতে পারল অশ্ঠিথি একজন সিনেমার 
লোক তখন তার মনে আনন্দ আর ধরে না। ও আরো আনন্দিত 
হলো এই কথা শুনে যে এদের গীয়েই সিনেমার স্থাটিং হবে এবং 
ওকেও সেই সিনেমায় অভিনয় করাতি হবে । অনেক রাত অবধি গল্প 
করার পর শত শুয়ে পড়ল । রাখহরিও নিজের ঘরে ঘুমোতে গেল 
কিন্ত আনন্দে তার ঘুম যেন মার আসছে না। িনেমায় অভিনয় 
সে কী চাট্রিখানি কথ; শত চেষ্টা করেও বাখহরি সে খাতে ঘুমোতে 
পারল না। 
সনস্ত পুথিবাঁটা যেন নারব-নিস্তন্ধ । দেয়াল ঘণ্ডিতে ঢং ঢং করে 

রাত দুটো! বাজার সময় সংকে* ঘোষিত হলো । হঠাৎ শতদ্রর ঘৃম 
ভেঙে গেল দূর থেকে ভেসে আসা কোন মেয়েলী কণ্ঠের সকরুণ অথচ 
কামনী ভেজা গানের স্বরে। 

বধু কেন এলো না ! 

তাবে কী আমার মনের খবর 

আজো সে পেলো না। 

বিরহের বেদনাদত- 

জ্বলি এই মধুরা*, 

মিলন-বাসরখাঁনি 

সাজানো যে হলো ন ॥ 
শতদ্র চিৎকার করে ডাকল-_“রাখহরি । শতক্রর ডাকে রাখহরি 
তাড়াতাড়ি শতদ্রুর ঘরে এসে জজ্ঞেস করল-_'কী হয়েছে বাবু, 
আমাকে ডেকেছেন কেন? শতদ্র কম্পিত কঠে বলল-_-কে গা 
এ? রাখহরি উত্তর দিল-- “আমিতো! ভুলেই গেছিলাম, আজ ষে 


আশ্বিন ৮৯ | কে গায় এ ২৩৫ 


ফাঁন্তুনী পুর্িমার রাত, আপনি ভাগ্যবান বাবু, তাইতে। ওর গান শুনতে 
পেলেন : হীরা বাঈর গান। “হীরা বাঈ--কে দে হীরা বাঈ ? 
শতদ্রের একথার উত্তরে রাখহকি বলল--'সে এক ইতিহাস বাঁবু।, 
শতদ্রু অবাঁকজড়িত কে বালে উঠল-_-“কী সে ইন্ছিহাস ? রাখহরি 
বলল-_তবে শুনুন । 

“এই প্রন্াপগড়ের জমিদার ছিলেন খায় কিরণ (কঙ্গর চৌধুরী । 
শুধু জমিদার কেন, প্রশাপগডের শুগবান বল্ছে পারেন । তার নামে 
বাঘে-মোষে একঘাটে জল খেএ। আমার বাবা জমিদার বাড়ীতে 
মালির কাজ করাম্দন। দশ বণ “যুসে পাবার হাত ধরে « বাড়ীতে 
আমি। রানীমা ছিলেন নিঃসন্তান । টনি আমাকে তাব সম্ভানের 
মতোই ভালবাসতেন! তাই আমার জন্য ৪ বাডীর দ্বার ছিল অবারিত! 
নিজের চোখে অনেক কিছুই দ্রেখশম : কানে অনেক কিছুই শুন্তাম। 
দারপর অনেক দিন কেটে গেল । জমিদারা প্রথা বিলোপ হলো 
দীঘদিন পক্ষাঘাত ভূঙগে জমিদার পাবু মারা গেলেন বাঁনীমা অনেক 
আগেই গত হয়েছিলেন, কালের অঞ্লদ তলে সব কিছু ভলিয়ে 
গেল সোনার রাজবাড়ী আজ যেন গ্রে" পরা । ষাটেব ঘরে পা 
দিয়েছি । জর্মদার বাবর তৈরা এ বাংলে। আজ সরকারের । সেই 
প্রথম থেকে আজ অবাধ এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার উপব। কা 
ছিল আর কী হলো । সব কিছু যেন স্বপ্নের মতো লাগছে । 

জমিদার কিরণ কিন্করের সা"* বাঈজীর মধো হীরাই ছিল পরম। 
এন্দরী। যেন সাক্ষাৎ ভগবতী . চোখ ছুটে! ছিল হরিণের মতো। 
টানাটানী। আর সে চোখে ছিল কামনার দৃষ্টি। স্ুদাথ ঘনকালো 
কেশরাশি পিঠের উপণ দোৌল্‌ খেত: হাবা যেমনি ছিল নাচিয়ে তেমনি 
ছিল গাইয়ে ! কিংবদন্তী ছিল, তাঁর গানে না কী বৃষ্টি নামতো ; 
মরা গাছে ফুল ফুট্ুত। জমিদার পাবু একবার পশ্চিমে গিয়েছিলেন 
এবং সেখান থেকেই তিনি হারাকে ৩ বাড়ীতে নিয়ে আসেন। 
জমিদার বাবু বোধ হয় হীরাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। 


২৩৬ শৈবভারতী ২য় ব্্ধ, শারদীয়। সংখ্যা 


তিনি যেখানেই যেতেন হীরাকেও সাথে নিতেন । জমিদার কিরণ 
কিন্করের একবন্ধু বিক্রম বিজয় নাথ চৌধুরী ছিলেন ধর্মনাথপুরের আর 
এক জমিদার । ছুজনেই প্রায় সমবয়সী ছিলেন । একবার কিরণ 
কিস্করের আমন্ত্রণে বন্রম বিজয় প্রঙাপগড়ে আসেন । বিক্রম বিজয় 
হারার রূপে, নাচে গানে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে 
€ঠেন | খিক্রম-হীরার মেলামেশ! কিরণ কিন্করের মনে জ্ছেলে দেয় 
হিংসার আগুন । বন্ধুত্ধে চিড় ধরে তাই কিরণ কিন্কর বিক্রম বিজয়কে 
কিছু বলতে পারেন না। আবার চোখের সামনে ওদের প্রেমলীলার 
দৃশ্যও দেখতে পারেন না। তাই নিরুপায় হয়ে কিরণ কিস্কর হীরাকে 
পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতেই মন স্থির করলেন । 

ফাল্ধনী পুণিমার জোচশাঁ ঝবা রাত । সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত 
পর্ধন্ত জলসা ঘরে চলে হীরার বিরামহীন নৃত্য-গীত। এরপর বিক্রম 
বিজয় চলে আসেন বাগান বাড়ীর এই শয়ন গৃহে । সেই শয়ন গৃহহ 
এখন এই মতিথি-শালা । হারা আসান সেরে শ্বেঙবলসনে নিজগুহে 
স্থাপিত বাধা-মাঁধবের সামনে আরাধনায় মগ্ন । ঘরের দরজা খোলাই 
ছিল্‌। কিরণ কিস্কর থরে ঢকে পিছন থেকে গল টিপে ধবেন। 
মুহুর্তের মধো সব শেষ। *খস রাত দ্বটৌ। এ রাতেহ কিরণ 
কিস্করের লোকজন এ ঘরের মেঝেই হীরার লাশ পুতে ফেলে । এরপর 
প্রতি বছরই ফাল্গনী পুণিমায় রাত ছুটোর সময় মুত্তার রাতে গাওয়া 
হীরার শেষ গানটি শোনা যায়। বধু কেন এলো নাত, | 


পাপ | পে পা ৯ 


স্বামী বিবেকানন্দের 
“হাজার মুভিত 


গল্পের কবিত। রূপ 
অঙিত বরণ নাথ 


রাজোর ঘত প্রজাবুন্দ ভাবে এ কী ফন্দি, 
রাজামশাই করিয়াছেন মন্ত্রীকে হায় বন্দী ! 
সকলেরই কাছে মন্ত্রী বড়ভ ভালো লোক, 

প্রজার কিসে হয় মঙ্গল সেই দিকে তার চোখ : 
এই মহলে আছেন ভ্ডিনি রাজার বাবা থেকে, 
রাজ্যের সব ব্যাপারই ভার জানা একে একে । 
বর্তমানের ছুষ্ট রাজ খুবই অত্যাচারী, 

দিনে দিনে করেন শুধু করের বোঝা ভারী । 
ভোঁগ-বিলাস আর মুগযাতে খরচ করে যান, 

মন্ত্রী মশাই তাই রাজাকে করেন বাধা দান । 
মন্ত্রীকে তাই বন্দী করেন রাজা রুষ্ট হয়ে, 

প্রজার। কেউ খোলেন মুখ অত্যাচারের ভয়ে । 
পাহাড়ের এক দুর্গে রাজ পাঠান মন্ত্রীকে, 
সেপাইর! সব দেষ পাহার! ছর্গের চারদিকে । 

সেই ছুর্গের চিলেকোঠায় জানাল! একখান, 
লাফদিলে শেষ জেনে মন্ত্রী ডাকেন ভগবান । 
রোজবিকেলে মন্ত্রী-গিন্নী সেই পাহাড়ে যান, 

দূর থেকে একদৃষ্টে তিনি মন্ত্রীর পানে চাঁন । 
একদিন এক শুকৃনো পাতা ফেলেন গিন্নীর কাছে, 
পাথর বাঁধা সেই পাতাতে অনেক লেখাই আছে । 


২৩৮ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা 


লেখার মর্ম অনুসারে পরদিন মন্ত্রী-বধূ, 

আনেন দর়্িকাছি-স্তো, গুবরে পোকা-মধু। 
নির্দেশ মত পোকার পায়ে বেঁধে স্থতো তার 
সাথে বাঁধেন দড়ি, দডি কাছিতে আবার । 
ছুর্গের দিকে ছাড়েন পোকা খড়েগ মধু দিয়ে 
পোকা পৌছায় মন্ত্রার কাছে সাথে স্ৃতো নিয়ে । 
স্ৃতো ধর টানেন মন্ত্রী দির পরে কাছি, 

শক্ত করে জানালাতে বাঁধেন কাচছগধছি। 
কাছি বেয়ে নীচে মন্ত্রী নেমে এসে রাতে 
রাজা ছাডেন লয়ে স্ত্রী, পুত্রকন্যা সাথে 
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হুর্পষিত দেবনাথ 


আজি মহা ছুধোগের খনঘটাকালে 
হওাস্থর । দিনমণি মেঘের আভডালে 
লুংকয়ে বয়েছে জেনো, রাখিও স্মরণ * 
উত্যম সঞ্চাল করে করো মহারণ । 
অহাগিরি হাব জেনো লজ্ঘিতে মোদের, 
পথ কে রোধিবণে এই ছ্বার স্রোতের ? 
বহু মোরা, নিফ্চলুব-পু তশীল-শিখাঃ 
দহনে সে চক্রান্তের হবে যবনিকা । 
অমালিশ কালে দেখো উজ্ঞ্বল নক্ষত্র ; 
হও স্থির, মনে রেখো এ চরম পত্র । 
মিথ্যে অপবাদে নাহি হও বিচলিত, 
মোদের পবিত্র দাবী নহে পরাজিত । 
একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় দেখো অকন্মাৎ-_ 
কেটে যাবে মাভৈঃ মাভৈঃ এ তিমির রাত। 


ভিডিও তত তত তিনিও তিনি ভিতলি 
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শারদীয় শৈবভারতী প্রকাশনায় যারা সহযোগিতা করেছেন 
তাদের সকলকে জানাই সাদর অভিনন্দন ও কৃতভ্ভরতা । 


- শ্রীম্মবলচজ্্ দেবনাথ 
সাধারণ সম্পার্দক 


অত তভ:2 2 ভিউ অততি5ততর্লিওি 


পাত্র-পাত্রী বিভাগ 


২৩/১এ ফীয়ার্স লেন, কলিকাতা-৭০০*১২ 


পাত্রী (২০) বি. এ. পাঠরত।, গৌরবর্ণা, 
সুপ্রী স্বাস্থ্যবতী ও গৃহকর্মে নিপুণা । 
স্থচী এ পোষাক প্রস্বত কাজে পট । 
ইংরেজী, বাংল! ও হিন্দী ভাষায় 
কথোপকথনে অত্যন্থ। । উপযুক্ু 
পাত্র চাই । 7. 0. 10202580, 
03016 [ি০. 460. 
ডা] [39 139.09-1381001098691, 
[0151:-0119502 (1%1.1.) 

পাত্রী (২৫) বি. এ. পার্ট ওয়ান, রং 
মধ্যম, সুশ্রী, গৃহকষে নিপুণ।, 
পিতার একমাত্র কন্থার জন্য 
উপযুক্ত পাত্র চাই । শনেবাচাধ্য 
শিমাখনলাল হালদার । বাজাররোড, 
নবদ্বীপ, নদীয়া । 

পাত্রী (২৩), দশম মানঃ শিব গোল, 
ফর্সা, (৫-৩) সুশ্রী, স্বাস্থাব্তী। 
গৃহকে নিপুণ! (ঢাক। বিক্রমখুগ ) 
বনেদা খংশত সরকারী চাবুে 
অথব। ব্যবণায়ী পানর চাই। 
শ/বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার, 0/০-ঘঠা 
মায়] বস্ত্রালম়। ৫৭, প্রেশন রোড, 
ক।লকাতা-৩২। 

পাত্র (৩১) বি. কম.) কেন্দ্রীয় সরকারী 
চাঁকুরীয়। (৯*০)। স্বর, শিক্ষিত 
নাথ পাত্রী চাই। চাকুখ!রতা বা 


১০০1 


শিক্ষিকা অগ্রগণ্য । ফটোসছ 
যোগাযোগ করুন রাধেশ্াম নাথ, 
এন. এস. ডি, জি. আর. জে টিফিন 
ক্লাব । দি. পি. টি, বি. বি. রোড, 
বি. এন. আর, কলি-৪৩। 

পাত্রী (২১), উচ্চত। (৫*-১*), মাঝারী 
গড়ন, উদ্জল শ্যামবর্ণ, দশম মান, 


টেলাগ্সিং-এ ভিপ্লোম],  গৃহকর্মে 
নিপুণা । উপার্জনশীল পাত্র চাই। 
জি. কে. পোদ্দার, .ড-১৪/এ, 


কল্যাণী, নদীয়] | 

পাত্রী (২৪) সুন্দরী, স্থগঠন।, স্বাস্থবতী 
এবং উচ্চতা (৫'-২*)। বি.এম. সি. 
( ১ম বিভাগ ) ও পোষ গ্রাজুয়েট 
ডিপ্লোমা কোর্স পাঠরত | পৃধবঙীয় 
গৃহকর্মে নিপুণা ও শাস্ত শ্বভাবা 
পাত্রীর জন্ত। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার 
অথবা অফিসার পান চাই। 
যোগাযোগ কর্রিবার ঠিকানা 
শ্ীগোষ্ঠবিহারী দেবনাথ, ২৩/১এ, 
ফিয়ার্স লেন, কলি-*শ*** ১২। 

পাত্রী (২৪), (৫-১), বি. এ. পাট 
ওয়ান, ফর্াঃ শ্বান্থবতী) সুকেশী, 
স্শ্রী, গৃহকর্ম ও স্থচীশিল্পে নিপুণ] । 
উপযুক্ত পাত্র চাই । 


এবং 


শৈৰভারতী 
পান্ত্র (৩২), বি. এম. সি (ভি), বিজ- 


নেস্‌ ম্যানেজমেপ্ট, এল, এল. বি. 
একটি বেসরকারী ফ্যাক্টরী 
ম্যানেজার €১৮**/-) বদলে 
আপত্তি নাই। ফর্স।, সুন্দরী 
২৬/২৭ এর মধ্যে অন্তত: স্কুল 
ফাইন্যাল পাত্রী চাই । শ্রীনীলমণি 
নাথ । স্থদ্ধিয়া গভর্ণমেণ্ট কোয়া- 
টার নং এ/৬, পোঃ জগদ্দল, ২৪- 
পরগণ] | 


পাত্রী এম. এস. মি, এল. টি, কেন্দ্রীয় 


সরকারের দুর্গাপুর টাল প্রযাণ্টের 
কলে শিক্ষনিত্রী । মাসিক বেতন 
৯৯০ ও অন্যান্য হযোগ সুবিধা । 
শ্যামবর্ণা (৫17৫০), অুস্থাস্থা, 
কুমুখখ্ী। শিক্ষিত স্ুউপায়ী পাত্র 
৩৭ মধো চাই । দ্র্গাপুরের পাত্র 
অগ্রগণ্য। 
907) 36, 1২211009, 4£৯11109- 
1১8৫, 211003. 


9175210919-5524 


পাত্রী বয়স (১৮)১ উচ্চতা (৫1-২), 


গ্রয়ীত বাক ম্যানেজারের 
একমাত্র কন্ত। । পাত্রীর নড দুই 
ভাই গ্রাজুয়েট এবং উভয়েই বাংক 
কর্মচারী । নবম ক্লাসে পাঠরতা, 
ফা, সুষ্রীঃ জিম 'ফগার, নুকেশী, 
গুহকর্মে নিপুণা, উপযুক্ত পাত্র 
চাই । [05112198171 32100980091, 
82015812211, 10.0.-0817218) 


[ ২য় বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা 


1015--24-681621795, ভ০5 
1327)59]. 


পাত্রী (২*) স্ুপ্রী, স্বাস্থ্যৰ ্ী, গৃহকর্ষে 


নিপুণা, স্কুল ফাইন্তাল অন্ধুতীর্ণা, 
স্থচী ও সেলাই কাজে বিশেষ 
পারদশ্িনী । শিক্ষিত ও উপার্জন- 
শীল পাত্র চাই ॥। শ্ীঅমল দেবনাথ, 
তারাপুকুর ওয়েষ্ট পল্লী । পোঃ- 
আগড়পাড়া, জিঃ ২৪ পরগণা | 


পাত্র (২৭), (৫+ ৭”) বি, এস. সি, বিটি, 


স্ন্বর গঠনযুক্ত, মাধ্যমিক স্কুলের 
শিক্ষক, মাসিক আয় চার অঙ্গের, 
এছাঁড। নিজন্ব বাড়ী ও অন্যান্য 
সম্পত্তির মালিকানা আছে! 
(১৯-২৩) গ্রাঁজুয়েট/উচ্চ মাধ্যমিক 
উত্তীণাঁ, দীর্ঘাঙ্গী ফর্স|, প্রকুত 
স্ুন্দপী শান্ত ন্বভাবা ও সুরু 
সম্পন্ন। পত্রী কাম্য । 


এবং 


পাত্রী (২১), (৫1১৭) ফর্ণা। সুশ্র ও 


স্লিম, স্কুল ফাইন্যাল পাশ, গৃহ কর্ম ও 
সুচী শিল্পে নিপুণা। উপযুক্ত 
স্থচাকুরে পাত্র চাই, উপযুক্ত পাত্রে 
যথোচিত মর্ধাদা সহকারে বিবাহ 
দিতে আগ্রহী । আবাস চর 
পশ্ডিত। ১৩, কাশী ব্যানাজী লেন, 
লক্ষ্মীতল। পাড়া, পোঃ শাস্তিগুর, 
জেলা -নদীয়। | 


ছক তিনি নিন খিন্িনিা টহিিনিনি এত ইরানি হাহাহা ইতি স রত টি আসন সি 
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| 27-7390 
[0110৭ ৮ : (9174 চিট 
10645 35-1397 


[11080511581 011 00701817 (1971) 


24৯4৯ তি] 020 0970] ৮7 ঞ িঢ, 
০/1,0০ 07711 ১-700012 


/)০01675 177 
91151২/৮1 7157011201৬ 00801২৮1108 1,77).,051601,, 
1111117514৭ 22117011270 0০0101২/৮1018 17110, 
11) ৬৭ 011. 0০1271701.1171৬1 61২00101007 & 
0717২ 1. 0110৮ 970012121,11717২৩. 


দিপা ১ লস্কর 





ফাই তারা রা ঃ 


1274 ৫2০5৫ (97৮54255556 67 5 


27-7390 
৮0] : ৃ 01762 127-1409 
11991. 35-1397 


11706150121 (911 0০011192179 
(1971) 


24৯5৯ ঘি হি ঢেহি 7507718৮৮2৮, 
০41, 07771 1 /১-70090912 


1)201215 171 : 


977২7 ৮2711017201 008201৮110৭ 1110)., ০51 297, 
নাবা)09াার ৮5780778779 0092২৮0২৮11 0)17105 
[101৭ 011. 25107175014 7১1২0700085 & 

00511511. 01২70721২ 507১7৮71615. 


“এর এ, বসি এ পিটিসি টি ০ বরটিস বটজ গা ১৮০৮ এরি 


রঙ 


মণীন্রে ভাগান্ন 


প্রোঃ2 ভ্রীগণেশ চক্র নাথ 


বারকোষ, কেউটা, চাকি, পিড়া, বেলুন ইত্যাদি কাঠের জিনিষ 
পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয় । 


৫৭এ, কালীকৃষ্ঃ ঠাকুর গ্রীট, কল্সিকাতা-৭০ 


“এর এব এও পি এটি এ এরি ও এ এ এর এসি এ পদ এ হটে 


তেস্বাজ্ড্ন আ্রক্ঞা্পম্স 
পাইকারী ও খুচরা বস্ত্র বিক্রয় কেন্্ 


তেহট্র, নদীয়। 


প্রোঃ শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মজুমদার 
ভ্রীপতিতপাবন মজুমদার 


বব এ এ এ ৮ পর এ ৫১ এ আস হিট এ অর, বা ১  হৃ 
সি খন টা া€ 8 
007/7700 3/১7/1২-0 01,4০7 ৮7 ১১১৯ 
7৯110 1% ০1 00785 
[১0০,057] ০৮7,088 
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ণ। 


বিঃ দ্রঃ: যার! এককালীন একশত টাক। দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর 


রুদজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মৃখপত্র 
শৈঘভাঘতী 


নিয়মাবলী 


বৈশাখ মাস হ'তে শৈবভারতীর ব্সর আরম্ভ । বৎসরের যে কোন 
মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায় । 

পত্রিকার সভাক বাঁধিক গ্রাহক চাদ আট টাকা । বাষিক গ্রাহক 
চাদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য পঁচাত্তর পয়সা । আজীবন 
অদন্য ঠাদা একশত টাকা । 

“শৈবভারতী তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলক্কেপ কাগজের ৪1৫ পৃষ্ঠার 
অনধিক ) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া 
বাঞ্ছনায়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট ন। পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরং 
পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, 
পরিবত্তন ও পরিবজজন করতে পারবেন । 

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার ৮ দায়ী নন । 
বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা পঞ্চাশ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ত্রিশ টাকা, 
সিকি পৃষ্ঠা কুড়ি টাকা । এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার শ্বতন্ত্র। 
ব্রকের জন্য পৃথক খরচ দেয় | বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্ধাধ্যক্ষ শ্রী শ্রীবাসচন্দ 
দেবনাথ, ৪৮, টাল! পার্ক এভিনিউ, ফ্র্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৩৭, এর 
সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। 

শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা__পন্ভিকা সম্পাদক 
শ্রীন্বুবোধকুমার নাথ, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ গ্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, 
পিন--৭৪১২৪৭। 

গ্রাহক টাদা পাঠাবার ঠিকানা--কোষাধাক্ষ শ্ীগণেশ চক্র নাথ, 
৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্রীট, ক'লকাতা-৭০০০০ ৭ | 

অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা_-সাধারণ সম্পাদক জ্রীস্ুবলচজ্দ 
দেবনাথ, ৪৮, টাল। পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭* ০০৩৭ | 


বাবারা সপ পল এপ 


আজীবন স্দন্ত হবেন, তার! “শৈবভারতী” বিনামুল্যে পাবেন । 





্পাদক-_ীন্থবোধ কুমার লাথ, এম. এ. বি. টি. 


৬ পপি সস 


শিনামাঘল্যষ্টকম্‌ 


হে চন্দ্রচুড় মদাঁস্তকশুলপাণে স্থাণে৷ গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শস্তো । 
ভূতেশ ভীতভয়স্থদন মাঁমনাথং সংসার-ছুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ 

হে পার্বতী-হ্ৃদয়বল্পভ চন্দ্রমৌলে ভৃতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ । 
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাঁণে সংসার-ছুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ 
হে নীলকণ বৃষভধবজ পঞ্চবন্তু, লৌকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্বব। 
হে ধূর্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং সংহার-ছুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ। 
হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ। 
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ সংসার-ছুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ 
বারাণসীপুরপাতে মণিকণিকেশ বীরেশ দক্ষমখকাল বিভোগণেশ । 
সর্বজ্ঞ সর্ধহৃদয়ৈকনিবাস নাথ সংসার-ছুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ 
্রীমন্বহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠগণাধিনাথ | 
ভম্মারঙ্গরাগ নৃপপালকলাপমাল সংসার-ছুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ 
কৈলাস-শৈল-বিনিবাস বুধাকপে হে মৃত্াঞ্জীয় ত্রিনয়ন ত্রিজগনিিবাঁস। 
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ সংসার-ছুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ 
বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশ্রয় বিশ্বরূপ বিশ্বাত্বক ত্রিভূবনৈক গুণাধিবাস। 

হে বিশ্ববন্দ্য করুণাঁময় দীনবন্ধো। সংসার-ছুঃখগহ নাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ 


ইতি শ্রীমচ্ছন্করা চার্ধ্য-বিরচিতং শিবনামাবলাষ্টকং সম্পূর্ণম্‌ 
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ভিন তি রিনি) উরি বেছি চি 


সম্পাদক্ষান় 


শারদীয়া হুর্গাপুজা সমাপ্ত । মহাদেবী ছুর্গার মুন্ময়ীমৃত্তির বিসর্জনের 
মধ্য দিয়ে বাঙালী-হিন্দ্র-সমাজে ঈশ্বরী বিজয়ার সৃচনা হয়েছে । 

ইশ্বরী বিজয়া বাঙালী-হিন্দ্ুদের সমস্ত রকম বিভেদ ভুলতে, একটা 
মহান-এঁকা প্রতিষ্ঠা করতে প্রেরণা জোগায়। এই উপলক্ষে সকলে 
পরস্পর কোলাকোলি করে আবদ্ধ হয় গ্রীতির বন্ধনে । ঈশ্বরী বিজয়ার 
পর বাঁঙালী-হিন্দু-সমাজ সামগ্রিকভাবে একটা মহা-সম্মিলন-উৎসব 
পালন করে। 


আমরা “শৈবভারতী'র পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা', পৃষ্ঠপোষক, 
শুভানুধ্যায়ী, কর্মকর্তী সকলেই সেই মহা-সম্মিলন উৎসবের অংশীদার । 


তাই ঈশ্বরী বিজয়া উপলক্ষে সকলের প্রতি গ্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্বাপন 
করে কামন। জানাই,-আমাদের মধ্য থেকে সকল প্রকার বিভেদ 
অপসারিত হোক ; আমাদের মধো গ্লীতির বন্ধন দৃঢ় হোক ; আমাদের 
মকল প্রচেষ্টা শুভ হোক । 


সামনে কালীপুজা ও দেওয়ালী। সেই কালীপুজা ও দেওয়ালী 
উপলক্ষে বাঙালী-হিন্দু-সমাজ আর একবার উৎসব পালন করবে । 

মহাশিবই মহাকাল এবং মহাশক্তি হুর্গাই মহাকালী। বিশ্বপিতা 
মহাকালের ইচ্ছানুষায়ী বিশ্বমাতা মহাকা'লী বিশ্বসংসারের স্ৃ্টি-স্থিতি- 
লয় সাধন করে চজেছেন। 

অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন সম্তানের কাছে জগজ্জননী মহাকালী ভয়ঙ্করীরূপে 
প্রতিভা হন, কিন্ত জ্ঞাবান সাত্বিক সন্তান জগজ্জননীর সেই ভরক্করী 
মুতির জঙ্েই বঃতকষবী মৃত্তিকে খুঁজে পাঁন। 


২৪৮ সম্পাদকীয় 1 হয় বর্ধ, ৬ঠ সংখ্যা 


জগজ্জননীর সেই শুভঙ্করী রূপকে প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রয়োজন 
ঘোর অমানিশার ঘনান্ধকারে জ্ঞানের আলোকসজ্জা । এই মহাতত্বেরেই 
বাহ্িক প্রকাশ কালীপুজার রাতে দেওয়ালী । 

তাই কালীপুজা ও দেওয়ালীতে আমাদের সকলেরই প্রার্থনা 
হোক-_জ্কানের আলোকসজ্জা যেন আমাদের অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত 
করতে পারে ; বিশ্বজননীর ভয়ঙ্করী মুতির মধ্যেই যেন আমরা শুভস্করী 
মাতৃমৃতি প্রত্যক্ষ করে ধন্ত হতে পারি ! 


বৈষ্ণবাচাধ্য ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ স্মৃতি-গ্রন্থাগার 


সৃধীবুন্ন ! 

আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ ইং ১১২৮২ বুধবার পশ্চিমবঙ্গ নাথ 
কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে যে, প্রাধাগোবিন্দ স্মৃতি-গ্রস্থাগার”-এর 
আংশিক গৃহ নিম্মিত হইয়াছে__তাহার পুণ্য জন্মদিনে সেই গৃহপ্রবেশের 
দিন স্থির করা হইয়াছে । উক্ত শুভদিনে নবদীপবাসপী জনগণকে এবং 
শুভানুধ্যায়ী স্বজাতিবুন্দকে সাদর আমন্ত্রণ জানাইতেছি । আশাকরি 
আপনাদের শুভাগমনে এই দিনটি আনন্দদায়ক হইবে | 


নিবেদক 
শ্ীহরলাল নাথ 
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ নাথ কল্যাণ সমিতি 


প্ীমাথনলাল হালদার 
সম্পাদক, রাধাগোবিন্ব শ্মতি-গ্রস্থাগার 


ফিক ছ্াপেন্র আতন্র 
ভূপেশ চজ্দ সেন 


অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সবে মাত্র ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়েছি । 
আমার পরবর্তী লক্ষ্য একটি উপযুক্ত চাকুরী, কিন্ত এই বাজারে আমাকে 
কে চাকুরী দেবে ? 

একদিন নিত্যনৈমিত্তিক খবরের কাগজের পুষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে 
যাচ্ছিলাম, এমন সময় একটি চাকুরী খালির বিজ্ঞাপনে আমার দৃষ্টি 
আকুষ্ট হল। 

বিজ্ঞাপনটি এইরূপ 2-- 

ফিজিদীপে জঙ্গল কেটে সাফ করার কাজ দেখাশুনার জন্য একজন 
সাহসী যুবক চাই, আবেদন করুন-_ 

বালফুর এণ্ড বালফুর কোম্পানী, ১নং পোষ্ট অফিস ্ীট, লনভন। 
আমি সবসময়ই বাইরে যেতে একপায়ে খাড়া । সুতরাং আর সময় নষ্ট 
না করে আমি এ পদটির জন্য আবেদন করলাম, যদিও জানতাম এই 
বাজারে এটা বৃথা চেষ্টা । তারপর একদিন ব্যাপারট। ভূলেও গেলাম । 

হঠাৎ একদিন পিয়ুন এসে একটি চিঠি দিয়ে গেল। ভাবলাম 
নিশ্চয়ই বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে এসেছে । তা"ছাডা আমার মত হততাগাকে 
কে চিঠি লিখছে। 

চিঠিখানি নাড়াচাড়া করতে করতে খামের উপর নজর পড়ল-_লেখা 
আছে-_বালফুুর এণ্ড বালফুর এই কোম্পানীর নাম। দেখে হাসি 
পেল- বুঝলাম রিগ্রেট চিঠি এসেছে । যাই হোক চিঠি খুলে ফেললাম 
_-চিঠি পড়ে নিজের চোখকে বিশ্বাম করতে পারলাম না। বারে বারে 
পড়লাম। হ্ট্যা, ঠিক আছে- ইন্টারভিউ চিঠি । 


বালকুর এণ্ড বালফুর টি ই বড় সাহেবের কামরায় বসে 
আছি। 


২৫৪ শৈবভারতী [ হয় বর্ধ, ৬ সংখ্যা 


মূনে হ'ল আমায় দেখে বড় সাহেব বেশ খুশী হয়েছেন । 

তিনি প্রশ্ন করলেন মিঃ ব্রাউন, তৃমি পিস্তল চালাতে জান ? 

প্রশ্নটা শুনে, আমি হকচকিষে গেলাম । সৌভাগ্যবশতঃ আমার 
পিস্তলের হাত খুব পাকা ছিল । 

আমি বাবার কাছে বেশ কিছুদিন যাবৎ মস্ত্রচালনার শিক্ষাগ্রহণ 
করেছিলাম । আমার বাবা ছিলেন একজন পাক] শিকারী | 

আমি বললাম,_বিলক্ষণ, দরকার হলে পরীক্ষা দিতে রাজী আছি 
স্যার! 

জবাব--কোন দরকার নাই। আমি তখন পান্ট। প্রশ্ন করলাম-_ 
স্যার এ প্রশ্ন কেন করছেন, আমাকে কি লডাই করতে হবে। 

বড় সাহেব হেলে বললেন-_মোটেই না। জায়গাটা নিগ্রো 
প্রধান এবং কাজ কর্মের শেষে শ্রমিকেরা মদ খেয়ে প্রায় রোজই 
মাতলামি করে। তবে মাত্রা ছাড়ায় নাঁ। যদি তারা টের পায় যে 
তাদের কাজের উপর খবরদারী করতে যে এসেছে, সে একজন অভিজ্ঞ 
পিস্তল ছুড়িয়ে, তবে ভয়ে তার সঙ্গে কোন গোলমাল করতে সাহস 
পাবেন এবং তাঁকে খুবই সমীহ করে চলবে । 

তুমি তো আমার প্রশ্ন শুনে খুবই ভয় পেয়েছিলে, ছোকরা, এই 
বলে বড় সাহেব হো৷ হো করে হেসে উঠলেন । সাক্ষাৎকার শেষ করে 
বড় সাহেবের ঘর থেকে খুশী মনে বেরিয়ে এলাম। যাক অতি সহজেই 
আমার একট চাকুরী হয়ে গেল, এবং অবশেষে একসময় আমার কর্ম- 
স্থল ফিজি দ্বীপ অভিমুখে রওনা হয়ে গেলাম । 


ফিজি দ্বীপে যখন পৌছুলাম, ৩খন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। 

বড় সাহেব চিঠি দিয়ে ওখানকার উপরওয়াল। মি; হেনরীকে আগে 
থেকেই আমার আসার খবর জানিয়ে দিয়েছিলেন । 

স্বতরাং ওখানে পৌছে আমার কোন অন্ুুবিধা হল না। একটা 
জিনিষ দেখে অবাক হলাম, ওখানে সভ্যতার চিহ্ন মাত্র নজরে পড়ল 
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লি 


ন1। জাহাজ্জঘাট। পায় হয়ে যখন নিজের আস্তানায় পৌঁছলাম, তখন 
সীমনে বিশাল সীমাহীন জঙ্গল দেখে নিজের কাজের গুরুত্ব সহজেই 
উপলব্ধি করতে পারঙ্সাম। 

দেখলাম, জঙ্গল সাফাইয়ের কাজ অনেকটা এগিয়েছে । প্রচুর 
গাছ কাট! হয়ে গেছে, এবং কাঁট। গাছগুলো এখানে সেখানে, যত্রতত্র 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। 

সেই জঙ্গলের ভেতর একটু ফাঁক জায়গায় আমার থাকবার জন্য 
একটি ছোট ছ্ীমছাম কাঠের বাংলো । 

এখানেই আমাকে তল্লীতপ্লা গুটিয়ে উঠতে হল । 

আমার দেখাশুনার ভার একজন নিগ্সোর উপর ন্যস্ত হয়েছিল । 
নিগ্রোটির নাম উইলিয়াম । 

ওখান থেকে প্রায় পাচ মাইল দূরে সমূদ্রের ধারে আর একটি বড় 
বাংলোয় হেনরী সাহেব থাকতেন । 

আজ সাতদিন হ'ল আমি এখানে এসেছি । এবং এর মধ্যে 
একদিনও আমি আমার কমস্থল ভাল করে ঘুরে দেখার স্থুযোগ 
পাইনি । 'শাছাড়া এই বাংলোয় আগে কে ছিল, সে কথাও কিছু 
জানা হয়নি । পাই সেদিন উইলিয়াম ঘরে ঢুকতেই, তাকে জিজ্ঞাস! 
করলাম-_-আচ্ছ, উইলিয়াম, তুমি এখানে কতকাল আছ? 

উইলিয়াম বলল-প্রায় ছু'বংসর । আবার প্রশ্ন করলাম" _এই 
বাংলোতে আগে কি কেউ থাকতেন ? 

উইলিয়াম হেসে বলল, হ্যা” এর মধ্যে আরও ছু'জন লোক কাজ 
করে গিয়েছেন। আপনি তৃতীয় ব্যক্তি। ্ 

এই বলে উইলিয়াম আমাকে সতর্ক করে দ্রিল-_সাবধান, এই 
ব্যাপার যেন হেনরী সাহেবের কানে না যায়। তবে তিনি কুরুক্ষেত্র 
কাণ্ড ঘটাবেন। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই ঘোরাল বলে 
মনে হ'ল। 


২৫২ শৈবভারতী [২য় বর্ধ, ষ্ঠ সংখ্যা 


তখন আমি উইলিয়ামকে অভয় দিয়ে বললাম তোমার কোন ভয় 
নেই। হেনরীর কানে এই কথা পৌঁছাবে না । তুমি অকপটে আমায় 
সব খুলে বল, কেন ওরা এর আগে কাজ ছেড়ে চলে গেলেন ? 

এবার জবাব পেলাম,_-সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কাজ ছেড়েছেন । 

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মত আমার বড় সাহেবের কথা মনে পড়ে 
গেল._মিঃ ব্রাউন, তুমি পিস্তল চালাতে জান ? 


এদ্দিকে কাজ এগিয়ে চলল। পরদিন ভোর হতেই দরজায় টোকার 
শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দরজা খুলতেই উইলিয়াম নিয়ঞ্জ মাফিক হাসি 
মুখে ঘরে ঢুকেই প্রশ্ব করল- সাহেব, কাল রাতে ভাল ঘৃম হয়েছে তো? 

এখানে বলে রাখা দরকার যে উইলিয়াম প্রত্যহ ঘরে ঢুকে একই 
প্রশ্ন করত। কেন তখন বুঝতে পারিনি । 

আমি বললাম-_ হ্যা, খুব ভাল ঘুম হয়েছে । 

আবার প্রশ্ব--আপনার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয়নি তো? 

আমি বললাম না -- | 

কিন্তু মনে একটা প্রশ্ন জাগল, লোকট। বার বার এই কথা! 
জিজ্ঞাসা করছে কেন? 

মনের কথা চেপে গেলাম, আর কিছু বললাম না, বুঝতে পারলাম 
এর জবাব ও দেবে না। এবার আম পাল্টা প্রশ্ন করলাম--উইলিয়াম 
কৈ তুমিতো আমাকে এই জায়গাটা ঘুরে দেখাবার কথা কিছু বললে 
না ?_উইলিয়াম সহাস্তে বলল, এতদিন আপনি ব্যস্ত ছিলেন। তাই 
দেখাইনি। চলুন আজ দেখাব। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন, এখুনি 
আমরা বওন]। হবো, নচেৎ সন্ধ্যে হয়ে গেলে সব লোকজন চলে যাবে! 

অল্প সময়ের মধ্যে আমি তৈরী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। 
প্রথমেই আমি চারদিক দুরে বাংলোর অবস্থানটা বুঝে নিতে চেষ্টা 
করলাম । আমার শোবার ঘরে খুব বড় বড় চারটে জানল । একটি 
জানল! পূর্বদিকে, সেদিকে তাকাতেই নয়নাভিরাম গাচ নীলরংয়ের 


কাতিকস্অগ্রহায়ণ :৮৯] ফিজি হীপের আতঙ্ক ২৫৬, 


সমুদ্র দৃষ্টি গোচর হলো! । তটরেখা আমার বাংলো থেকে মাত্র ৫০/৬০ 
গজ দূরে হবে। সমুদ্রের গর্জন ওখান থেকেও ভেসে আসছিল । 

এখান থেকে আমাদের হাট! ছাড়া অন্ত কোন যাতায়াতের 
বন্দোবস্ত ছিল না। তাছাড়া বিশাল বিশাল আঁকাশচুদ্বি গাঁছ মাথা 
উচু করে দাড়িয়ে আছে । সামান্য একফালি সরু পা! চলার পথ, আর 
ছুদিকেই গভীর বন। উইলিয়াম আগে আগে যাচ্ছিল-_হঠাৎ 
একটা বিকট আওয়াজ হলো, চড়-চড় চড়াৎ! আমি চমকে উঠে 
উইলিয়ামকে জিজ্ঞাসা করলাম--ওট1 কিসের শব্দ? উইলিয়াম 
আগের মতই হেসে জবাব দিলে--ঁয় নেই চলুন--সবই স্বচোখে 
দেখতে পাবেন। 

হঠাৎ সরু রাস্তাট। ভাইনে বাক নিল সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়ল প্রায় 
শ” খানেক নিগ্রো। মজুর কুঠার হাতে জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে ব্যস্ত। 
সেই সময়ই একটি বিশাল গাছ আমার আসার কিছুক্ষণ আগে কৃঠারের 
শেষ আঘাতে ধরাশায়ী হয়েছে । সেই বৃক্ষ পতনেরই শব্ধ আমি 
তখন শুনতে পেয়েছিলাম । 

উইলিয়াম এখানে এসে থেমে দাড়াল এবং সবাইকে ডেকে আমার 
কাছে জমায়েত হতে বলল । সবাই কাছে ল্লাসতেই, উইলিয়াম তাদের 
সম্বোধন করে বলল--এই আমাদের নৃতন সাহেব। ইশি এখন 
তোমাদের কাজের দেখাশুনা করবেন। তোমর! অবশ্যই ভালভাবে 
কাজকর্ম করবে এবং তোমাদের সুবিধা অস্থবিধার কথা ওনার গোচরে, 
আনবে। বুঝলে- এবার যাও আবার কাজ শুরু করো। 

সেখান থেকে আমর। আবার চলতে শুরু করলাম | চলতে চলতে 
আমরা এবার অপেক্ষাকৃত একটা ফাঁকা স্থানে এসে পৌছলাম। 
উইলিয়াম হাত উঁচু করে সামনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে বলল, এঁ 
দেখুন, দ্বীপবাসীদের থাকবার বস্তি । আমরা সবাই এখানে বসবাস, 
করি। নিকটে আর কোন বসতি নেই । 

হাত ঘড়িতে দেখলাম তখন 'দেড়ট! বেজে গেছে । 


৯49 শৈবজারতী : হম বর্ষ, স্ঠ জংখ্যা 


আমি বলঙ্গাম__-উইলিয়াম অনেক বেলা হ'ল । আমাদের ফিরতে 
হবেনা? 

উইলিয়ামের মুখে হাসি লেগেই আছে। সে বলল-_অত তাঁড়া- 
তাড়ি করার কোন দরকার নেই। এখানে আপনার মধ্যাহ্ন ভোজের 
ও বিশ্রামের বাবস্থা করা হয়েছে । পা চালিয়ে চলুন । 


অবশেষে কিছুক্ষণের মধোই বন্ধিতে এসে পৌঁছলাম দেখলাম 
সামনে একটি ছায়া ঘেরা গাছের নীচে একটি কাঠের টেবিলের উপর 
খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে এফং সেখান থেকে অল্প দুরে দশ-পনের জন 
স্ত্রীও বুদ্ধ আমাকে দেখবার জন্বা ওখানে জমায়েত হয়েছে । 

আমাকে দেখেই হঠাৎ তাদের মধো একট আলোডন পড়ে গেল 
এবং আমি পরিস্কার বুঝতে পারলাম তাদের মধ্যে যেন একট গভীর 
ভয়ের ছায়া নেমে এসেছে । তারা তাদের ভাষা ও ভাঁঙ্গাভাঙগ। ইংরাজীতে 
নিজেদের মধো যেন কোন কিছু বলাবলি করছিল এবং মাঝে মাঝে 
আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিল । আমি খুব মনোযোগ 
সহকারে ওদের কথার ভাবার্থ বুঝবার চেষ্টা করছিলাম । হঠাত চমকে 
উঠলাম একটি ছোট্র ইংরাজী শব্দ শুনে [99511 ( শয়তান )। 

তখন প্রায় তিনটে বাজে । এইমাত্র আমি মধ্যাহ্চ ভোজ সেরে 
চেয়ারে বসে একটু বিশ্রাম করছিলাম, এমন সময় উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম 
যেন দূর থেকে কোন লোক ভ্রত বেগে বস্তির দিকে ছুটে আসছে। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি অল্প বয়স্ক নিগ্রো হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে 
এসে অনতিদূরে বিশ্রামরত্ উইলিয়ামের পায়ের কাছে বসে পড়ে 
ওদের ভাষায় খুব উত্তেজিত অবস্থায় কী যেন ববল। লোকটার চোখে 
মুখে ভয়ের চিহ্ন ! 

তাকিয়ে দেখলাম উইলিয়ামের মুখও ভয়ে শুকিয়ে গেছে। 

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠবার আগেই উইলিয়াম আমার কাছে এসে 
খুব সন্ত্রস্ত হয়ে বলল-_সাহেব, শীগ-গীর কাজে ফিরে চলুন, জবরদস্ত 


কাতিকঞ্জগ্রক্ছায়ণ ”৮৯ ] ফিজি ছীপের আতঙ্ক ২৫৫. 


হেনরী সাহেব কাউকে কোন খবর ন। পাঠিয়ে হঠাৎ এসেছেন, 
আমাঙ্গের কাজের তদারক করতে । তার কাজে যে গাফিঙ্সতি করে, 
তার ফল বভ মারাত্মক । 

এখানকার সব ব্যাপারই কী রকম হেঁয়াশীর মত ঠেকছিঙ্স। এই 
হেনরীর হঠাৎ আগমন আমাকেও ভাবিয়ে তুলল। তবেকি কিছু 
অঘটন ঘটতে যাচ্ছে! 

দ্রভপদে আমরাও কর্মস্থলের দিকে রওনা হলাম। কয়েক 
মিনিটের মধ্যেই আমরা আমাদের গম্ভব্যস্থলে পৌছে গেলাম । এমন 
সময়, হঠাৎ একটি শব্দ শুনে ছু'জনেই থমকে দাড়ালাম । পরিস্কার 
শুনতে পেজাম--পপাংসপাংসপাংসপাং- পর মুহুর্তে অব্যক্ত বেদন। 
ও শোঙ্গানির আওয়াজ ভেসে এল । তখন আমর! ছু'জনেই দ্রুতপদে 
ছুটে চঙ্গেছি । 

কয়েক মিনিটের মধো ঘটনান্থলে পৌছে যে দৃশ্য নজরে পড়ল 
তাতে মধ্যধুগের বর্বরতার কথাই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল--আমি 
ইাপাতে হ্বাপাতে উহ্ইলিয়ামকে উদোশ্টী করে বললাম উইলিয়াম 
একি ব্যাপার? হেনরী এ নিগ্রোটিকে গাছে বেষে চাবুক দিয়ে কেন 
মারছে ? 

উইজিযাম বলঙ্গ-__হেনরী একজন জবরদস্ত অত্যাচারী লোক। 
তিনি মাঝে মাঝে হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে 
কিনা] তা নিজের চোখে দেখবার জন্য এখানে চলে আসেন এবং যদি 
দেখতে পান ষে কেউ কাজে ফাকি দিচ্ছে, তবে তার আর রক্ষে 
নেই। এ দেখুন, ওর হাতে কত মোটা ও কত লঙ্কা চাবুক | দেখেছেন 
স্তার. এঁ চাবুকের কী প্রচণ্ড শক্তি। লোকটার সারা পিঠ ফেটে 
কিভাবে রক্ত বরছে । 

আমি আর থাকতে না পেরে চিৎকার করে বললাম । মিঃ হেনরী 
থাসুন--লোকটা সরে গেলে আপনাকে জবাবদিহি করতে হব । 
আমার দিকে তাকিয়ে হেনরী জ্ুন্ধতরে বলল--.কী হে ছোকরা, 
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তুমিতো নূতন এসেছে।--ভাল করে কাঁজ কর্ম দেখবে । এরা সুযোগ 
পেলেই কাজে ফাকি দেয়। তুমিতো জান, আর মাত্র সাত দিনের মধ্যে 
সাদ! চিহ্ছিত স্থান পর্যস্ত সমস্ত গাছ কেটে জঙ্গল পরিক্কীর করতে হবে, 
এটাই ওপরওয়ালার নির্দেশ । 

আমি বললাম--আঁমি উপরওয়ালার সমস্ত নির্দেশই পেয়েছি। 
কিন্তু এরকম নির্মমভাবে চাবুক মারার নির্দেশ পাইনি__তাছাড়! 
আপনার এই রকম অমানুষিক অত্যাচারের জন্ত কর্মীদের মধ্যে যে 
কোন সময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে পারে । সেটা! কি আপনার 
খেয়াল আছে? 

আমার কথা শুনে হেনরীর লাল মুখ ক্রোধে আরও লালবর্ণ ধারণ 
করল--ককর্শ কণ্ঠে বলল--চুপ কর ছোকরা । তুমি যদি আমার 
কথার উপর কথা বল, তা হলে তোমার অবস্থাও এ গাছে বাঁধা 
লোকটার মতই হবে। এই বলে চাবুক দিয়ে লোকটাকে দেখাল । 

একটি কথা! এখানে বলা দরকার, হেনরী চেহারার দিকে দিয়ে 
একটি ছোট খাট দৈত্য। উচ্চতায় প্রায় সাডে ছফুট, আমার চেয়ে 
প্রায় ছয় ইঞ্চি উচ্চতায় লম্বা । তাছাড়া ওর শারীরিক গঠন দেখলে 
মনে হয় ও একাই 8৫ জন বিশালকায় নিগ্নোর মহড়া নিতে পারে । 

সুতরাং ওর কথ শুনে আমিও দমে গেলাম, যদিও শারীরিক দিক 
দিয়ে আমার শক্তি কম ছিল না। কিন্তু ওর সঙ্গের শক্তি তুলনা করা 
বাতৃলতা৷ ৷ 

ততক্ষণে হেনরী চাবুক হাতে নিকটস্থ একটি সগ্চ কাটা গাছের 
গুড়ির উপর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বসে পড়ে আবার আমাকে সম্বোধন 
করে বলল-_দেখো, ছোকরা, আমাকে কাজের ব্যাপারে ঘাটাবে না 
-_ আমার আদেশ অমান্থ করার চেষ্টা করবে না, তাহলে এক কলমের 
খেচায় তোমার চাকরী চলে যাবেধ তুমি ভেবোনা এই অপদার্থ 
ফাঁকিবাজ নিগ্রোটাকে এখনই আমি বাঁধন মুক্ত করে দেব। মোটেই 
ত1 নয়, ওকে এখানে আমি সন্ধ্যা অবধি আটকে রাখব এবং ওকে 
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ছাড়ব সন্ধ্যার পর।. বুধেছে, এবার তুমিও এখানে অপেক্ষা কর। 

তখন আমি উইলিয়ামের দিকে তাকাতেই দেখি, হেনরীর কথা 
শুনে ওর মুখ ভয়ে শুঁকিষে গেছে । আমাকে শুধু ইসারায় চুপ করে 
থাকতে বলল। 

তারপর এক সময় ধীরে ধাঁবে সন্ধেব অন্ধকার নেমে এল । ঠিক 
সেই মুহুর্তে যে গাছেব সঙ্গে সেই নিগ্রোটিকে হেনরী বেঁধে রেখে 
ছিলেন। সেই গাছেব একটি মোটা ভাল সবেগে আন্দোলিত হয়ে 
উঠল। তারপর যা ঘটল ঠা দেখে আমরা সবাই গভীব বিস্ময়ে ও 
আওঙঙ্কে নিবাক হয়ে পাথবেব মুন্তিব মত দ্রাডিষে রইলাম | 

হেনরী হঠাৎ ছু'হাত তুলে চাৎকার দিয়ে বলে উঠ _-বাঁচাও-বাঁচাও 
মামাকে শযতান ধরেছে । 

যেন মনে হ'ল কোন এক অদৃশ্য শক্তি হেনবীর গলা চেপে 
ধবেছে এবং হেনবীৰব মণ অতবভ শক্তিশালী লোক দু'হাত দিয়ে 
প্রাণপণ শক্কিচ্তে চেষ্টা কবছে সেই লৌহ নাঁগপাশের বাধন থেকে 
নিজেকে মুক্ত কবতে। পরক্ষণে আবার আব একট অতি আশ্চর্যা 
ঘটনা ঘটল যা নাকি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। 

উইলিযাম তখন দৃবে দাডিয়ে ভয়ে কাপতে শুক করেছে। দেখলাম 
হনরীর হাতেৰ সেই চাবুকটা এখন কে যেন ফাঁসের দড়ির মত ওর 
গলায় পবিয়ে দিয়েছে । আব হেনরী দু'হাত দিয়ে তার সমস্ত শক্তি 
নিয়োগ করে সেই ফাস ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে । পব মুহূর্তে 
হেনরী এক ঝটকা! মেরে ফাস ছাড়িয়ে, দিক-বিদিক জ্ঞানশৃন্ হয়ে 
নামনে সমুদ্র লক্ষ্য করে ছুটে চলল। ততক্ষণে আমারও ভ্ু'স 
ফিরে এসেছে। আমি আমার পকেট থেকে পিস্তল বের করে 
বললাম-_-উইলিয়াম চল, হেনরীর পেছন পেছন যাই লোকটাকে তো 
বাচাতে হবে। 

আমরা ছুজনেই তখন হেনরীর পেছন পেছন উর্ধস্বীসে দৌড়াতে 
শুক করেছি। 
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যতই হেনরীর নিকটবর্তা হতে লাগলাম ততই আমাদের আগে 
আগে আর একটী ভারি পদক্ষেপের আওয়াজ শুনতে পেলাম ! 

আমি তখন কর্তব্য স্থির করে ফেললাম । চোখের পলকে আমার 
পিস্তল তুলে শষ্ধ লক্ষ্য করে তিন তিনবার গুলি করলাম--শব্দ হঙ্গে। 
গুডুম-গুড়ুম-গুড়ুম ! 

গুলির প্রচণ্ড শব্দে সমস্ত বন ভূমি কেঁপে উঠল এবং গাছের 
উপর উপবিষ্ট পাখীরা সব ডানার প্রচণ্ড শব্ধ করে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে 
পালাল। 

তারপরই মনে স্ব'ল সব চুপচাপ । ততক্ষণে সেই ভারী পদক্ষেপের 
শব্দও থেমে গেছে । ভবে কি আঙ্গার পিস্তলে কাজ হয়েছে! আমি 
আর উইলিয়াম যখন হেনরীকে অনুসরণ করে সমুক্রের ধারে পৌছলাম, 
ভার আগেই হেনরী তার লঞ্চে চেপে কিছুক্ষণের মধ্যেই দিক চক্রবালে 
অদুশ্য হয়ে গেল। 

[ ক্রমশ 


॥ আত্রীগুল্গীতা ॥ 


আশুতোষ ভষ্রাচার্য 
[ পুব প্রকাশিতের পর | 
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ক বিন্দুনাদকলাতীত £-বিন্দু হচ্ছে কুগুলিনীশক্তি। ষট্চক্রের 
প্রথম স্থান মুলাধাবচাক্রে স্বশ্্লাতিস্ক্ম সর্পাকৃতি কুগুলিনীশক্তি 
সার্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়স্তু শিবলিঙ্গকে পরিবেষ্ি 5 করে সুগভীর নিদ্রায় 
নিমগ্রা | সাধক সাধনার দ্বারা কে জাগ্রতা কবে ষট্চক্র ভেদ করে 
মস্তকে সহস্রদলপন্সস্থি» পনম মঙ্গলময় সদাশিবের সঙ্গে তার মিলন 
ঘটি;য় অপাথিব আনন্দরসে আগ্লুত হন । এর ফলে সাধনার ঘটে সিদ্ছি 
€ সাধক লাভ করেন ব্রহ্মসাধুজা | 

নাদ হচ্ছে প্রণব। উপনিষদ ব। বেদান্তমন্তে প্রণবকেই বল। হগু 
নাদক্রন্মা। প্রণব পরম জ্যোতিময়, দিব্য তেজঃপুঞ্জ সমন্বিত। প্রণব 
বা ওকার ত্রিমাত্রা বিশিষ্ট £--(ম) অকার, (উ) উকার ও (ম) মকার। 
“মহানিবাণতান্থে” সদাশিব প্রণবেব অর্থ সম্পর্কে পাৰ্তীকে বলেছেন, 

“অকারেণ জগৎপাতা সংহত্তণ স্যাদৃকারতঃ | 
_ মকাবেণ জগতকষ্টা প্রণবার্থ উদ্াহৃতঃ ॥” 
তৃতীষ্বোল্লাসঃ শ্লোক-৩২ 

অ-কারের অর্থ জগতের পালনকতা, উ-কারের অর্থ জগতের সংহারকর্তী 
৪ ম-কারের অর্থ জগতের স্থ্টিকর্ত। : এইরূপ প্রণবের অর্থ কথিত হয়। 
অ-কার হচ্ছে স্ুলদেহ, উ-কার হচ্ছে স্ক্্রদেহ ও ম-কার হচ্ছে 
কশরণদেহ । অ-কার উ-কারে, উ-কার ম-কারে, ম-কার নাদে নিয়ত 
লয় প্রাপ্ত হচ্ছে । 

২ 
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কল। হচ্ছে মানুষের দেহের অস্তর্গত পরমপিতা। শিব ও পরমাপ্রকৃতি 
শক্তির অধিস্থানভূত সৃন্ষক্ষেত্র । দেহস্থিত শিব ও শক্তির অধিষ্ঠিত এই 
স্ুক্মৃক্ষেত্রগুলিকে ছয় ভাগে বিভক্ত কর! হয় বলে এদের ষট্চক্র বল! 
হয়েছে । মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই 
ছয়টিকে একত্রে যট্চক্র বলা হয়। গ্রহাদেশে মূলাধার, লিঙ্গমূলে 
স্বাধিষ্ঠান, নাভিদেশে মণিপুর, হ্ৃদিপন্পে অনাহত, কণঠদেশে বিশুদ্ধ ও 
জ্বযুগলমধ্যে আজ্ঞাচক্র অবস্থিত। তন্ত্রসাধক তন্ত্রসাধনার দ্বারা নিদ্দ্রিতা 
কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগিয়ে ষট্চক্রু ভেদ করে ক্রমশঃ উধের্ব উত্তোলন 
করে শিরপরে সহশআ্ারে আসীন শিবের সঙ্গে তার মিলন ঘটান । 
নিবিকল্প সমাধিষোগে সাধক এইভাবে শক্তিকে শিবে লীন করতে 
পারলে জীবের জীবত্ব অপসারিত হয়। তখনই ঘটে জীবের শিবতে 
উত্তরণ অর্থাৎ জীব তখন শিবে রূপান্তরিত হন। দেহের এই পরম 
সাম্যাবস্থায় বিন্দু, নাদ ও কলার কোনরূপ স্পন্দন অন্থভূত হয় না'। 
সাধক সেইসময় বিন্দু, নাদ ও কলার অতীত এক অচিন্থ্যনীয় অপাখিব 
অলৌকিক চৈতন্যময় শিবস্বরূপে নিয়ত বিরাজ করেন। পরমারাঁধ্য 
গুরুদেব শিবন্বর্ূপ পরমব্রহ্ষময় ; এইজন্ত তাকে এখানে বিন্দুঃ নাদ ও 
কলার অতীত চেতন্যম্বরূপ, শাশ্বত, শান্ত, ব্যোমাতীত ও নিরঞ্জন ব্লা 
হয়েছে। 

বিশেষ অর্থে বিন্দু, নাদ ও কলাতীত্ত বলতে প্রণবকে নির্দেশ করা 
হয়েছে। প্রণব ও ব্রহ্ম পরম্পর সংশ্লিষ্ট এক ও অভিন্ন । যিনি ব্রহ্মকে 
জানতে পেরেছেন, সঞ্চণ ও নিগুণ অথবা শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রক্মীভেদে 
ব্রন্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন, আত্মচৈন্ন্যযুক্ত ব্রহ্ম বা 
শক্তিযুক্ত চৈতন্তময়্রন্মকে দর্শন করেছেন ; তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ । তাকেই 
ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করা হয়। “মহাভারতে”র “বনপব্রধে” অজগরপ্রাশ্র 
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলেছেন, 

“জদ্মনা জায়তে শৃদ্রঃ সংস্কারাদ্দিজ উচ্যতে | 
বেদপাঠান্ভবেদিপ্রো ব্রচ্ম জানাতি ব্রাঙ্মাণঃ 1৮ 
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মানুষ জম্মগ্রহণকালে শুক্র থাকে, সংস্কার বা উপনয়ন হলে তাকে দ্বিজ 
বলা হয়, বেদপাঠনিরত ব্যক্তিই বিপ্র এবং যিনি ব্রহ্ষকে জানতে 
পেরেছেন তিনিই ব্রাহ্মণ । অন্যত্র বল। হয়েছে, 

“সপ্তাঙ্গং চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্‌। 

ওকারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণে। ভবেৎ ॥৮ 
যিনি সপ্ত অঙ্গ, চতুষ্পাদ ও ত্রিস্থান বিশিষ্ট এবং পঞ্চদেবতাম্বরূপ ওকার 
ব1 প্রণব অবগত নন, তিনি কেমন করে ব্রা্ষণ হতে পারেন । সেইজন্ 
ব্রনের স্বরূপ জানতে হলে প্রণবের সপ্তাঙ্গ, চতৃষ্পাদ, ত্রিস্থান ও পঞ্চ- 
দেবত। সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান থাক একান্ত অপরিহাধ। 

“প্রণবের সপ্ত অঙ্গ যথা১ ( অ) অকার, ( উ) উকার, (ম) মকার, 
(৬) নাদ, €(") বিন্দু, (-) কলা এবং (-) কলাতীত। চতুম্পাদ 
যথা, স্ুল, স্ম্্র, বীজ ও সাক্ষী । ত্রিস্থান যথা, জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও 
নুষুপ্ত্যবস্থা। পঞ্চদেবতা। যথা, ব্রহ্মা, বিষু্, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর | 

প্রণব তিন প্রকার য্থা, অপরপ্রণব, পরপ্রণব ও মহাপ্রণব। অপর- 
গ্রণবও আবার তিন প্রকার, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক 1..." 
শবব্রন্ম স্বরূপ অপরপ্রণবে অকার দ্বারা রজোগুণ, উকার ছার সন্বগুণ 
ও মকার দ্বারা তমোগুণ লক্ষিত হইতেছে । নাদ শব্দের অর্থ বামা, 
জ্োষ্ঠা ও রৌদ্রী, এই তিন শক্তি। সাত্বিক শক্তিকে বামা, রাঁজসিক 
শক্তিকে জোষ্ঠা ও তামসিক শক্তিকে [রৌদ্রী বলা যায়। বিন্দুও তিন 
প্রকার, সাত্বিক বিন্দু, রাজসিক বিন্দু ও তামসিক বিন্দু । *সাঙ্খযমতাব- 
লম্বীরা এই ভ্রিবিধ বিন্দুকে সাত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও 
তামসিক অহঙ্কার বলিয়া থাকেন। এই বিন্দুত্রয় হইতে ব্রহ্মা, বিষ ও 
রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন । প্রণবের ষষ্ঠ অঙ্গ কল! ( অঙ্কুর ) শব্দের অর্থ 
মহেশ্বররূপ তামমিক বিন্দু হইতে উৎপন্ন শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, 
রূপতন্মাত্র, রলতত্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র এবং আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও 
পৃথিবী এই পঞ্চভূত ; এবং রাঁজসিক বিন্ুরূপ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন শব্দ- 
শক্তি, ম্পীর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি এবং বাক্‌, পাঁণি, 


২২ গোৌবড়ারড়ী ্র্ ২ বক কথা 


পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঞ্চভৌতিক পঞ্চ কর্মেন্দিয় ; এবং সাত্বিক, 
বিন্ুকধপ বিষ হইতে উৎপন্ন শব্দভ্বান, ল্প্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসঙ্জকান ও 
পন্ধতঙ্তান এবং শ্রবণেক্ড্িয়। তাগক্ড্িয়, দর্শনেক্জ্রিয়। রসনেজ্দিয় ও 
ভ্রাণেক্দিয় এই পাঞ্চভৌতিক জ্ঞানেক্দ্রিয় । মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও 
চিত্ব এই পঞ্চভাগে বিভক্ত অস্তঃকরণ, এতৎপমুায়ই কলা শব্দে 
অন্ভিহিত হইয়া থাকে । কলাতীত শবের অর্থ এতৎসমুদায়ে অনুপ্রবিষ্ট 
চৈতন্ত । 

এক্ষণে এই প্রণবের পাদচতুষ্টয় নিরূপণ করিতেছি । প্রত্যেক 
বস্ততেই স্ুল, সুম্ষ্র, বীজ ও সাক্ষী, এই চারটি অবস্থা আছে। যাহা 
স্ুল ইন্দ্রিয় দ্বার গ্রাহা, তাহাকে স্থুল বলে! যাহ! স্ুুল ইন্ড্রিয়ের গ্রাহ্য 
নহে, তাহ] সক্ষম । গুণত্রয়ে স্থিত হইলে বীজ বলা হয়। নিগুণ 
অবস্থাপন্নকে সাক্ষী বলে। এই চারিটি অবস্থাকেই প্রণবের চতুষ্পাদ 
বলা যায় । ত্রিস্থান শব্দের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে যথা, বিশ্ব অর্থাং 
জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমীন জগৎ এবং বিরাট অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাভিমানী 
পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি, প্রণবের প্রথম স্থান; হিরণ্গর্ভ অর্থাৎ 
স্ব্পাবন্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং তৈজস অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাভিমানী পুরুষ, 
ইহার সমষ্টি ও ব্যগ্রি, শবব্রক্মরূপ প্রণবের [দ্বনীয় স্থান: অব্যাকৃত ও 
স্বষুপ্রাবস্থায় অনুভূযমান অজ্ঞানাধিকৃত আনন্দ ও প্রাজ্ঞ অর্থাৎ 
ুষুপ্তাবস্থাভিমানী পুরুষ, ইস্কার সমষ্টি ও ব্যপ্টি, প্রণবের তৃতীয় স্থান ; 
স্ৃতরাং জাবের সমগ্ির ও বাট্রির এই তিন অবস্থাই শকব্রহ্গরূপ অপব 
প্রণবের তিন স্থান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর, এই পঞ্চ- 
দেবতাই শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবের স্বরূপ । 


সচ্চদানন্দস্বরূপ পরমব্রন্ম ছুই প্রকার, সগ্চণ ও নিগুণি। এই 
পরমন্্রহ্ম মায়াতে অনুপহিত থাকিনে ত্বাহাকে নিগুণ বলা যায় তিনি 
মায়াতে উপহিত হইলে ভাহাকে দগুণ ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে 
সন্ভিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম যখন কলাযুক্ত হয়েন অর্থাৎ মূলপ্রক তিনে 
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উপহিত থাকেন, তখন তাহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং এ 
আবিভূত শক্তি হইতে নাঁদ ( মহত্ত্ব ) এবং নাদ হইতে বিন্দু ( আহঙ্কাব- 
তত্ব) উৎপন্ন হইয়৷ থাকে । 

গুণবয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি । ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরাপ । 
প্রকৃতির সহিত ব্রন্ষের অবিনাভাব সম্বন্ধ । প্রকৃতি বািরেকে ব্রহ্গ 
থাকেন না! এবং ব্রন্ম ব্যতিরেকেও প্রকৃতি থাকেন না; উভয়ে চণকাকারে 
একীভূত হইয়া আছেন । প্রকৃতির কর্তৃত্ব আছে, চৈতন্তা নাই; ব্রহ্ষের 
চৈতন্ব আছে, কর্তৃত্ব নাই ; উভয়ে একীভূত থাকাতে কর্তৃত্ ও চৈতন্য 
অব্যাহত রহিয়াছে । ইহাকে কেহ প্রকৃতিযুক্ত চৈতন্য, কেহ বা 
চেতন্থযুক্ত প্রকৃতি মনে করিয়। থাকেন । 


--*অন্ুপহিত চেতন্যকে পরপ্রণব বলা যায়। অনুপহিত চৈতন্টে 
মঙ্গাদি সমুদায় লয়প্রাপ্ত হইয়া মাছে ; সুতরাং তিনি বাক্য ও মনের 
অগোচর। পরপ্রণব ও অপর্প্রণব অর্থাৎ শবব্রহ্গ ও পরমব্রন্গের 
সমষ্টিকে মহাপ্রণব বলা যায়।...সপ্ত আয্মায় মহাপ্রণবের সপ্ত অঙ্গ | 
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ তাহার পাদচতুষ্ট্য়। সত্ত্ব, রজঃ ও তম:, এই 
তিন গুণ তাহার তিন স্থান। হিরণাগর্ভ ( শক্তিঘুক্ত ব্রহ্মা, বিষুর ও 
রুদ্বের সমষ্টি), শক্তিযুক্ত ঈশ্বর, শক্তির সহিত মিলিত মহেশ্বর, 
শক্তির সহিত একীভূত পরশিব ও পরমব্যোম ( পরহত্রন্ম ), ঠাহার 
পঞ্চদেবতা । 

তাম্তিকেরা মহাপ্রণবকে শিব বলিয়। নিদ্দেশ করেন । মহা প্রণবন্ধপ 
শিবের সপ্তমুখই সপ্ত আম্নায়। তম্মধো ছুইমুখ গুপ্ত এবং পঞ্চমুখ 
প্রকাশিত আছে। এইজন্য শিবকে পঞ্চবত্তু, বলিয়া নির্দেশ কর! যায়। 
'ও এই মহাপ্রণবেও অকার, উকার, মকার, নাদ ও বিন্দু, এই পঞ্চ অঙ্গ 
বাক্ত আছে; কলা ও কলা তীত এই ছুই অঙ্গ অব্যক্ত রহিয়াছে । সপ্ত 
আম্নায়ের ( শিবের সপ্ত মুখের ) নাম,--তৎপুরুষ ( অকার ), অখোক 
( উকার ), সষ্ঠোজাত (মকার ), বামদের (নাদ), ঈশান (তিশ্ু), 


২৬৪ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


নীলক্ঠ (কলা) ও চৈতগ্ক ( কলাতীত )। তৎপুরুষকে পূর্র্ব মুখ, 
অঘোরকে দক্ষিণ মুখ, সগ্যোজাতকে পশ্চিম মুখ, বামদেবকে উত্তর মুখ, 
ঈশানকে উধর্ব মুখ, নীলকণ্ঠকে গুপ্ত অধ মুখ ও চৈতন্তকে সর্ববমুখের 
মধ্যস্থলস্থিত অব্যক্ত সপ্তম সুখ বলিয়া নির্দেশ কর যায়। 


***জগতে যে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুযার্থচতুষ্টয় আছে, 
শীহাই মহাপ্রণবেব পাঁদচতুষ্টয় | ত্রিস্তান অর্থাৎ মহাগ্রণব সত্ব, রজঃ 
€ও তম: এই গ্রণত্রয়ের আধার । সত্বগুণ দীপশিখার ম্যায় উধ্বগামী, 
লখ্ঘু প্রকাশক ও সুখসজ্বোষন্ধরূপ | রজোগুণ বাসনাময়, অনুরাগময়, 
মোহময় ও কামক্রোধাদির আকর । তমোগ্ুণ গুরু, ছুখময়, আবরক 
এ নিদ্রা আলম্য প্রভৃতির কারণ । মহাপ্রণবকে আশ্রয় করিয়াই এই 
গুণত্রয় নানারপে প্রকাশ পাইতেছে । পঞ্চদেবশার কথ! প্রথমেই 
বল। হইয়াছে । 

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্টই প্র শীয়মান হচ্ছে মে শব্দব্রচ্ম 'ও 
পরমব্রক্ষভেদে ব্রহ্ম এবং প্রণৰ এক ও মভিন্ন' পুবে এ্প্রাগুরুগীতা”র 
৩৫ সংখাক প্লোকে বলা হয়েছে “গুরুরেব পরং বঙ্গী” অর্থাৎ গুরুই পরম 
ব্রহ্ম । এখানে ব্রহ্ম ও প্রণব একাত্ম কল্পিত হওয়া পরমব্রহ্গময় 
গুরুদেব ও প্রণব অভিন্ন কাথত হয়েছে । স্বয়ং ব্রন্গামযব বলে প্রণবের 
সু অঙ্গ, চতুষ্পাদ, ত্রস্থান ও পঞ্চদেবতার যাবতীয় গুণাবলী শিবন্বরূপ 
পরম বন্দনীয় গুরুদেবের শরীরে নিযুত বর্তমান । সেইজন্য গুরুদেবকে 
বিন্দু, নাদ ও কলার অতীত চৈতন্যন্বরূপ, শাশ্বত, শাক, ব্যোমাতীত ও 
নিরঞ্জন বলে অভিহিত কব হয়েছে । 


শপ শপ পাশ সপ আপার স্পা 


1 ভধুতিটি পরমাবাধা সশক্তিক গুরুদেব কুলাবধৃতাচাধ শ্রীমিতিরকিরণ ভট্টাচাষ 
সম্পাদিত “মহানির্বাণতস্ত্রম” গ্রন্থের “প্রথম খণ্ডের তৃতীয়োল্লাসে অবস্থিত এবং 
পরমারাধ। সশক্ষিক পরম গুরুদেব কুলাবধূতাচাধ ভজ্ঞানেক্জীনাথ ভক্ররুত্ধ রচিত 
প্রণব ব্যাখ্যার ২৩ সংখ্যক টীকার সংক্ষিপ্ত অংশ মাত্র । ধার। বিস্তৃততাবে প্রণব 
সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী, তারের মূল গ্রাস্থটি পডতে অঙগরোধ করছি । 


কাতিক"আগ্রহীয়ণ ১৮৯] শপপুক্লগীতা ২৬৪৫ 


তস্মাৎ পরতরং নাস্তি নেতি নেতীতি বৈ শ্রুতি । 
কণ্মণা মনসা! বাচ। * সর্বদারাধয়েদ্‌ গুরুম্‌ ॥ ৫৪ ॥ 
পাঠান্তর $ * বচস। চৈব। 

“নেতি নেতি” ইত্যাদি বলে শ্রুতি ( বেদ ) যীকে নির্দেশ করেছেন, 
সেই শ্রীগুরু ( গুরুব্রক্ম ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। সেইজন্য কর্ম, 
মন ও বাক্যের দ্বারা সবদা ( পরমব্রন্গস্বরূপ ) শ্রীগুরর আরাধনা 
করবে । রা 

গুরোঃ কপাপ্রসাদেন ব্রহ্মা বিষ সদাশিবঃ | 
্্ট্যাদিকসমর্থান্তে কেবলং গুরুসেবয়া ॥ ৫৫ ॥ 

কেবল গুকসেবা দ্বারা গুরুর কৃপা প্রসাদেই ব্রহ্মা, বিষণ ও সদাশিব 
ন্ষ্ি, স্থিতি ও লয় কাধে সমর্থ হয়েছেন । 

দেবকিন্নরগন্ধবর্বাঃ পিতরো যক্ষচারণাঃ | 
মুনয়োহপি ন জানন্তি গুকশুআ্াষণালিধিম্‌ ॥ ৫৬ ॥ 

দেবতা, কিন্নুর, গঞ্গাবগণ, পিতৃগণ, ক্ষ ও চারণগণ, এমনকি মুনি- 
গণও ( যথার্থ ) গুরুদেবেণ শুশাবা €( সেবা ) করার বিধি (নিয়ম) 
জানেন না। 

ন মুক্তা দেবগন্ধর্বাঃ পিতরো যক্ষকিন্নরাঃ। 
ধাষয়ঃ সর্ববসিদ্ধাশ্চ গুরুসেবাপরাজ্মখাঃ ॥ ৫৭ ॥ 
গুরুসেবায় পরাজ্জুখ দেবা 'ও গন্ধবগণ, পিতৃগণ, যক্ষ ও কিন্নরগণ» 
খধিগণ এবং সব্প্রকার সিদ্ধগণও মুক্ত নন। 
ধ্যানং শুন নহাদেবি সব্ধানন্দপ্রদায়কম্‌। 
সর্ববসৌখ্যকরং নিত্যং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্‌ ॥ ৫৮ ॥ 

হে মহাদেবি! সবানন্দপ্রদায়ক (সকলপ্রকার আনন্দদায়ক ), 
সবন্থথকর, নিত্য ভূক্তিমুক্তিফলপ্রদ ( ইহলোকে ভোগ ও পরলোকে 
মোক্ষ ) ধান ( শ্রীগুঞ্ধাঁন ) শ্রবণ কর। 

মহাহস্কারগর্ধবেণ বিদ্যাতপঃকলান্বিত2 | 
সংসারকুহরাবৃত্তির্ঘটাযন্ত্রে ঘটে যথা ॥ ৫৯ ॥ 


ই৬৬ | শৈবভারতী [২য় বধ'ভঠ সংখা 


অত্যন্ত অহঙ্কার ও গর্ধের জন্য স্বল্লবিগ্া ও স্ল্পতপন্থাদ্থিত বাক্তি 
ঘটাযন্ত্রে ঘটের পুনবাবৃত্তির ন্যায় সংসারগহবরে পুনঃ প্রবিষ্ট হয় (পুন্জনম 
লাভ করে )। 

শ্রীমৎ পরং ব্রন্ম গুরুং বদামি, 
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি 
প্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি, 
শ্রীমৎ পরং ব্রঙ্গ গুরুং নমামি ॥ ৬০ 0 % 

( আমি ) শ্রীমৎ পরমন্রন্গস্বরূপ গুরুশব কীর্তন করি (জপ করি ), 
গ্রীমৎ পরমব্রন্গনস্বরূপ গুরুকে .ভজনা করি, মত পরমব্রঙ্গস্বরূপ গুরুকে 
স্মরণ করি এবং গ্রীমত পরমব্রন্মন্বরূপ গুরুকে প্রণাম করি। 

্রক্গানন্দং পরসস্্রখদং কেবলং জ্ঞানমুভিম্‌। 
দ্ন্বাতীতং গগনসদূশং শত্বমত্যা দিলক্ষাম ॥ ৬১ ॥ 
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ববধীসাক্ষীভূতম্‌ *। 
ভারাতীতং ভ্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ ৬২ ॥ 
পাঠান্তর ঃ *সব্বদা সাক্ষীভূতম্‌। 

যিনি ত্রহ্মানন্দস্বরূপ ( পরম ব্রন্াত্বরূপ আনন্দময ), পরম ন্খদাতী, 

বিশুদ্ধ জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ ; যিনি ( শীত ও উদ্টাদি সকল প্রকার ) 





০০৮০৬ জা » পপ তা শি পিপি পা 7 শপ শশা 


* ৬* সংখ্যক শ্লোক থেকে ৬৭ সংখাক ক্লক পর্বন্ত মোট আটটি ফ্লোকে 
পরমব্্ প্রপ্রগ্তরুদেবের বিভিন্ন প্রকার ধান ও ধ্যান সম্থদ্ধে বল হয়েছে । ৬* 
সংখ্যক শ্লোকে পরমবন্দ শ্রীমদণ্ডরূদেবের উপাসনার সঞ্ষল্পবাক্য উচ্চাবিত। পর বর্ত' 
শ্লোকসমূহে পর পর তিনটি ধ্যান বিন্যস্ত করা হয়েছে । ৬১ ও *২ সংখ্যক 
প্নোকষুগ্ধে প্রথম ধ্যানটি বণিত হয়েছে । এই ধ্যান শ্রামদপুরুদদেবের যে নিরাকার 
ব্রদ্মোপলব্ধি বিবৃত, ৬৩ সংখাক ক্লোকটি তারই উপসংহার । ৬৪ পংখাক শ্লোকে 
দ্বিতীয় ধ্যান এবং ৬৫ সংখ্যক ও ৬৬ সংখ্যক শ্লৌকগ্ুয়ে তৃতীয় ধ্যান বর্ণনা করা 
হয়েছে । দ্বিতীয় ধ্যানে শ্রমদগুরুদেবের সাকার ধ্যানের সুচনা এবং তৃতীয় ধ্যানে 
সেই সাকার মৃত্তিটি আরো নুম্পষ্টভাবে প্রকাশিত । ৬৭ সংখ্যক ক্লোকটিতে 
ধ্যয় শ্রীমদগুরুদেবের ধ্যানের গ্থান নিরূপণ করা হয়েছে। 


কাতিক-অগ্রহায়ণ ৮৯ ] শ্রনিগুরদীতা ২৭ 


দ্বচ্হের অতীত, গগনসদূশ (আকাশের হ্যা বক্ষ ও অসীম ), “তত্বমসি” 
অর্থাৎ “তুমিই তিনি আদি মহাঁবাকোোর লক্ষা : যিনি এক ( অদ্বিতীয় 
নিত্য ( শাশ্বত ), বিমল ( মালিম্তহীন, শুভ্র ), অচল ( চিরস্থির ), সব- 
প্রকার ধী-শক্তির সাক্ষীস্বরূপ ; যিনি ভাবাতীত (সমস্ত ভাবের অতীত), 
ত্রিগ্ুণাতীত ( সত্ব, রজঃ ও তম; গুণত্রয়ের অতীত ) $ সেই সদ্গুরুকে 
প্রণাম করি। 
নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং* নিরঞ্জনম্‌। 
নিত্াযবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্‌ ॥ ৬৩ ॥ 
পাঠান্তর £ *নিবিবকারং। 
যিনি নিতা (বিনাশহীন ), শুদ্ধ (নির্ল ), নিরাভাস ( আভাস- 
শৃন্ট ), নিরাকার (আকারহীন ) ও নিরঞ্জন (সগ্জণ ও নিগুঁণ উপাধিশৃন্ত 
বা গুণত্রয়রূপ কালুষ্য অঞ্জনবিহীন ) ; যিনি নিত্যবোধস্বরূপ, চিদানন্দময় 
(চিৎ ও আনন্দন্বরূপ )২ সেই ত্রন্গন্বরূপ গুরুকে আমি প্রণাম 
করি। 
হাদস্বুজে কণিকা মধ্যসংস্থং, 
সিংহাসনে সংস্থিতদিব্যমৃত্তিম্‌ | 
ধায়েদ্‌ গুরুং চন্দ্রকলাবতংসং 
সচ্চিৎস্ুখাভীষ্টবরপ্রদানম্‌ ॥ ৬৪ ॥ 
হৃদয়পন্সমে ( অনাহতচক্রে ) কনিক1 বা বীজকো ষমধ্যবর্তী, সিংহাসনে 
আসীন দিবামৃতিধারী, (মস্তকে) চন্দ্রকলা বিভূষিত, সচ্চিদানন্দন্বরূপ, 
স্বখময় ও অভীষ্ট বরপ্রদানকারী গুরুদেবকে ধ্যান করবে। 
শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং 
মুক্তাফলা*ভূষিতদিবামৃত্তিম্‌। 
বামাঙ্গলীঠে** স্থিতদিব্যশক্তিং, 
মন্দস্মিতং পুর্ণকপাণিঙানম্‌ ॥ ৬৫ ॥ 
পাঠান্তর £ *মুক্তফল, **বাঁমাঙ্গপীঠ। 


ইঃ শৈবভারতী [২য় বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 


আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং, 
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্‌। 
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্তং 
শ্রীমদ্গুরুং নিত্যমহং ভজামি ॥ ৬৬ ॥ 
শ্বেতাম্বরপরিহিত, শ্বেতচন্দনচচিত, মুক্তীফলের মালায় বিভৃষিত 
দিবামৃতিধারী, বামাঙ্গপীঠে বা বামাক্রাডে দিব্যশক্তি বিশিষ্ট, ঈষৎ 
হাস্তযুক্ত, পরিপূর্ণ কুপার আধার, আনন্দময় ও (ভক্তের নিকটে ) 
আনন্দ প্রদ, প্রসম্গ, জ্ঞানস্বরূপ, নিজবোধযুক্ত ( আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ) 
যোগিশ্রেষ্ঠ, ( যোগীন্দ্রগণের ) পূজ্য এবং ভবরোগের একমাত্র বৈদ্য, 
(সংসার-ব্যাধি বিনাশক ), শ্রীমদ্গুরুদেবকে আমি নিতা ভজন করি। 
প্রাতঃ শিরসি শুর্লাব্জে নেত্র দ্বিভূজং গুরুমূ। 
বরাভয়করং শান্তং স্মরেত্ন্নামপুবব কম্‌ ॥ ৬৭ ॥ 
প্রাতঃকালে মস্তকস্থিত শবে চর্ণ ( সহশ্রদল , পদে ছিনেত্র, দ্বিভুজ, 
বর ও অভয় মুদ্রাধারা ও শান্ত মৃি গুরুদেবকে তাঁর নাম উচ্চারণ করে 
স্মরণ করবে। 
[ ক্রমশ: 


* এ সম্বন্ধে “শ্রীমদগ্তরপাদুকাপঞ্চকশ্টোব্রম্ত-এ ধিস্তত আলোচনা করা 
হয়েছে । | 


তি ক্পিভ্র 


খগোজ্দ নাথ পণ্ডিত 


বিশ্বের মাঝে নিংস্য আমি গো-_অর্থ সম্পদ হারা, 
কোন্‌ বিধাতার অভিশাপ ইহ1,__-কোন্‌ বিধাতার ধারা £ 
নাই অদ্রীলিকা, নাই দাসদাসী-_ 

বসন, ভূষণ, নাই রাশি রাশি ; 

আহার অভাবে থাকে উপবাসী মোর পুত্র পরিবার । 

বাগ ও বাগিচা নাই কোন দিন-- 

শত অনটঢনে তন্ু-মন ক্ষাণ : 

যা* কিছু জোটাই খেটে প্রতিদিন দিন চল। তায় ভার ॥ 
আমোদ প্রমোদ শুনি কাণে শুধু 

জীবন আমার মরুময় ধু খু; 

সিক্ত বসন শুকাই পড়নে, আঁচলে মুছি গো মাথা । 
গামছা জোটে না মাথা মুছিবার-__ 

বিছানা জোটেন। ঘরে শুইবার ; 

বালিশের কথা কি বলিব আর, দরিদ্রের হেন ব্যথা ॥ 
মনে কত আশা বভ হ'য়ে উচি-_ 

তার তরে করি কত খাট'-খাটি ; 

“আমি, বুদ্ধিহীন তাই অতি দীন, কিছুতে না ভরে পেট | 
শিক্ষা, দীক্ষা, ধনে যারা বড় -_ 

মোদের অর্থ হয় সেথা! জড়ে। ; 

খাটুনির ভাগ সব তারা পায়ু, করে থাকি মাথা হেট ॥ 


ও 


শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 


পুত্র-কন্তা মোর অর্থাভাবে হায়__ 

মানুষ না হয়ে পশু হয়ে যায়; 

আমি দরিদ্র কি করি উপায়, নাই এর প্রতিকার | 
ভাঁগো নাই সলে দীর্ঘশ্বাস ফেলি-__ 

শুধু চেয়ে রই ছুই চোখ মেলি ; 

প্রাণ ফেটে যায়, অভাবেতে জ্বলি, ভেবে মরি অনিবার ॥ 
হে দয়াল প্রভূ! কবে যে আমার-- 

ঘুচাইবে তুমি এ ছুঃখ অপার ; 

মুছাইয় দেবে চিরতরে মোর ছুই নয়নের জল 
সেই সে দিনের কত দেরী আর -_ 

সুখের মুখটি দেখিব আবার ; 

মানুষের মত মানুষ হইব, প্রাণে পাব নব বল ॥ 


"এ স্পসপস্পকগার্ণ রা 


॥ 6৫6 ও চে) | 


শ্রীশৈলেজ্র চত্দ দেবনাথ, এ্যাড ভোকেট 


মান্থব যখন বন্বী ছিল 

আদিম যুগের অন্ধকারে-_ 
কোন্‌ দরদী হানলো আঘাত 

পথম তাহার বন্ধ দছ্ারে ! 
নুতন আলোর ছন্দ নবীন 

জানিয়ে দিলে জ্ঞানের দিশা, 
মণিমানিক উঠলো জ্বলে 

দুচলো। মনের অমানিশা । 
এখনে এ গহন কোণে 

লুকিয়ে আছে আধার কালো, 
“শৈবভারতী” প্রকাশ করে 

নুতন জ্ঞানের মশাল আলো । 
অন্ধ মনের মণিকোঠায় 

জ্বালাও ত্ভানের আলোক শিখা» 
নৃতন যুগের হে অগ্রদূত ! 

ভালে তোমার বিজয় টিকা । 


সপ পরা আপা আপ 


॥ নুভগতাল্প যাতে & 


শ্রীবিজয় দেবনাথ 


পিলস্ুজের দিন অভ্ভপ্রায়, 
চারিদিকে বৈদ্্যতিক বাতির ছটা । 
চোখে আর পড়ে কই-_- 
সন্ধ্যাবেলায়, 

তুলসীতলায় 

গ্রাম্য বধূর প্রদীপ জ্বাল?” ! 

মধু ভর বুকে, চিনতাম 

বঙ্গের যে স্েহময়ী মাকে, 
সন্ধ্যাবেলায কলসী কাখে 

জল নিষে যাবার ছিল যে ধুম। 
জায়ার কোমল কর স্পর্শে 

কেড়ে নিত যে ঘ্বুম । 

আজ সবই স্বপ্র সম 

কোথায় বা সেই ভগ্রীন্সেহ ! 

কি জানি, আসেনিতো! জীবনে মম 
তেমন সুখের আবেশ । 

চারিদিকে যখনই তাকাই 

সবই ষেন নৃত্তন ছবি, 

ভাবি হায়, হারাব কি আজ 
পুরাতন পুথিবীর সবই ! 


পাজকীয় ও ঘাধীলতাতদ ক্রিপু্। 


মারা ৫শল তাথ-তাক্রন্ উপাজাত 
ডক্টর এন. সি. নাথ 
অধ্যক্ষ রামঠাকুর কলেজ, আগরতল! 
€১) 


ভূমিক। 3 রাজকীয় আমল হইতেই প্রিপুরা রাজ্যে নাথদের্* ঘন 
বনতি। দেশ বিভাগের ফলে ট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ,মমনসিংহ 
ও শ্রীহটর জেলা হইতে আরও বহু নাথ ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন। 
মোট যোগফল ন্যুনাধিক পাঁচ লক্ষ বলিয়৷ অনুমিত হয়। যেহেতু 
বর্তমান লোকগণনায় জাতি লিখিত হয় না কাজেই গণনার বিবরণী 
হইতে নাথ সম্প্রদায়ের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করার পথ বন্ধ । তবে 
ভোটদাতাদের বিভিন্ন তালিকা দৃষ্টে উপরোক্ত সংখ্যা অমূলক বলিয়! 
মনে হয় না। গণনার দ্বারা সঠিক সংখ্য। নিব্বপণের উদ্যোগ নেওয়। 
হইতেছে, কিন্তু যথেষ্ট উৎসাহ ও ব্যয় সন্কুলানের অভাবে কাজটি হয় হয় 
করিয়াও হইয়া উঠিতেছে না। ত্রিপুর! রাজ্যের দশটি মহকুমার মধ্যে 
ধর্মনগর, কৈলাসহর, কমলপুর, আগরতলা ও বিলোনিয়া-_এই কয়টি 
মহকুমীয়ই সখ্যাধিক্য । তন্মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ধর্মনগর এবং সহরাঞ্চলে 
আগরতলাতেই অধিক নাথের বাস । ধর্মনগরে এমন কোন গ্রাম নাই 
যেখানে কয়েক ঘর নাথ দৃষ্ট হয় না। আগরতলা সহরের ছুইটি বিরাট 
এলাকা নাথ প্রধান-_ধলেশ্বর ও শিবনগর। উহা সহরের পুৰ দ্বারে 





* নাথদের দুইটি বংশ-_(১) বিন্দুবংশ ও (২) নাদবংশ। বিন্দুবংশ 
পিতা-পুত্র ক্রমে এবং নাদবংশ গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রসারিত হইয়াছিল । 
বিন্দুবংশের গৃহস্ক নাথগণ “যোগীব্রাক্ষণ বা রুত্রজব্রাহ্ষণ' নামে এবং 
নাদবংশের সন্্যাসী নাথগণ “যোগী” নামে পরিচিত ছিলেন । 


--সম্পাদক 


২৭৪ শৈবারতী [ ২য় বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


অবস্থিত। নামগুলিও ৫শবশর্সের স্ভোতক | ধলেশ্বর ধবলেম্বর ( ধবল. 
শ্বেত7 ঈশ্বর ) শব্দের অপত্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়। ধবলেশ্বর 
শিববাচক | তাহ! ছাড়া এই রাজোর প্রাচীন ইতিহাস ও শিব এবং 
শৈবধর্মের সহিত জড়িত । ত্রিপুরার স্থপ্রাচান রাজা ত্রিপুব প্রজাপীড়ক 
ছিলেন। স্বয়ং শিব ত্রিশূলাঘাতে তাহাকে বধ করিয়া! প্রজাপুঞ্জকে 
রক্ষা করেন। তাহার পর রাজার দীঘ উৎীডন জনিত দারিপ্র্যাদি 
নানা ক্লেশ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত প্রজাগণ শিবের আরাধন' 
করেন-_ 

অপরাধ ছুঃখ ভোগ করিল বস্তর | 

কাধা সিদ্ধি হবে সবে ভজিলে শঙ্কব ॥ 

মন্ত্রণা করিয়' দুঢ় নিশ্চয় করিল 

একত্র হইয়া সবে পবতে চলিল ॥ 

কিরাতের মতে সবে পুজা আরম্তিয়া ৷ 

বলিদ্ান কৈল বহু ছাগ আদি দিয়া ॥৯ 


পূজায় তুষ্ট হইয়া শিব আবিভূতি হইয়। বর প্রদান করেন__ 
ত্রিনয়ন পঞ্চানন আশুতোষ শিব। 
বহু কষ্ট পাইতেছে দোখ সব জীব ॥ 
- পুজা স্বানে আমিলেন অখিলের নাথ । 
দেখি দণ্ডনৎ হইল ত্রিপুরা অনাথ ॥২ 


শিবের বরে ত্রিপুরের মহিষী হারাবহীর গর্ভে শিবসদূশ, প্রজারগ্ক 
রাজা ভ্রিলোচনের জন্ম হয়। কথিত আছে, শিবের গরসেই ভ্রিলোচনের 
উৎপত্তি-_ 

ক্রমে সম্বৎসর ব্রত করে হীরাবতী । 

খতুকাল জানিয়া আসিল পশুপতি ॥ 


নদ সাবি পদ শপ পা পাটি শপ পি শে পপ শি শিশীশি  পপপশগ পক 


১। রাজমালা_ত্রিপুর খণ্ড, ২৫-২৭ সংখ্যক পয়ার । 
২। এ গ্রন্থ, ভ্রিপুর খণ্ড, পয়ার সংখা ২৭ ও ৩৪। 


কাতিক-্দগ্রছায়ণ '৮৯) ত্রিপুরা রাজে শৈবনাথতত্বের উপাদান ২৭ 


শিবের ওরসে পুত্র গর্ভেতে ধরিল। 

ত্রিলোচন জন্মিবেক শিব আজ্ঞা হৈল ॥১ 
স্থতরাং ভ্রিলোচন হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী ত্রিপুর রাজগণ নাখদের 
সগোত্র (শিবগোত্র ) ইহা স্পষ্ট (ত্রিপুরা রাজগণ শিবগোত্র )1%* 
পরবর্তী অনেক ত্রিপুর নরপতির “ফা” উপাধি নাথদের মধ্যে 
ব্যবহৃত “পা” উপাধির সহিত অভিন্ন মনে করা যাইতে পারে। 
ফা উপাধিধারী ত্রিপুর রাজগণ যথা-_ঈশ্বর ফা ( পুবনাম নীলধ্বজ ), 
ধনরাজ-ফা, মুচং ফা ( পুবনাম হরিহর ), মাই চোঙ্গা ফা ( চন্দ্রশেখর ), 
ফতর ফা (কাশীরাজ), কালার ফা ( মাধব ), চন্দ্রফ1 ( চন্দ্ররাজ ), 


৭ শাশিপশশপ শপপসপপশিপা সপ্পপপ 


১। প্াজ্জমাল। ত্রিণুর খণ্ড, চতুদ্দশ দেবপৃজাবিধি, শেষ পয় (পাঠান্তর )। 
কালী প্রলন্ন দেন পিগ্াভূষণ সম্পাদিত 'গাজয়াল|”, ১ম লহরন পৃষ্ঠা ১৬, পাদটীকা 
দ্রষ্টব্য ্‌ 

২। রাজমালা (কালী প্রসন্ন সেন সম্পাদত) মোট ৭১ জন রাজার ফা 
উপা.ব ছিল; পুষ্ঠ। ৯১ । 








ক্* বিন্দুবংশের গৃহস্থ নাথদের (যোগী ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণদের ) 
আর পুকষ রুদ্র বা শিব। বিরাট পুরুষের মুখমণ্ডলের সবোচ্চ স্থান 
ল্লাট হইতে একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি হয়। সেই একাদশ রুদ্রের 
একাদশ পত্বীর গর্ভে বন্ছ সন্তানের জন্ম হয়। এই ভাবেই যোগধম- 
পরায়ণ যোগী ব্রাহ্মণ বা রুত্রজ ব্রাহ্মণ নাথদের স্থপ্টি হয়। একাদশ 
কদ্র আসলে একাদশ জন যোগমার্গের ঝষি ব মুনি ছিলেন তাহার! 
যোগসাধনা করিয়া শিবকে জ্ঞাত হইয়া শিবত্ব লাভ করিয়াছিলেন । 
'যাশীব্রাহ্ষণ বা কুদ্রজব্রাহ্মণদের এই রুদ্রোৎপত্তি বা শিবোৎপত্তি 
শানান স্থানে নানান ভাবে বণিত হইয়াছে । প্রজাপীড়ক রাজ! ত্রিপুরের 
উংখাতকারী ভ্রিলোচন, বোধ হয়, নাথদের বিন্ঠু বংশের যোগীব্রা্ষণ 
বা রুদ্রজব্রাক্মণ ছিলেন ; তিনি, বোধ হয়, ত্রিপুরের মহিষীকে মাতার 
মযাদ। দিয়াছিলেন। --সম্পাদক 

৩ 


২৭৬ শৈবভারত্তী [ য় বধজ্ঞ সংখ্যা 


সাগর ফা” হাচুং ফা ধা আচং ফা (স্রেন্দ্র ), তৈছং ফা। বা তেজং ফা, 
যুঝারু ফা বা হামতার ফা (হিমতি ), জঙ্গি ফা বা জনক ফা 
€ রাজেন্দ্র ), আদিধর্ম ফা, ডুঙ্ুরু ফা, দানকুরু ফা (হরি রাঁয় কিরীট )। 
উল্লেখযোগা এই যে, এই রাজার দানপত্রে “ধর্ম পা৯ এই পা! 
উপাধিষুক্ত নাম ব্যবহৃত হইয়াছে । তৎপরবর্তী ফা-রাজগণ খারৎ ফা 
বা কুরুসগু ফা, মুকুন্দ ফা বা কুন্দ ফা, যশ ফা (যশোরাজ ), মোচং ফ। 
( উদ্ধব ), ছেংতুম ফা বা সিংহতুঙ্গ ফা ( কীন্তিধর ). আচং ফা বা 
কুঙ্জহোম ফা ( রাজন্ধ ), খিচুং ফা ( মোহন ), ডাঙ্গর ফা! (হরিরায় ), 
রাজা ফা ও রত্বু ফা২। নাথ সম্প্রদায়ের পা উপাধিধাবিগণ যথা 
হাড়ি পা, কাছ পা, জালন্ধরি পা ইত্যাদি । “ফা” যুক্ত বাঁনানও 
আছে--হাড়িফা। পুবেতে গেল, দক্ষিণে কানফাই ( গোর্থবিজয়, পু. ৮, 
পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত), রাজ উপাধি ফা. পা - নাথ উপাধি পা, ফা । 

এই ফা উপাধিধারী রাঁজগণের কাল নির্ণয় সম্পর্কে মোটামুটি 
দিগদর্শন করা যাইতেছে । আদি ধর্ম প1 (ফা) বা কিরীট ৫১ ত্রিপুরাব্দে 
তাম্্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করেন.।৩ সুতরাং তাহার কাল-- 
৫১--৩-* ৪৮ বঙ্গাব্দ - ৬৪০ খৃষ্টাব্দ (৪৮+৫৯২)। ব্রিপুরাব্দ বঙ্গাবের 
৩ বৎসর পুর্বে প্রবতিত হয়। সুতরাং উহা! তিন বৎসর বেশী। 
ত্রিপুরাব্দের প্রবর্তক হিসাবে ত্রিপুররাজ যুঝাঞ ফাঁর নাম শোনা যায়। 
যুঝারু ফা ধর্ম পার উর্ধতন ৪র্থ পুরুষ ।৪ সুতরাং যুঝারু ফার কাল 








১। বরাজমাল! পৃ. ২*৮ ভ্রষ্টব্য। ২০৭ পৃষ্টায় “আদি ধর্মপাল? লিখিত 
হইয়াছে । ইহা মস্তবতঃ ছাপার ভুল। 

২। রত্বফা-ই শেষ ফা উপাধিধারী ব্রাজা। ইনি পরে মাণিক্য উপাধি গ্রহণ 
ক।রয়! রতুমাণিকা নামে পরিচিত হন। তখন হইতেই 'ব্রপুর রাজগণ মাণিক্য 
উপাধি ব্যবহার করিতে থাকেন । রতু ফা বা! রত্বমাণিক্যের কাল খ্রীষটায় ত্রয়োদশ 
কিংবা চতুর্দশ শতাবী | (প্র গ্রন্থ, পৃ. ১৯৬ ভষব্য )। 

৩। এ গ্রন্থ, পূ. ২৯৭-২০৮। 

৪ | রাজমাল1, পৃ. ২০৮। 


কাভিক-অগ্রহায়ণ '৮৯ ] ত্রিপুরা রাজ্যে শৈবনাথতত্বের উপাদান ২৭৭ 


৩৪০ --৫১ -* ৫৮৯ সৃষ্টাব্দ। যুঝারু ফার পূর্ববর্তী ফা রাজগণ সম্পর্কে 
বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্রথম ফা রাজা ঈশ্বর ফা যুঝারু ফা 
হইতে উর্ধতন ৪৩তম পুরুষ বলিয়া বিত হইয়াছে । ইহাদের সব 
এতিহাসিক কিনা তাহাও বল৷ তুক্ধর। যাঁই হউক প্রতি শতাব্দীতে 
প্রায় আটজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিল বলিয়া ধরিলে উক্ত ৪৩ জনে 
৫০০ বৎসরের মত সময় গত হয়। এই হিসাবে ঈশ্বর ফার কাল 
৫৮৯ ৫০০ শ ৮৯ খুঃ অর্থাৎ খুস্বীয় ১ম শতাব্দী । শেষ ফা রাজা 
রব ফার ছুইটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । এগুলি ১২৮৮ শকাব্দ 
€ ₹ ১৩৬৬ খুঃ) 1১৯ সুতরাং পত্ুফার কাল খুঃ ১৪শ শতাব্দী । দেখা 
যাইতেছে ১ম শতাব্দী হইতে ১৪শ শতাব্দী পর্বস্ত প্রায় সার্ধ সহত্র বর্ষ 
ব্যাপিয়া ত্রিপুর রাজগণের নামের সহিত নাথদের মধো ব্যবহৃত পা বা 
ফ। উপাধি বিদ্যমান । 


ফ। ও প1 : ব্যু্পত্তি 
ফা শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে (রাজমালা, পৃ. ৯১)-- 
(১) শ্যাম ও ব্রন্মদেশীয় রাজগণ ফ্রা উপাধি ধারণ করিতেন । ফ্রা। হইতে 
ফা! আসিয়াছে । (২) ত্রিপুরী ভাষায্ব ফা অর্থ পিতা । এই পিতৃবাঁচক 
ফা শব্দই ব্রিপুর রাজগণ উপাধি হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন, ত্রিপুরার 
রাণীদের নামের সঙ্গে মাতৃবাচক মা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, ষথা_ 
তার পুত্র ভাঙ্জর ফ। নামে নরপতি, 
--ভ্ডাঙ্গর ম! ছিলেন তার পড়ীর যে নাম। 
রাজমালা, ভাঙ্গর ফা খণ্ড ( ১ম লহর, পু. ৬০) 


কিন্তু পা উপাধিও ব্যবহৃত হইয়ীছে (যথা, ধর্ম পা) তাহার কি 
হইবে ? 

নাথদের পা বা ফা উপাধি ভর বল। হয়। উহ] সংস্কৃত পাদ 
শফজাত : এবং মানার্থক । প। পুর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে ফা হইয়াছে । 


মালা গ্রন্থ পূ. ১৯৬। 


২1৮ শৈবভাগ্ষতী [ $র বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


শফ্গিভৃষণ দাশগুপ্ত (0৮5০1 $91161985 00165, 7. 391, 
পাদটীকা ২ সহ), সুকুমার সেন ( নাথপন্থের সাহিত্যিক এঁভিহা গীর্বক 
প্রবন্ধ) প্রভৃতি বিদ্বানের এই মত। ব্রিগস্‌ মহোদয় মনে করেন 
পাওনাথ পন্থী নাথ যোগীদের উপাধি পা; অর্থাৎ পা পাওনাথের 
নামের আগ্ঘক্ষর। তিনি আবার বলেন পা৷ শব্দটি তিববতী ভাষার; 
(00018100020) 2100 006 16817101725 % 0615. 1). 67 )। 

তিববতী এবং ত্রিপুরী প্রভৃতি পূর্ব ভারতীয় পাহাডী ভাষাগুলি 
একই চীন-তিববতী (91009-11057 ) অথবা তিববতব্রক্মদেশীয় 
(1196০-7181) ) ভাষাগোষ্ীর অন্তর্গত। তাই তিববতী পা 
(7 বাংলা ফা) এবং ত্রিপুরী ফা (পা) একই শব্ধ হইতে পারে। 
স্থতরাং নাথদের পা, ফা এবং ত্রিপুর রাজবংশের ফা! (পা) উপাধি 
একই শব্ধ মনে করা চলে । অর্থের সামান্থ ব্যবধান এ অন্ুমানের 
বাধক হইতে পারে না । 


ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবত। শিৰ প্রবন্তিত 
ত্রিপুর রাজবংশ শিবসস্তৃত। শুধু তাহাই নহে। ত্রিপুর রাজ- 
বংশের কুলদেবতারূপে প্রসিদ্ধ বিখ্যাত “চতুর্দশ দেবতা”ও শিব 
প্রবতিত। শিবই ত্রিপুরার জনগণকে চতুর্দশ দেবতার পুজা করিতে 
নির্দেশ দেন__ 
( শিবের উক্তি ) 
চতুর্দশ দেব পুজা করিব সকলে । 
আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী হইলে ॥ 
--মহ্াদেবে বিধি কহে শুনে মন্ত্রিগণে, 
করপুটাগ্লি হৈয়া শুনে সর্বজনে ॥১ 


১। রাজমাঁল! গ্রন্থ, চতুর্দশ দেব পৃজাবিধি, পৃ. ১৫ | ক্রিপুরার রাজধানী 
আগরতলা হইতে মাইল পাঁচেক পৃধ-দক্ষিণে পুরাতন হাবেলী বা প্রাণ 
আগরতলা । খয়েরপুর হইতে হাওড়া নদী পার হইয়] পদব্রজ্ছে, খমন করিতে 


কাঙিক-অগ্রাহায়ধ ১৮৪ 1 তরিপুত্রা রাঙ্জোে শৈবদীখতক্থের উপাদান খল 
লক্ষণীয় এই যে এই চতুর্দশ দেবতার মধ্যে শিবই প্রথমে উল্লিখিত এবং 
মুখ্য দেবতা । চতুর্দশ দেবতার মধ্যস্থলে তাহার স্থান। 

হর উম! হরি ম! বাণী কুমার গণেশ, 

ব্রহ্মা পৃথিবী গঙ্গা অন্ধি অগ্নি যে কানেশ। 

হিমালয় অস্ত করি চতুর্দশ দেবা ।---১ 


এই চতুর্দশ দেবতার ষে প্রতিমূতি ( মুখমাত্র ) পুজিত হয় উহ্বাও নাকি 
শিবই নির্মাণ করাইয়া! দেন--- 


চতুর্দশ দেবতার চতুর্দশ মুখ । 
নির্মাইয়া দিল শিবে আপনা সম্মুখ ॥২ 


[ ক্রমশঃ 








পপ জপ শা সপ 


হয়। তথায় চতুর্দশ দেবতা বা চৌদ্দ দেবতার বাড়ী (মন্দির )। উক্ত তিথিতে 
প্রতি বৎসর এ ষঞ্গিরে চৌদ্দ দেবতার পুজা সীড়ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। পৃজা 
লরাহকাল স্থায়ী হয়। পুর্জায় অসংখ্য বলি প্রদত্ত হয়। জ্রিপুরার এই বিরাট 
পূজা গবেষকদের অনেক খোরাক যোগাইবে । এককালে এই দেবতার সম্মুখে 
নরবলিও হইত । বন্দী পাঠান সেনাপতি মমারিক খাকে উদয়পুরে চৌদ্দ দেবতার 
প্মুখে বলি দেওয়া হইয়াছিল। তখন উদয়পুরে এ মন্দির ছিল। 

১। রাজমাল। গ্রন্থ, পৃ. ১৬। ৃ 

»₹ | রাজমাল! গ্রন্থঃ পূ. 2৬। 
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পে ডারচ2৯৯ রা 2৩১৯ যে চি সা এত টড চর 


শিভাতি ঘাল্রান্ ঘাথা 


শ্রীবিজয় দেবনাথ 


আজ ভাইফোট।। একটি মান আগে আগমনী গানের মাধ্যমে, 
যে উৎসবে সুচনা হয়েছিল, আজ বলা চলে, তারই পরিসমাপ্তি 
এই কয়টি দিন উৎসবে মুখর ছিল বাংলার আকাশ বাঁতাস। সব 
কিছুতেই ছিল উৎসব উৎসব গন্ধ। আজও যে নেই, সেট? বলব না। 
মাছে, তবে সকাল থেকে একটানা বুষ্টি যেন জোয়ার না এনে ভাটার 
টানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে উৎসবকে । মনে হয় সন্ত সমাপ্ত এই একটি 
মাসের আনন্দ যেন প্রকৃতি ভুলতে পারছে না। সেটারই প্রকাশ 
হয়ত বা এহ বিদায় মুভুতে কামার মাঝে | 

আজ ছুটির দিন শাহ অফিস যাবার তাড়া নেই সীতেশের। 
আর এমন বাদলপারায় শোথায় ই বা যাখে। তেলেভাজা মুভি নিয়ে 
'নজের (৫ঠ+খানা ঘরে জানালাণ পাবে বসে প্রকৃতির শোভা দেখতে 
লাগল । ভাবনা জেগে উঠল মনে । মানসপটে দেখল শিশু, কিশোর- 
কিশোরী, যুবক-যুবতীন বুদ্ধ-রুদ্ধ। তাদের সকলের মধ্যে এই আজকের 
দনটিকে নিয়ে সে কি চঞ্চল ঠ1 কিন্তু তার? তার তো বোন নেই । 
ভাবতেই তার মন উদাস দেত্রে হারিয়ে যেতে লাগল অতীতের ফেলে 
আসা দিনগুলিতে । এ্যালবাম ঘাটতে ঘাঁটিতে খুঁজে পেল যেন কিছু । 
খুশীতে উদ্বেল হয়ে উঠল সীতেশ । তবে ক্ষণেকের জন্য । পরক্ষণেই 
আজি জানাল ঈশ্বরের কাছে--দিলে যদি তবে হারাতে হল কেন? 
না পাওয়ার ব্যথ। এক, আর পেয়ে হারানোর ব্যথা যে আরও প্রকট । 

এই যে*'তোমার চা। বললাম চা একেবারে খেয়ে তবে এস, তা 
বাবুর সবুর সইল না--চায়ের কাপ প্লেট হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল 
ইলা । হঠাৎ স্বামীর দিকে নজর পড়তেই কেমন যেন হয়ে গেল লে। 


২৮২ ১শৈবভারতী [ হয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


চোখ দুটিতে বারিধারা একটানা বে চলেছে । উদাসভাবে জানালা 
পথে তাকিয়ে । কোলের উপর প্রেটে মুড়ি তেলেভাজ। তেমনটিই 
রয়েছে। স্বামীর পাশে বসে হাত দিয়ে একটু ঠেলে জিজ্ঞাসা করল-- 
কিগো তোমার কি হল ? তুমি অমনভাবে বসে আছ কেন? 

স্ত্রীর উপস্থিতি সীতেশের প্রথমে বোধগ্মা হয়নি । এবার বুঝে 
পারতেই চমক ভাঙল তার। তোয়ালে দিয়ে ছুটি চোখ মুছতে মুছতে 
বলল-_ন্না, এমনি বসে আছি। তারপর মুখে হাসি ফোটাবার 
চেষ্টা করে বলল-_-আজ ভাইর্োটা, ভাই না ইলা ? 

হ্যা, ভাতে কি হয়েছে ? আমাদের বিয়ে হয়েছে এই পাঁচ 
বংসর। প্রতি বংসরই ভাইফ্কোটায় তোমায় এমন দেখি । অথচ 
জিজ্ঞেস করলে বলনা! কিছুই । আরে বাবা, সবারকি বোন থাকে, 
না সবার ভাই থাকে? এই যেমন আমার ভাই নেই। তাবলেকি 
তোমার মত এমন হা! হতাশ করছি ? না করলে পাওয়া যাবে? 

_-বুঝবে না ইলা । তোমার না পাওয়ার বাথা, আর আমার 
পেয়ে হারানোর বাথা। সে ব্যথা যে আরও বেশী প্রকট-_ আরও 
বেশী গভীর । 

ইলা আশ্চর্য হল। এই পীচ বতসরে সে কোনদিন জানতেও 
পারেনি তার কোন ননদ ছিল। --পেয়ে হারানোর বাথা! কি 
বলছ তুমি? একটু পরিষ্কার কর। 

ব্যথায় জর্জরিত সীতেশ হাসবার চেষ্টা করল--আজ পরিক্ষার 
করব ইলা । শোন, রাণাঘাট--বন্গ! লাইনে গাংনাপুর ষ্টেশনে নেমে 
ৰাজারের ভিতর দিয়ে, পোষ্ট অফিসের পাশ দিষে মরাম দেওয়া যে 
রাষ্তাটি চলে গেছে সোজা, সেই রাস্তায় মাইল খানেক গেলেই যে 
গ্রাম সেই গ্রামে আমার এক মাসীমার বাড়ী। আজ থেকে আটটি 
বংমর আগে আমি, ব্যাচেলর অবস্থায়। শেষবারের মতো যাই 
মাসীরবাড়ী কালীপুজায় । মাসতৃতো ভাই বোনদের নিয়ে পৃজজার দিন 
এবং পরদিন নানান জাধগায় ঠাকুর দেখে কেশ কেটে গেল । যথারীতি 


কান্তিক-অগ্রন্থায়ণ *৮৯ ] শিউলি বার বাথা ২৮৩ 


এসে গেল ভাইফ্কোটার দ্রিন। আমি বাড়ী আসতে চাইলাম । কিন্তু 
বোন অনিমা বলল-_-আজ কি দিন জান? আজ অন্ঠ কোথাও যেতে 
নেই । আমি তোমায় ফৌটা দেব। বাড়ীতে গেলে তো পাবে না । 
ছোট্ট বোনটার গাল ছুটি টিপে দিয়ে হাসলাম, আবার ছুঃখও 
পেলাম বাড়ীতে বোন না থাকার দুঃখে । তাছাড়া মাসীমাও নিষেধ 
করলেন। অগত্যা থাকতে হল। যথা সময়ে আনুষ্ঠানিক পর্ব সমাধা 
হল। পরনের ধুতি পাঞ্জাবী খুলতে যখন বাস্ত, অনিমা দেখেই ছুটে 


এল আরে আরে এগুলো খুলছ কেন ? 
- কেন আবার কিছু আছে নাকি? ফোটাতো। হয়ে গেছে। 


মিষ্টিও অনেক খেলাম । বাকিটা না হু এসব খুলে ছাল ফ্যাশানের 
প্যাণ্ট শার্ট পরেই হবে। কিহবেনা? 

হুষ্ট হাসি হেসে অনিমা বলল--না, এখনও অনেক বাকি এবং 
সেটা হবে এই পোষাকেই। 

-সেকি ! 

_-স্্যা, ওই পাশের বাড়ীর অজিত কাকুর মেয়ে শিউজিদি তোমায় 
আজ ফোটা দেবে বলেছে । ওর তো ভাই নেই তাই। 

বছর দশেক বয়সের অনিমার সুখে পাকা পাক কথা শুনে হাসি 
পেল। শিউলি বলায় আমার বুঝতে কোন অন্ুবিধ! হুল না। শিউলি 
গত ছুদিন আমাদের সঙ্গে ঠাকুর দেখেছিল । ও নাকি তখন স্কুল 
ফাইনাল ক্যাণ্ডিডেট । অনিমার কথায় উত্তর দিলাম-_.কই আমায় 
তো কিছু বলেনি ? 

_-মামায় বলেছে আর মায়ের কাছে বলে গেছে। তুমি গল্প 
কবিতা জেখ শুনেই শিউজিদি তোমার দাদার মত ভালবেসে 
ফেলেছে। 

--কে ওকে বলেছে? 

_কাল হুপুরে ভূমি ঘখন ঘুমিয়েছিলে তখন ও এসেছিল. আমাদের 
বাড়ী। মায়ের কাছে তোমার সব কথা শুনেছে । 


২৮৪ শৈবভারতী ২য় বর্ষ, ৬ নংখ্যা 


এক অনাম্বাদিত আনন্দে মনটা নেচে উঠল । আবার সংকোচও 
হতে লাগল সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বাড়ীতে যেতে হবে শুনে । কিন্ত 
আর বেশ্শিক্ষণ থাক! হল না। অনিম। টেনে নিয়ে গেল শিউলিদের 
বাড়ী। ছাড়া পেলাম সেই দুপুরের তুরিভোজনের পর। অবশ্য শুধু 
শিউলির কথায় নয়, ওর বাবা-মার কথায় আমাকে অতক্ষণ থাকতে 
হয়েছিল এবং আসার সময় প্রতিশ্রতি দিয়ে আসতে হয়েছিল, প্রতি 
বৎসর ওই দিনটিতে আধ্ি ওদের ওখানে যাব । কিন্তু জান ইলা! 
আমায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে হল । যাওয়৷ আর হল ন। 

কেন কেন ?-এতক্ষণ শোনার পর প্রথম মুখ খুলল ইল! । 

স্মিতহান্টে উত্তর দিল সীতেশ- মাসীমার বাড়ী হতে ফিরে আসার 
পর নৃতন বোনটির সঙ্গে আমার চিঠির যোগাযোগ চলতে লাগল। 
কিন্তু বেশিদিন নয় । কয়েক মাস পর মাসীমার একখানি চিঠি পেলাম, 
সেই সঙ্গে শিউলিরও | মাসীমার চিঠির এক জায়গার লেখা ভিল-- 
সাতেশ, তুমি শিউলিদের বাডা আর চিঠি দিওন:। ওদের খোঁজ 
খবর রাখবে আমাদের বাড়ী মারফত । কারণ তুমি জানতে চেও না। 
তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারবে 

শিউলির চিঠি খুলতে সমগ্র ব্যাপারটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে 
গেল- দাদা, সেদিন আপনার কাছে যে প্রতিশ্রতি আদায় করেছিলাম 
আজ সেটা ফিরিয়ে দিচ্চি। কারণ সমাজের ন্ুক্ধ্ম অথচ কঠিন 
বেড়াজাল ভাঙবার সাহস আমার নেই। আপনাকে দাদার আলনে 
স্থান দিতে পেরে সশ্যিই আমি গধিত, কিন্তু সমাজ অতি নিষ্ঠুর 
বিষাক্ত বায়ু এর রঙ্ধো রন্ধ্রে প্রবেশ করে গেছে। তাই তারা ভাহ 
বোনের ভালবাসাকেও সম্মান দিতে জানে না। দেখে অত্যন্ত নীচ 
দৃষ্টি দিয়ে। যাক দাদা, আমার অনুরোধ আপনার এই বোনটিকে 
যেন ভুল বুঝবেন না। প্রতি বংসর ভাই ফোটার দিনে যেখানেই 
থাকুন দূর হতে আমায় আশীধাদ করবেন আর আমিও আপনার নামে 
ফোটা তুলে রাখব । 
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আর কিছু লেখে নি ?1--ইল! করুণভাবে বলল । 

কান্না তেজ গলায় সীতেশ উত্তর দ্িল- অনেকদিন আগের 
চিঠিতো ; সব মনে নেই । তবেজান ইল! চিঠি খানিতে ছু'ফৌটা 
চোখের জলের নিশানা পেয়েছিলাম স্পষ্ট মনে আছে। মনে হয় 
চিঠিখানি লেখার সময় শিউলি কেঁদেছিল! 

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইল! বলল-_কান্নার কথাইতো এট] । 

_স্ট্যা ইলা আমি আজও তাই ভুলতে পারিনা শিউলি ফুলের মত 
পবিত্র আমার বোন শিউলির ঝরে যাওয়ার কথা । সমাজের বিষাক্ত 
বায়ু কেমনভাবে গ্রাস করো নল ওকে আমাব জীবন হতে । সেজন্য 
পেয়ে হারানোর বেদনায় আমি জঙ্জরিত হয়ে পড়ি প্রতি বৎসর এই 
দিনটিতে, যখন সকলের মাঝে দেখি চাঞ্চলতা। তবুও সেখানে আর 
কোনদিন আমি যাইনি শুধু শিউলির মনে আঘাত লাগতে পারে এই 
তেবে। 

নিজের জাচল দিয়ে সাঁতেশের চোখ ছুটি মুছিয়ে দিযে ইলা 
বলল-_এপার ৪১, চালা ওহ ঘরে, আবার চা করব। 

সীতেশ আর ইল! ওঘরে চলে গেল। ইলার সাস্তবনার আয়ে 
সীঠেশ নিজেকে সপে দিল। বাহ্‌রে প্রকৃতি মেই একইভাব বিষাদের 
স্বর বয়ে নিয়ে চলেছে । 


চি দু 
শন ০স০ 7 


মুসানীন মিড স্মাতি 


বুম লাখ 


হরিদ্বার, খষিকেশ ঘুরে অবশেষে এসে পৌছলাম দেবাদুনে । সঙ্গে 
দিদ্রি এবং জামাইবাবু । জামাইৰাবু বললেন পরের দিন সকালে বাসে 
চেপে উঠতে হবে মুলৌরীতে । সেদিন রাতে থেকে গেলাম একটা 
হোটেলে । রাতে হোটেলের চারতলা ছাদের উপর থেকে দেখলাম 
দুরে পাহাড়ের গায়ে তারার মত বিন্দু বিন্বু আলোর মালা । দিদি 
বললেন ওটাই মুসৌরী শহর। দেখে আশ্চার্য হয়ে গেলাম দূর 
থেকে সেই আলোক সঙ্জায় সজ্জিত শহরটা আমাকে চুম্বকের মত 
আকর্ষণ করতে লাগল । 

সকালের মিষ্টি রোদে আকাশছোঁয়া পাহাডের মাথায় রঙের খেলা 
শুরু হয়েছে, সোনা বোদে গেরুয়া হয্বে আমে বেলা বাড়ার সংকেত 
নিঘ্বে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বাসের 
উদ্দেশ্টে। কিছুক্ষণের মধোই আমরা বাসে চড়ে রওনা হলাম সেই 
স্বপ্রময়ী শহরের দিকে । বাস পাহাড়ের কোল ঘেষে উঠতে লাগল । 
রাস্তাগুলো যেন বিরাট অজগর সাপ কুণুলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। 
বাসের মধ্যে বসেই সেই সৌন্বধমযী শহরের সৌন্দর্য আক পান 
করতে লাগলাম । শুধু পাহড আর পাহাড় । কোথাও ব! পাহাড়ের 
গায়ে ধাপ কেটে চাষাবাদ করা হয়েছে, কোথাও বা পাহাডের গা বেয়ে 
ক্ষীণ জলধারা নেমে এসেছে । 

পাহাড়ের গ! ঘেষে বাস উঠছে উপরে আর অন্যদিকে গভীর খাদ । 
তাকালেই শরীরের সমস্ত রক্ত যেন বরফ হয়ে যায়। একবার পড়লে 
নিশ্চিত মৃত্যু । এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর অবশেষে এসে নামলাম 
-স্কুসৌরীর কোলে । বাস থেকে নামার সাথে সাথেই এক বলব ঠাণ্ডা 
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হাওয়। সমস্ত শরীর জুড়িয়ে দিল, আর তারপরেই বেশ বুঝতে পারলাম 
সেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা । দেরাদূনে গরমে খাওয়ার জল পধন্ত পাওয়া 
যাচ্ছিল না আর সেখান থেকে কিছুটা দৃর্নেই যে এমন ঠাণ্ডা হতে পারে 
তা ছিল আমাদের কল্পনারও অতীত। 

ঠাণ্ডায় কাপতে কাপতে গাইড সঙ্গে নিয়ে আমরা রওনা হলাম 
সেই রহস্যময়ী শহরের রহস্ত উদঘাটন করতে । পাহাডের গায়ে 
ধাপে ধাপে বাড়াগুলো যেন মনে হতে লাগল চিত্রপটে আক। 
সুদৃশ্য ছবি। পাহাড়ের কোলে হেঁটে বেড়াচ্ছি। এক জায়গায় 
দেখলাম অনেকগুলো পাইন গাছ ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় হয়ে 
গেছে; যেন মনে হয় কেউ অনেক যত্বে ওগুলোকে সুন্দরভাবে 
সাজিয়েছে । প্রকৃতির এমন অপরূপ রূপ এর আগে আমি কোনদিন 
দেখিনি । প্রকৃতিদেবী যেন তার অফুরস্ত সৌন্দর্যভাগ্ডার উজাড় করে 
দিয়ে সাজিয়ে তুলেছেন এই স্বপ্রময়া শহরটাকে । এক জায়গায় 
দাড়িয়ে দূরে একটা পাহাড়ের দিকে দেখিয়ে গাইড বললেন ওই 
পাহাড়টার নাম “উটপাহাড়”। দেখে আশ্চধবোধ হল। সত্যিই 
যেন মনে হয় একটা উট নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করছে । পাহাড়ের 
গায়েই গড়ে উঠেছে স্কুল, কলেজ, হষ্টেল। কিছু স্কুল-কলেজের ছেলে- 
মেয়েদের চোখে পড়ল । 

হঠাৎ সেই শান্ত পরিবেশে একটা দৈত্য যেন এসে পড়ল। মেঘ, 
মেঘ, আর মেঘ, চারিদিকে কালো মেঘে ছেয়ে গেল। আসন্ন ঝড়ের 
পূধাভাস, আমরা তাড়াতাড়ি হাটতে লাগলাম আশ্রয়ের জন্য । 
সামনেই ছিল একটি “শিশু উদ্ভান” তার মধ্যেই আশ্রয় নিলাম, আর 
তার পরেই শুরু হল প্রচণ্ড বুট্টি। সেবুগ্ি থামার তখন কোন লক্ষণ 
ছিল না। নিরুপায় হযে ঠাণ্ডায় কাপছি। ইতিমধ্যে আরো অনেকেই 
সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থামল । কিন্তু বৃষ্টি 
থামলে কি হবে? ছুরস্ত মেঘগুলো দুষ্টু ছেলের মত দৌড়ে এসে 
সবাইকে ভিজিয়ে দিতে লাগল । জামাইবাবু “রোপ ওয়ে-তে ওঠার 
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জন্য টিকিট কেটে আনলেন। দেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আমরা গিয়ে 
উঠলাম “রোপওয়ে'র ভিতর । চলতে শুরু করল সেই অজানা অচেন! 
যানটা। কাচের মধ্যে দিয়ে নীচের দিকে তাকালাম । সমস্ত শরীর 
মুহুর্তে বরফ হয়ে গেল। ছুটে! পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে কারেপ্টের 
সাহাষ্যে ঝুলতে ঝুলতে উঠছি। পড়লে মৃত্যু অবধারিত । নীচে 
কোথায় যে পাহাড়ের শেষ তা আর চোখে পড়ে না। ছুটো৷ পাহাড়ের 
শেষ সীমান্ত যেন একটা বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। একসময় 'রোপওয়ে' 
থামল, ঠাণ্ডায় বেরোতে পারলাম না । চালক বললেন এট “উট 
পাহাড়” । দূর থেকে যে “উট পাহাড় দেখেছিলাম তারই পিঠে 
উঠেছিলাম । তারপর আবার নেমে এলাম । ঝির ঝির করে বৃষ্টি 
তখনও হয়েই চলেছে । আর ঘোর। হলনা । দেখার অনেক কিছুই 
ছিল। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও ঘোরার আর উপায় ছিল না । পাহাড়ের 
গায়ে জল পড়ে রাস্ত। হয়ে উঠেছিল বিপদসম্কুল। বাধ্য হয়েই ফিরে 
এলাম বাসস্টাণ্ডে। তারপর সেখান থেকে দেরাদৃনে ! ও 
বলতে গেলে মুসৌরীতে আমরা কিছুই দেখিনি । তবুও মুসৌরীর 
সেই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দধ আমার মনে চিরঅস্কিত হয়ে থাকবে । 





পাত্র-পাত্রী 
( পরিণয় সংঘটন বিভাগ ) 
পরিচালনায়_-বি. দেবনাথ 


পাত্র আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র (৩০), (৫/-১০*), বি-এস-সি, কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী 
চাঁকুরে- ষ্টীলে কর্মরত এবং উচ্চতর ট্রেশিং-এ নিযুক্ত । সন্ত্াস্ত পরিবারের 
গ্রাজুয়েট, সঙ্গী তজ্জা, দীর্ঘাঙ্গী, ফস, সন্দরী শাস্তত্বভাব। পাত্রী (২৪/২৫) চাই । 
অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্্র কুমার দেবনাথ, পো হাবড়া-প্রফুল্লনগরঃ ২৪ পরগণা, 
পিন- ৭৪ ৩২৬৮ । 


পাত্রী--২৭ বৎসর %. [. ফেল। ফর্া, সুশ্ী। দোহারা, আদিনিবাস ঢাকা 
বিক্রমপুর ব্ভমান সম্ভোষপুর । কর্মরত পাত্র কাম্য । পি. এন. ভারতী, 
১নং কালিবাঁড়ী রোড, সম্তোষপুগ যাদবপুর, কলিকাত1--৭€। 


পাত্র- কলিকাতায় ব্যবসায়ী, স্কুল ফাইনাল অঙ্কৃতীর্ণঃ মাসিক আয় ১৫০০ 
টাকা, বয়ন ২৮, স্বাস্থ্য মাঝারী, উপযুক্ত পাত্রী চাই । 
এবং 
পাত্রী--(২৭) বি, এও 217. 7 উজ্জল শ্তামবণা9 উচ্চতা ১:৫২ সেমি, শ্বাস্থ্যবতী 
স্থশ্রী, গৃহ কর্মনিপুণ। সন্ত্রান্ত পরিবার | সত্বর ফোগাযোগ করুন। শ্রতুবন মোহন 
ভৌমিক, বিধান পল্লী, পোঃ ইছাপুর নবাব গঞ্জ, জেলা--২৪ পরগণা । 


পাত্র-(২৮) এম. বি. বি. এস ডাক্তার । এম. ডি, পাঠরত, পুরুষ ৷ পাত্রী 
চাই ইন্রিশীয়ার/ডাক্তার কিন্া এম. এ/এম এস-পি পাশ । স্ন্দরী গ্রাজুয়েট পাত্রী 
»ইলেও চলিবে । পত্রে যোগাযোগ করুন--ব. দেবনাথ, ৫২/৬ এস. বি. নিয়োগী 
গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৩৬ | 


পাত্রী--(২৫) (৫1) শ্তামবর্ণ1, বি. এ, পাট-টু পরীক্ষা! দিয়াছে । ক্লাসিকে 
কোর্থ ইয়ার,- টাইপ জানা, গুহকর্ম ও সুচীশিল্লে নিপুণা, পাত্র সরকারী কর্ধচারী 
হইলেই ভাল হয়। শ্রবি দেবনাথ, ৫২/৬ এস. বি. নিয়োগী, গার্ডেন লেন, 
কলিকাতা-৩৬। 


২৯, শৈবভারতী [ ২য় বর্ধ ৬্ষ নংখ্য। 


পাত্র--(২৭) (৫/-৬") কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী কর্মচারী (৬৫০) | হলদিয়ায় 
ইপ্তাস্্বী়াল সিকিউরিটি ফোর্সে কঙ্গরত । এম. এফ. অন্ুতীণ, সুন্দর স্বাস্থা, নিজস্ব 
বাড়ী । পাত্রী চাকুরীরতা হইলে ভাল হয় । 
এবং 
পাত্র'--এ ভগ্নী (২৪) (৫:-২) এস. এফ পাশ । শ্যামবর্ণ, সুগঠনা, রুচীশীলা 
ব্চীশিল্প ও গৃহকমে সুুনপুণ।, ডপার্জনশ:ল্‌ পাত্র চাই । | বদল সঙ্থন্দেও আপত্তি 
নাই ]- শগোপাল রায়, [18509122092 07705. 73. ৬৬270, 10156-]]] (2), 
401) 0001, 18 1২0/01100199219101) 09171. 


পাত্রী-__(২৯) 03. £৯,১ 0. 0.১ উচ্চত। ৫২ ৪ পাত্রী--(২৫) 3. £৯,৯ 
(৫৫) গৌরবর্ণা, সুশ্রী, গৃহ ও স্থচী কর্মে মিপুণা। উপাজনশীল পাত্র 
চাই | [নু 1. বি800১ 27144, 19810011) 7২0980১ 70010709.0011705) 
]910/9179019001-831007 (311021) । 


পাত্রী--(১৫), গায়ের রঙ ফর্গ।, স্বাস্থ্যবতীন স্থশ্রা এবং পৃহকমে নিপুণ, অষ্টম 
শ্রেণী পর্ধস্ত পড়াঙ্জনা কারয়াছে, উপযুক্ত চাকুরী ব1 ব্যবসায়" পাত্র চাই। 
শ্রীনিলমনি দেবনাথ, ১৫১ হকাস কর্ণার (যৌস্থুমী ) পোঃ-কাচড়াপাড়া, 
জেলা-২৪ পরগণা । 





ফোন ৪২-১৪১৬ 


বিশুদ্ধ খদ্ব্র ও সিন্তেত্র জলপ্রিঘ্ব প্রতিষ্ঠান 


খাদি এম্পোরিয়াম 


আধুনিক ডিজাইনের খন্দর ও সিক্ষের তৈরারী 
পোষাক জুলভ মুল্যে পাওয়া ঘায়। 


১৪৫, বাসবিহীরী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ 
( বাসভ্তীদেবী কলেজের পাঁশে ) 





|. 1. 6. 50161011110 01855 8081 


14 21104120147215 0] : 
/200165, ৬1৮15717557 709855, 78815770865, 
5০016171610 11576016515, 01855 6710. 


১৪৮৪ 
৯ 


80138025 07106 : 17680 00006 & 90101 : 
116. চ17081259 [ব005০, 113, [7817 1৮10105 8২0৬ 187৩, 

১৪]210 1984, 15070985-] 08100118-15. 
[151500076 26-5628 75160700176 : 24-0288৭ 


টে ২ ৃ 0৩ 
88, 


0150791 011 0০17১81 
(1%1) | 
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£7621615 27: 


১1781501009 00৫১0৭20875 
1181759781৭ ৮৮1801-5208 ০০৪৮০৯1০ 
1405৭ 011. মারিস পাদ ৰ 
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ফোন 2 নবদ্বীপ ৩৫১ 


মণি টেক্সটাইল 


উত্তরবঙ্গ পাডা, নবদ্বীপ, নদীয়। 


সূতা এবং ভীতবস্ত্র ব্যবসায়ী 


প্রোপ্রাইটব 
শ্রাস্ুখব্রগ্জন দেবনাথ 
ডিরেক্টর 
*তন্থজ” দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ষ্টেট হা। গুনুম 
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড | 
অদশ্যঠ 
বিদ্যানগর গযারাম দাশ বিদ্যামন্দিব | 
০. 
বাগনাপাভ। চন্দ্রনাথ কীলোশশী দেবশাথ উচ্চ বাশিক1 বিদ্যালয় । 
সহ-সভাপতি 
শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পাচশত ধৎসব জন্ম-শতখাধিকা উদধাঁপন কমিটি, 
প্রাচীন মাধাপুর, নবদ্বীপ । 


পাক ভি টি ০588859০০57 উালালাই টির? (রী উ ইরাগারী ৮৫ 


১1 


৪ | 


| 


৭ । 


৮ | 


- সী জামান নিন ধুধপঞ্র ". 
£শৈঘভান্রতী 
নিয়মাবলী 


বৈশাখ মাস হ'তে শৈবভ্ভারতীর বসর আরম্ভ | বৎসরের যে কোন 
মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া ষায়। 

পত্রিকার সভাক বাধিক গ্রাহক চাদা আট টাকা । বাষিক গ্রাহক 
টাদা অগ্রিম দেয় । প্রতি সংখ্যার মূল্য পঁচাত্তর পয়সা । আজীবন 
সদন্ত চদা একশত টাক । 

“শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদী্থ (ফ্কুলক্ষেপ কাগজের ৪1৫ পৃষ্ঠার 
অনধিক ) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হয়! 
বাঞ্ছনীয় । সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট ন। পাঠালে অমনোনীত রচনা ফের 
পাঠানো সম্ভব নয় । সম্পাদকমণ্ডলী গ্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, 
পর্বত এ পরিবর্জন করতে পারুবেন। 

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দ্বায়ী মন । 

বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্টা পঞ্চাশ টাকা, অর্ধ পৃষ্টা ত্রিশ টাকা, 
সিকি পৃষ্ঠা কুড়ি টাক । এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র । 
ব্লকের জন্য পক খরচ দেয় । বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্ধাধ্যক্ষ জীপ্ীবাসচজ্ 
দেবনাথ, ২০৭, বি. বি. গাঙ্গুলী স্্রাট, কলিকাতা-৭০০০১২১ এর সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে হবে। 

শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা__ পঞ্জিকা সম্পাদক 
ভ্রীন্ুবোধকুমার নাথ, গ্রাঃ পাতীপুর পো: শ্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, 
পিন--৭৪১২৪৭। 

গ্রাহক টাদা পাঠাবার ঠিকানা_ কোষাধ্যক্ষ শ্রীগণেশ চক্দ নাথ, 
৫ ৭৫১ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ত্রী, কলিকাতা।-*০০০০৭। 

অন্তান্ত খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকান।-__- সাধারণ সম্পাদক শ্রীন্মুবলচজ্ 
দ্বেবনাথ, ৪৮, টাল পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাত1-৭* ০*৩৭। 


বিঃ জ্রঃ : ধার। এককালীন একশত টাক দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সশ্মিলনীর 


জীবন স্দশ্ত হবেন, তারা “শৈবভারভী” বিনামুল্যে পাবেন । 


২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৯ 








শিঘ-ভোত্রম় 


ও কারং বিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যায়স্তি যোগিনঃ | 
কামদং মোক্ষদরধ্চৈর “৩৮--কারায় নমো নম: ॥ 
নমন্তি খষয়ো দেবা নমন্তাপ্নরাং গণাঃ | 

নর নমন্তি দেবেশং “ন”-_কারায় নমো! নমঃ ॥ 
মহাঁদেবং মহাত্বানং মহাধ্যানপরায়ণমূ । 
মহাপাপহরং দেবং “ম”--কারায় নমো নম ॥ 
শিবং শাস্তং জগন্নাথ লোকানুগ্রহকারকম্‌। 
শিবমেকপদং নিত্যং “শ”-_কারায় নমো নম: ॥ 
বাহনং বৃষো যস্তয বাস্থুকিঃ কঠভূষণম্‌। 

বামে শক্তিধরং দেবং “ব।”--কাঁরায় নমো নম ॥ 
যত যত্র স্থিতো দেব: সর্ববাগী মহেশ্বর | 

যো গুরু স্ক্বদেবানাং “ঘ”-কারায় নমো নম ॥ 
ষড়ক্ষরমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিবসন্িধৌ। 
শিবলোকমবাপ্পোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ 


প্রণাম মন্ত্র 


ও নমস্তত্যং বিরূপাক্ষ ! নমস্তে দিব্যচক্ষুষে । 
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বে নমঃ ॥ 
নমস্ত্রিশলহস্তায় দণ্ড-পাশার্সি-পাণয়ে। 
নমস্ত্রেলাকানাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥ 
নমঃ শিবায় শাস্তায় কারণত্রয়হেতবে | 
নিবেদয়ামি চাত্সানং তং গতি; পরমেশ্বর ॥ 


৯) খু আব উসএজা  ঘজত। আত ০ 








91006 ৫07216৫ 6%/ 


[১110176 : 54-3217২ 


18)11051 01001011011 


510, 20৬ 04147 চা তবা তা 2৬, 
(41002 74-71909 0695 


হ্যারি তিনি উিনিন্িন্হান্িবিনিরিনিনি হিতিহ্তিনিবিিনিাহিিনিসিপিনিপান নিন হিসি 


সম্পাকীন্ন 


অনেকেই মনে করে থাকেন, “নাথ ব। দেবনাথ প্দবীধারী সকলেই 
একজাতিতুক্ত । এই ধারণার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে রুদ্রজ-ব্রাহ্মণদের 
একটি অংশও «নাথ' শব্দ দ্বারা তাঁদের জাতিগত পরিচয় প্রদান করে 
থাকেন। কিন্তু এটা ঠিক কি? 

শ্রীথগেন্্রনাথ ভৌমিক ভারতবর্ষে (পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র, আসাম, 
উড়িস্যা, উত্তর প্রদেশ, কনৌজ, কেরালা, গুজরাট, ছোটনাগপুর, 
তামিলনাড়ু, দিল্লা, বিহার, মহারাষ্ট্র, মহীশুর, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, 
সীওতালপরগণা, সিংভূম, হরিয়ান! প্রভৃতি স্থানে ), বাংলাদেশে এবং 
নেপালে বসবাসকারী বিভিন্ন হিন্দুজাতির পদবী নিয়ে সমীক্ষা 
করেছেন। সেই সমীক্ষার ফলাফল তিনি ভার “পদবীর উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশের ইতিহান” নামক গ্রন্থে প্রকাশও করেছেন। সেখানে 
দেখা যায়,_“নাথ বা দেবনাথ, পদবী রুদ্রজব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সুব্ণবণিক, 
ভিলি, কর্মকার, তন্তবায়, নমঃশৃদ্র প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই 
প্রচলিত আছে। 

আমর জানি, “নাথ ব। দেবনাথ” কুদ্রজব্রাহ্মষণদের বিশেষ ব্রাঙ্গুণ- 
পদবী; এই পদবী “শৈব ও শাক্ত? ধর্মের আদি-গুরুকুলের পদবী । 
তাহলে এই পদবী অন্য জাতির মধ্যেও ব্যবহৃত হচ্ছে কেন ? 

“শৈব ও শাক্ত' ধর্মের আদিগুরুগণ সকলেই গৃহস্থ ছিলেন; তারা 
ছিলেন ব্রহ্মার ললাট থেকে উৎপন একাদশ রুদ্রের বংশধর । তাই 
তারা রুদ্রজব্রা্গণ নামে পরিচিত ছিলেন। কালক্রমে এই রুদ্রজ- 
ব্রাহ্মণদের একট? অংশ সন্নাস অবলম্বন করে একটি সম্গাসী-সম্প্রদায় 
স্থাপন করেন। এই সঙ্ম্যাসী-সম্প্রদায়ের সন্গাসীগণ “যোগী নামে, 
পরিচয় দেন এবং “নাথ পদবীই ব্যবহার করেন। 

এই ভাঁবে নাথগুরুগণ ছুটি বংশে-(১) বিন্দু বংশে (গৃহস্থ রুত্রজ 
ব্রাহ্মণ বংশে) এবং নাদবংশে (সন্ন্যাসী যোগী বংশে) বিভক্ত হয়ে পড়েন। 


২৯৬ শৈবভারতী [ হয় বর্ষ, ৭ম সংখা 


গৃহস্থ কদজ ব্রাহ্মণ ও সগ্নাসী যোগী এই উভয় প্রকার নাথ-গুরু 
কাছ থেকেই সকল বর্ণের সকল হিন্দু-গৃহস্থই সাধারণ দীক্ষা গ্রহণ 
করতে পারছেন , কিন্তু কদ্রজব্রাঙ্মণ ছাডা অন্ত কোন গৃহস্থ সাধাবৎ 
দীক্ষাব পবেও “নাথ” পদবী বাবহাঁব কবতে পাঁবতেন না । "হবে সন্যাসী 
যোগী নাথগুকর কাছ থেকে সন্গাস দীক্ষা গ্রহণ কবার পর সকলেই 
“নাথ' পদবী বাবহাব কবণ্ে পারতেন । 

হিন্দু-গৃহস্থদেব ক্ষেত্রে "নাথ" পদবী বাবহাবেব উপরোক্ত বিধিনিষে+ 
পববতীকালে শিথিল হযে যায। সেই সময অন্ত জাতিব গুহস্থদেৰ 
অনেকে সন্নাসী যেগী-নাথগুরুর কাছ থেকে সাধারণ দীক্ষা প্রা 
হয়েই “নাথ' পদবা বাবহাব ববেন। এই ভাবেই অন্যান্য অনেক 
জাতিৰ মধো “নাথ” পদবী এসে যাষ 

স্থৃতধাং “নাথ বা দেবনা পদবী .দখলেই সকলাক একজাপ্টিভৃত্র 
বলে মনে কবা ঠিক নয , ঠিক নয “নাথ' শব্ধ দ্বাবা কোন জাতিগত 


পবিচষ প্রদান কবাঁও। 
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রাকন্টীয় ও হাধীতভাতত ভ্রিপুঘা 
ঘারে (শহা তাথ-তরভ্তর উপাদান 


ডক্টর এন. সি. নাথ 
অধ্যক্ষ রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা 


( পূব প্রকাঁশিতের পর ) 
চতুর্দশ দেবতার পুরোহিত 


এই দেব-পৃজার পুরোহিতের বাবস্থা শিবই করিয়া দেন। এই 
পুরোহিত সাধারণ ব্রাহ্মণ নেন, স্থানীয় লোকও নহেন। প্রধান 
পুরোহিত “চগ্াই' এবং সহকারী পদেওডাই” নামে খ্যাত। সমুদ্ের 
দ্বীপে ইহাদের বসত্তি-_ 

( শিবের উক্তি) পুজাব যে পূৰদিন প্রাতঃকাল লাভে । 
সংযম করিবে চণ্ডাই দেওড়াই সবে ॥ 
পূজাবিধি দেওডাই সবে তাকে জানে । 
সমুদ্রের দ্বীপে তার রহিছে নির্জনে ॥ 
তাহাকে আনিবা যাইয়। রাজার সহিতে 
যেখানে পূজিবা আমি আসিব সাক্ষাতে ॥১ 


'চগ্ডাই” সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন সেন মহোদয় লিখিয়াছেন__“চণ্তাই 
দেবালয়ের মোহাত্ত স্থানীয় ব্যক্তি । বাঁজমাল! আলোচনায় ইহাদের 
সদাচার, ধর্মাচরণ, তাগস্বীকার এবং অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধীয় যে 
সকল নিদর্শন পাওয়! যায়, তদ্দার! স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, ইহারা 
খবিকল্প যোগীপুকুুষ ছিলেন ( চণ্ডাই, দেওড়াই » যোগমার্গের সাধক )। 


পপ পপ 


১। বাজমালা, পৃ. ১৬ পৃ ২৭ এও চণ্ডাই দেওড়াই প্রনঙ্গ আছে । 
তদ্দতিরিক্ত গাপিম নামক পৃজারীর কথাও আছে। 





২৯৮ [.. শৈবভারতী [ হয় বর্ধ। পম সংখা! 


এই শ্রেণীর সংসারত্যাগী তপস্বীগণের জাতি বিচার করিতে যাওয়া 
সকল কালেই অসম্ভব ।১ সেন মহাশয় আরও লিখিয়াছেন (পু- ১৩৬), 
“চগ্ডাই” শব ত্রিপুরার হালাম উপজাতির “চুয়াস্তাই” শব্ধ হইতে জাত। 
হালাম ভাষায় চুয়ীন্তাই অর্থ ব্রাঙ্গণ। কিন্তু প্রশ্ন হইল-_ত্রাক্মাণ 
বাচক চুয়াস্তাই শব্দ হালাম ভাষার নিজন্ব হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? 
উপজাতির! চতুবর্ণে বিভক্ত ব্রাহ্গণ্যধর্মের অন্তর্গত না হওয়ায় শ্রাক্মণ 
ইত্যাদি বাচক শব্ধাবলীও তাহাদের নিজস্ব হইত পারে বলিয়া মনে হয় 
না; পরস্ত হিন্দুধর্ম ও আধাভাবা হইত গৃহীত হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী । 
দ্বিতীয়তঃ, “চণ্তাই” ব্রাহ্মণ কিনা দেন মহাশয় তাহাও নিশ্চয় করিতে 
পারেন নাই। তাহাকে যোগিপুকষ খলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
বর্তমান লেখকের ধারনা, চণ্ডাহ শব চন্দ্রদীপ হইতে আগত নাঁথ- 
পুরোহিত*্* বাচক। ( চণ্ডাই চন্দ্রদ্বীপবাপী নাথ), মৎস্যেক্নাথ 
চন্ত্রদ্বীপে অর্থাৎ গঙ্গার মোহনার সন্িকটবর্তী দ্বীপ বিশেষে উৎপন্ন 
হন।২ আবার নাথ সম্প্রদায়ে -আই যুক্ত নাম প্রচলিত ছিল এবং 


১। বাজমালা, পু. ১৩৬ । 

২। দ্রষ্টব্যঃ কোলজ্ঞান নির্ণয়, ১৬শ পটল । মহায়হোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শাক্সী চন্দ্রত্বীপকে বাখরগঞ্জ জেলার চন্দ্রদ্বীপের সহিত অতিন্ন মনে করেন । 
ভং প্রবোধ চজ্জ বাগচীর মতে নোয়াখালি জেলার সন্দীপই প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ (বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ১ম সংখ্যা তৎ সম্পাদিত কৌলজ্ঞান নিয় 
গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ২৯-৩২)। পঞ্চানন মণ্ডল বলেন--“মীননাথ “বঙ্গদেশে", 
সম্ভবতঃ: দক্ষিনবঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তীাহাব্র আদিলীল! সুন্দরবন 


* নাথদের বিন্দুবংশের যোগীব্রহ্ষিণ বা রুদ্রজব্রান্মণ এবং নাদ- 
বংশের সন্যাসীযোগী উভয়েই গুরুগিরি ও পৌরোহিত্য করিতেন ; 
তবে, সন্ন্যাস দীক্ষা দানের অধিকার একমাত্র নাদবংশের সন্ন্যাসী 


যোগীদেরই ছিল৷ _ সম্পাদক 





পৌষ "৪৯ | _. স্রিপুরা রাজ্যে শৈবনাখতত্বের উপাদান ২৯৪ 


এখনও বিরল নহে। যথা--গৌরক্ষনাথকে গৌরখাই, মীননাথকে 
মীনাই, গাঁভূর সিদ্ধাকে গাভূর সিদ্ধাই বলা হইয়াছে-_ 


এক শিষ্ত আছে মোর যতী গোরখাই । 
আর শিষ্য আছে মোর গাভুর সিদ্ধাই ॥১ 


হাঁড়িফ। পুবরেতে গেল দক্ষিণে কাঁনফাই | 
পশ্চিমেতে গোর্খ গেল উত্তরে মীনাই ॥২ 

হাঁসিয়। উত্তর দিল যতী গোরখাই । 

ভাল কথ কহিয়াছ কদলীর মাই ॥৩ ইত্যাদি । 


সুতরাং চন্দ্রদবীপবাসী নাথকে চন্দ্র + আইস চন্দ্রাই-স্চন্দাই চণ্তাই 
বলা হইয়া থাকিতে পারে এবং এই শব্দ ত্রিপুরার কোন উপজাতীয় 
ভাষায় গৃহীত হইয়া “চুয়ান্তাই' উচ্চারিত হইলেও হইতে পারে। 
শিব প্রধান চতুর্দশ দেবতার অর্চনায় শৈব নাথ পুরোহিত নিযুক্ত কর! 
অস্বাভাবিক নহে । আর সেই প্রাচীনযুগে নাথেরা গুরুতা পৌরোহিত্যে 
বুত হইতেন। 


শা শান তস্পপাগা শাপলা পিটিশ শিপ শীনপীশিসীি 


সন্সিহিত সমুগ্ অঞ্চলে বলিয়। মনে কবি । গোর্থবিজয়ের সাগর বঙ্গোপসাগরের 
ইঙ্গিত হইতে পারে। কোৌলজ্ঞানের চন্দ্্বীপ নিশ্চয়ই সমুন্্র সঙ্গিহিত অঞ্চল । 
ম্ধ্যলীল1 কামরূপে-*** ( গোর্ধবিজয়, ভূমিক1 )। গোর্থবিজয়ে (পৃ. ৬-৭ ) কথিত 
আছে-- মহাদেব সমুদ্রের মধ্যে গমন করতঃ গৌর'কে পরমতত্ব শুনাইতেছিলেন। 
তথায় মীন নাথ মত্শ্ুরূপে তাহা শ্রবণ করেন । এই প্রসঙ্গে শশিভৃষণ দাশগুপ্ত 
কৃত 0059০512 [২61 1£1005 09169, পৃ. ৩৬৪ জ্ুষ্টবা । কালীপ্রসন্ন সিংহের 
মতে চগ্ডাই দেওড়াই কোন দ্বীপে ছিলেন নির্ণয় কর] ছুঃসাধ্য। তবে প্রবাদ 
অনুসারে উহা বঙ্গোপসাগরের অঙ্কস্থিত আদিনাথ তীর্থ (বাজমালা, পৃ. ১৩৮)। 

১। গোর্থবিজয়, পৃ. ৬২ 

২। শ্রী পৃ. ৮। 


৩। এ পৃ. ৪১। 


৩৯5 শৈবভাঁরতী - হয় বর্ঘ, “ম সংথা 
দেওড়াই শব্দের ব্যু্পত্তি 
এখন “দেওড়াই শব নিয়া একটু আঁলোচন! করা যাউক। 

রাজবলী নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় কামাধ্য। দেবীর পুজারীগণের 
উপাধি দেওড়ি।৯» দেওড়াই ও দেওড়ি সমার্থক এবং একই মূলোতপন্ন 
বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ মনে করেন মূল শব্দ “দেবরায়”। কিন্তু 
ইহা সঙ্গত মনে হয় না। মূলশব্দ “দেবল' হইতে পারে কিন? চিন্তণীয় | 
রাজমালায় আছে, চগ্ডাই, দেওড়াই এবং গালিম ইহারা যতি পুরুষ 
এবং ত্রিপুরা হইতে বহু দূরবর্তী এক দ্বীপের অধিবাসী । ত্রিপুররাজ 
ত্রিলোচন তাহাদিগকে এ স্থান হইতে আনয়ন করেন-__ 

বহু দিনাস্তরে রাজা সে দ্বীপ পাইল। 

চগডাই দেওড়াই সবে আশু বাড়ি নিল ॥ 

দেওড়াই গাঁলিম পুজক তারা তি । 

সবে আসি দেখিলেক ভ্রিলোচন পতি ॥ 

শুভদিনে দেওড়াই রাজার সহিতে | 

রাজধানী আসিলেন মন হরষিতে ॥২ 


মতস্যেন্দনাথের আদিলীলাভূমি চন্দ্রদ্বীপ হইতে চণ্ডাই ( এ চন্বাই+ 
চক্্রাই ) নামে খাত নাথ পুরোহিত আসিয়া থাকিতে পারেন একথা 
পুর্বে বলা হইয়াছে । দেওড়াইও সেখান হইতেই আসিয়াছিলেন 
একথা রাজসালার উপরোক্ত বচনে দেখ। যাইতেছে । তবে নামে ভেদ 
হইবার কারণ কি? দেওড়াইরা অন্য কোন স্থানের অধিবাসীও হইতে 
পারেন। রাজমালার উত্ত অংশ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। 
ঘটন! বহু শতাব্দী পুধের। উহা! লেখকের প্রত্যক্ষ ঘটনা নহে । তিনি 
হয়ত কোন জনশ্রুতি অবলম্বনে এই তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
কাজেই প্রকৃত তথ্য অন্যর্ূপও হইতে পারে। [ ক্রমশঃ 








১। কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত--রাজমালা, পৃ. ১৩৬ 
২। এ গ্রন্থ, পৃ. ২৭ 


॥ শ্রাতীগুল্গীতা ॥ 


আশুতো ভট্টাচার্য 
| পুর প্রকাশিতেব পর ] 


ন গুরোর্ধিকং ন গুরোরধিকং 
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্‌। 
শিব-শাসনতঃ শিব-শাসনতঃ 
শিব-শীসনতঃ শিব শাসনতঃ ॥ ৬৮ ॥ 
ইদমেব শিবম্‌ ইদমেব শিবম্‌ 
ইদমেব শিবম্‌ ইদমেব শিবম্‌। 
মম শাঁসনতো। মম শাসনতে। 
মম শাীসনতো মম শাসনতঃ ॥ ৬৯ ॥ * 
গুরুদেবের অধিক বা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই, নেই, নেই,--এই 
শিবের পুনঃ পুনঃ শাসন বাউপ্দশ । ইনি ( গুরুদেব ) সর্বদা! মঙ্গল- 
বিধায়ক, ইনি পরম শিব,-এ আমার ( শিবের ) বারংবার অনুশাসন 
জানবে । 
এবংবিধং গুরুং ধ্াত্বা জ্ঞানমুৎপগ্যতে স্বয়মূ। 
তদা গুরুপ্রসাদেন মুক্তোহহমিতি ভাবয়েৎ॥ ৭০ ॥ 
এইভাবে গুরুদেবের ধান করতে করতে জ্ঞান স্বয়ং উৎপন্ন হয়। 
তখন “গুরুপ্রসাদে আমি মুক্ত হয়েছি”_- এইরূপ ভাবনা করবে । 
গুরুণা দশিতে মার্গে মন€শুদ্ধিঞ্চ কারযেৎ। 
অনিত্যং খগ্ডয়েৎ সর্ববং যৎকিঞ্চিদাত্মগোচরম্‌ ॥ ৭১ ॥ 
গুরুদেব কর্তৃক প্রদশিত মার্গে (সাধনপথে ) মনকে শুদ্ধ করবে 
এবং আত্মগোচরীভূত বা ইন্দ্িয়গ্রাহ্ যা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, দে 
সমস্ত খগ্ডন করবে । 


* বাকোর দৃঢ়তা স্প্রতিষ্টিত করার উদ্দেস্তে ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক শ্লোকছয়ে, 
একই বাক্যাংশ পুনঃ পুনঃ বাবহত হয়েছে। 


৫5২ | শৈবভারতী [২ বর্ষ, "ম সংখ্যা 


জ্ঞেয়ং সর্ধবমনিত্যঞ্চ জ্ঞানঞ্চ মন উচ্যতে । 
জ্ঞানং জ্ঞ্ৰেয়, সমং কুষ্যান্্যান্যোইপ্যাত্বদ্বিতীয়ক 2 ॥ ৭১ ॥ 
ত্তেয় (জ্ঞানের ) সমস্ত বন্ত্রই অনিত্য, মনকেই জ্ঞানস্বরূপ বল! হয় 
(অর্থাৎ মন ব্যতীত জ্ঞানের কোনও অস্তিত্ব নেই )। সেইজন্য জ্ঞান ও 
€জ্ভানসাপেক্ষ ) জ্ঞেয় বন্ত্রকে সমজ্ঞান করবে (কারণ জ্ঞান ও জেব্রয় 
উভয়ই অনিত্য ), একমাত্র আত্মা ব্যতীন দ্বিতীয় অন্ত কিছুই নেই। 
এবং শ্রম্তা মহাদেবি গুরুনিন্দাং করোতি যঃ। 
সযাত্ি নরকং ঘেকং যাবচন্দ্রদিবাকারৌ ॥ ৭৩ ॥ 
হে মহাদেবি! এইরূপ ( গুরুতত্ব) শ্রবণ কবেও ষেব্যক্তি গুরুনিন্দা 
করে, সেই বাক্ত যতদিন চন্দ্র-ন্ূর্য থাকবে, ততদিন ঘোরতর নরকে 
বাস করবে । 
যাবদ্ধেহান্কালোইস্তি তাবদ্দেবি গুরং স্মরেহ। 
গ্ররলোঁপো ন বক্তব্য স্বচ্ছন্দং তঞ্চ” ভাবয়েৎ ॥ ৭৪ ॥ 


পাঠান্তর £ *্যদি। 
হে দেবি! যতদিন জীবিত থাকবে (দেহাস্তকাল পর্ধস্ত )১, ততদিন 
গুরুদেবকে স্মরণ করবে । গুরুদেবের লোপ বা মৃত কখনো বলবে না, 
ভাঁকে ্বচ্ছন্দে চিন্তা করবে । 
গুরোরগ্রে ন বক্তব্যমসতাঞ্চ কর্দাচন। 
অহস্কারো ন কর্তবাঃ প্রাজ্ঞৈঃ শিষোঃ কথঞ্চন ॥ ৭৫ ॥ 
গুরুদেবের সম্মুখে কখনো অসতা কথ! বল! উচিত নয় এবং প্রাজ্ঞ 
শিষাগণ কর্তৃক কোনরূপ অহঙ্কার করা কর্তব্য নয়। 
যে! বৈ কুঙ্কৃত্য কুক্কৃতা গুরুং নিজ্জিত্য বাদত:* | 
অরণ্যে নির্জনে স্থানে” স ভবেদ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৭৬ ॥ 


পাঠান্তর 2 *ভাষতে, **্নির্জনস্থানে | 
যে ব্যক্তি ভুঙ্কার দিয়ে গুরুদেবকে বিচারে পরাজিত করে, সেই 
ব্যক্তি অরণ্যে জনশৃন্তস্থানে ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে থাকে | 


পৌষ ৯৮৯ ] শ্ত্গুক্কগীতা ৩৩ 


মুনিভিঃ পন্নগৈর্ববাপি স্থুরৈর্ব্বা শাপিতো যদি । 
কালমৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরূরক্ষতি পারবতি ॥ ৭৭ ॥ 
হে পার্তি ! ( মর্তে) মুনিগণ, ( পাতালে ) পন্নগগণ ( সর্পগণ ), 
এমন কি (স্বর্গে) দেবতাগণ দ্বারাও যদি (শিষ্য ) অভিশপ্ত হয়, তা 
থেকে এবং ( বমালয়ে ) কালমৃত্যভয় থেকে গুরুদেব (তাকে ) রক্ষা 
করেন। 
অশক্ত1 হি স্ুর।ঃ সর্ক্বে অশক্তা মুনয়স্তথ। | 
গুরুশাপহতাঃ ক্ষীণাঃ ক্ষয়ং যাস্তি ন সংশয় ॥ ৭৮ ॥ 
সমস্ত দেবতা অশক্ত, মুনিগণও ( বক্ষায় ) অশক্ত। গুরুশাপগ্রস্ত 
ব্যক্তি ক্ষীণ হতে হতে ক্ষয় প্রাপ্ত (বিনাশ প্রাপ্তু) হয়, এতে সংশয়, 
নেই। 
মপ্তরাজমিদং দেবি গুরুরিতাক্ষরদ্য়ম্‌। 
শ্রুতিবেদান্তবাক্যেন গুরঃ সাক্ষাৎ পরং পদম্‌ ॥ ৭৯ ॥ 
হে দেবি ! “গরু” এই অক্ষরযুগল মন্ত্রের রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মন্ত্র । 
শ্রুতি (বেদ ) ও বেদান্ত বাক্যানুসারে গুরুহ সাক্ষাৎ পরম পদ € পরম 
ব্রহ্ম )। 
শ্রুতিস্মৃতিমবিজ্ঞায় কেবলং গুরুসেবয়। | 
তে বে সন্গ্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশধারিণঃ ॥ ৮০ ॥ 
ধারা শ্রুতি (বেদ) ও স্মৃতিশাস্ত্রে জ্ঞানশুন্ত হয়েও কেবল গুরু- 
সেবায় তৎপর, তারাই যথার্থ সন্ন্যাসী বলে কীত্ডিত হন, অপর সকলে 
বেশধারী মাত্র । 
গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন” আত্মারামো। হি লভ্যতে। 
অনেন গুরুমার্গেণ আত্মজ্ছানং প্রবর্তৃতে ॥ ৮১ ॥ 
পাঠান্তর ঃ "সেব৷ প্রসাদেন 
গুরুদেবের কপাপ্রসাদেই আত্মারাম (€ আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ ) 
লাভ করা যায়। এই গুরুমার্গের (গুরু উপদিষ্ট সাধনপথের ) দ্বারাই 
আত্মজ্জান (ব্রহ্ষজ্ঞান ) প্রবতিত ( উৎপন্ন) হয়। | 


৩৯৪ শ্ভারভী [ত্য বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


আব্রন্বাস্তম্বপর্যযস্ত: পরমাত্মস্বরূপকম্‌। 
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চেব প্রণমামি জগন্ময়ম্‌॥ ৮২ ॥ 


ব্রহ্ম থেকে ক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত স্থাবর ( স্থিতিশীল বা অচল ) ও জঙ্গম 
€ গতিশীল বা! সচল ) সমস্তই পরমাত্মন্বরূপ ; সেই জগন্ময়কে ( জগৎ- 
ব্যাপী জগদাত্মক পরমাতস্বরূপ গুরুদেবকে ) প্রণাম করি। 


নিত্যপূর্ণং* নিরাকার নিগুণং স্বাত্মসংস্থিতম্‌। 
পরাৎ পরতবং ধ্যেয়ং নিভামনন্দকারকম্**॥ ৮৩ ॥ 


পাঠাস্তর ১ *নিত্যং পুর্ণ **সর্ববদানন্দকরকম্‌। 


নিত্যপূর্ণ ( সবদা পরিপূর্ণ ), নিরাকার ( আকারবিহীন ), নিপুণ 
€ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ের অতীত ), স্বাত্মসংস্থিত (স্বীয় আত্বরূপে 
অবস্থিত ), শ্রেষ্ঠ থেকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ, নিত্য আনন্দকারক 
€ গুরুরূপী ব্রহ্ম ) পরম ধোয়। 


হৃদয়াকাশমধ্যস্থং শুদ্ধস্ষটিকসন্িভম্‌। 
স্ফটিক-প্রতিমারূপং দৃশ্যতে দর্গণে যথা । 
তথাআ্ানং চিদানন্দমানন্দং সোহহমিত্যতঃ ॥ ৮৪ ॥ 


যেমন দর্পণে স্কটিক-প্রতিমার রূপ বিশুদ্ধ ( নির্মল ) স্ফটিকের ন্যায় 
দেখা যায়, তেমনি আত্মাকে (গুরুরূপী পরমাতআ্মাকে) হৃদয়রূপ 
আকাশের মধ্যস্থিত চিদানন্দময় ও আনন্দস্বরূপ “সোহিহম্” অর্থাৎ 
“আমিই সেই” মনে করবে। 


অন্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং ধ্যায়েত চিন্ময়ং হৃদি । 
তত্র স্কুরতি যো ভাব: শুণু তং কথয়াম্যহম্‌ ॥ ৮৫ ॥ 


অনুষ্ঠ পরিমাণ চিম্ময় পুরুষকে ( গুরুত্রদ্ধকে ) হৃদয়ে ধ্যান 
করলে, তাতে যে ভাব স্ষুরিত হয়, তা আমি বলছি, শ্রবণ কর, 


পৌষ জু . জীরিীত। হী 


অগোৌচরং তথাগম্যং রূপনামাদিবঞ্জিতম্‌। 
নিঃশধাং তং* বিজানীয়াৎ স ভাবোপখ্ব্রঙ্গ পার্ব্বতি ॥ ৮৬ ॥ 
পাঠাস্তর £ *নিঃশব্কং ; **স্বভাবো। 
হে পার্বতি ! (ইন্দ্রিয়সমূহের ) অগোঁচর, (বুদ্ধির) অগম্য, রূপ ও 


নামাদি বজিত এবং শবশূন্য ( শব্দজ্ঞানের অতীত ) সেই ভাঁবকে ব্রন্ধ 
বলে জানবে । 


যথা নিজন্বভাবেন কপুরিং কুষ্কুমাদিকম্‌। 

শীতোঞ্চা দিস্বভাবেন যথা ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্‌ ॥ ৮৭॥ 

গুরুধ্যানাৎ” তথ! নিতাং দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ । 

পিণ্ডে পদে তথ। বূপে মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৮ ॥ 
পাঠান্তর 25 "গুরোর্ধ্যানাৎ। 


যেমন কপূর ও কুস্কুম প্রভৃতি নিজ স্বভাববশত গন্ধাদি বিতরণ 
করে, যেমন শীত ও গ্রীক্ম প্রভৃতি খতু স্বভাবগুণে পর্যায়ক্রমে প্রকটিত 
হয়, যেমন পরমাত্মা! ব্রহ্ম স্বভাবতই শাশ্বত; সেইরূপ গুরুদেবের 
ধ্যানে নিরত দেহধাব্রী জীব নিজ স্বভাবেই ব্রহ্মময় হয়ে থাকেন । 
“পিণ্ডে, পদে ও পে" তারা ( গুরুদেবের ধ্যানরত ব্যক্তিগণ ) যুক্ত 
হন, এতে সংশয় নেই । | ক্রমশঃ ] 
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বাট যাতে ৯৬ যো টির 52৯ হস নিজ হতে টি 


ফিকি ভ্রীপন্র আতন্রু 


ভূপেশ চন্দ্র সেন 
| পুব প্রকাশিতের পর ] 


তারপর সাতদিন কেটে গেল । 


আজ আবার সেই ভয়ঙ্কর শুক্রবার । আজ রান্রে শোবার আগে 
কেন যেন এক অজানা ভয়ে গাট! ছম্ছম্‌ করছিল। তাই ঘুমাবার 
আগে দরজ। জানলাগুলো শক্ত করে বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। তারপর 
কখন যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম, তার কোন খেয়াল নেই । 


আমার বাংলোর নিকটেই একটা খুব বড় গাছ ছিল। ওটাতে 
অনেকগুলে। বাদর থাকতো এবং তারই মগডালে নান! রং বেরংয়ের 
বিচিত্র রকম পাঁখীরা সন্ধো হলেই এখানে এসে আশ্রয় নিত। 


হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল বানরগুলোর ছুটোছুটির শব্দে এবং 
পাখীগুলোর প্রাণ ফাঁটশন চীৎকীর শুনে পরিক্ষার মনে হ'লে! ওরা 
সবাই যেন কি দেখে ভয়ানক ভয় পেয়েছে । তার পরই অদ্ভুত একটা 
বুনে। শুয়োরের ভয়ার্ত চীৎকার ভেসে এল । আমি আর স্থির থাকতে 
ন1 পেরে বিছানি। ছেড়ে পিস্তল হাতে জানলার কাছে গিয়ে দাড়ালাম 
তারপর একটান মেরে জানলাটা খুলে, জামার পকেট থেকে টি বের 
করে জানলার বাইরে আলোটণ। ফেললাম । 

টর্চের তীব্র আলোতে জায়গা? দিনের আলোর মত আলোকিত 
হয়ে গেল কিন্তু কোন কিছুই নজরে পড়ল না। সত্যি কথ! বলতে 
কী আমি যদিও কোন কালেই ভীতু ছিলাম না, হেনরীর সেই 
ব্যাপারট। ঘটার পর থেকে আমার মনের মধ্যে কী যেন এক অজানা 
আতঙ্ক বালা বেধেছিল-। ৭? নু 


শি, 4৮ এ 42৯ এ এ এ এব বস এ এ এ বর পতি ব্রতী 


ঘণীদ্রে ভাগান 


প্রোঃ 2 ভ্রীগণেশ চজ্দ নাথ 


বারকোষ, কেউটা, চাঁকি, পিড়া, বেলুন ইত্যাদি কাঠের জিনিষ 
পাইকারী ও খুচর! বিক্রুয় হয়। 


৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর গ্রীট, কলিকাত1-৭০ 


প্রহর ০ “৮ এ এ এ এ আসি বদ আল এ পে পারি টি পাম 


ত্্বাোড্ঞঞ্ম আপক্রাজ্শম্ 
পাইকারী ও খুচরা বস্ত্র বিক্রয় কেন্দ্র 


তেহষ্র, নদীয়। 


প্রো; শ্রীনিকুপ্তবিহারী মজুমদার 
শ্রীপতিতপাঁবন মজুমদার 


শি, এ এর ও বি হি এ এত পি বর পি আহ ০ এ নত আস 


মিঞার মম €)হ 7০০ 
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৭709২ 910186, 
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আট, 42৮ এটি” এ এটি এ বাসি, এ পা এ “৮ এ, এক পপর বারি 


পৌহ ৯1 ফিজি স্কীপের আত ৩৪ 


অুতরাং জীনলাট বন্ধ করে বিছানায় এসে আবার শুয়ে পড়লাম । 

এখানেও মশ। ও অন্টান্ত বিষাক্ত পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষ 
পাবার জন্ত রোজ রাত্রে মশারী টাঙানো হোত। আজও তার 
ব্যতিক্রম হয়নি । 

ঘুমোবার আগে পিস্তলটা বালিশের নীচে রেখে শুয়ে পড়লাম, 
যেমন রোজ করতাম । 

সারাদিন পরিশ্রমের দরুণ হোক বা আর কোন কারণেই হোক 
কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার জন্দ! দেবীর কোলে আশ্রয় নিলাম । 


কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম আমার খেয়াল নেই । আচমকা আমার 
'ুমট। ভেঙে গেল। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট অনুভব করলাম। ভাবলাম 
জানালাগুলো৷ বন্ধ, তাই বোধহয় হাওয়ার চলাফেরার অভাবে আমার 
দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। তারপর হঠাৎ অব্যক্ত বেদনায় আমার গলা 
থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরুল। 

চকিতে জানলার দিকে নজর পড়তেই খুবই বিস্মিত হয়ে দেখলাম । 
জানলাট1 হাট করে খোলা, তার ভেতর দিয়ে একফালি টাদের আলো 
জমাট অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। 

এই সমস্ত দেখতে পেলাম এক পলকের মধ্যে । তারপর যা 
দেখলাম তাতে ভয়ে বিস্ময়ে আমার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার উপক্রম 
হ'ল। সামান্ টার্দের আলোয় দেখলাম এক বিশাল ঘোরকুষ্ণবর্ণ 
দৈত্যাকৃতি একটা ছায়ামৃতি আমার বুকের উপর চেপে বসে আছে 
এবং তাঁর লোহার মত ছৃ'হাত দিয়ে আমার গল! সাড়াশির মত চেপে 
ধরেছে । 

আমি তখন কোন উপায় না দেখে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম সেই 
ছাঁয়া দানবের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে । তখন আমার 
নড়াঁচড়ার শক্তি লোপ পেয়েছিল, কারণ এ অপাথিব হাতীর মত 
ওজনের জীবট1! আমার বুকের উপর চেপে বসে আমাকে একেবারে 


১৬ শৈবভাধতী [ ২য় ত্ধ গম শখ 


বিছানার লক্ষে মিশিয়ে দিয়েছিল । শ্রপণ চেষ্টা করতে লাগলাম 
এঁ মুত্তির কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে, কিন্তু বৃথাই চেষ্টা। তখন 
আমার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে, এ দানবীয় বাহু পেশনে । তখন 
আর একবার প্রাণপণ শক্তিতে এক ছটকা টান মেরে আমার হাত 
দুটো মুক্ত করে ফেললাম । কিন্তু তারপর দু'হাত দিয়ে আমি 
আততায়ীর হাত ধরতেই সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে একটা শিহরণ 
খেলে গেল। বাবাঃ হাত নয়তো লোহার স্লাড়াশী এবং হাত ছুটো। 
বরফের মত ঠাণ্ডা । আমি সমগ্ড শক্তি প্রয়োগ করেও এ লৌহ বাহুর 
নাগপাশ থেকে আঁমার গলাটা মুক্ত করতে পারলাম না। আমি 
বুঝতে পারলাম আর আমার বাঁচার কোন উপায় নেই। তখন 
ক্ষণেফের জন্তা আমার দেশের কথা, পিতামাতার কথা মনে পড়ল। 
তারপর বিছ্বাৎ চমকের মত মনে পড়ল-_তাইতো! পিস্তল তো! আমার 
বালিশের নীচে আছে! আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট নয়। আমি 
পলকের মধ্যে বালিশের নীচ থেকে একটানে পিস্তলটা টেনে বের 
করেই আততায়ীর পায়ের দিকে লক্ষ্য কবে গুলি করলাম | 

গুলির আওয়াজে জঙ্গলের রাত্রির নিস্তব্ধতা খান খান করে ভেঙ্গে 
গেল। বাইরে বীদরগুলো আর একবার ভয়ে কিচির মিচির করে 
উঠল এবং সমম্বরে পাখীদের চীৎকারে নিস্তব্ধতা আরও ভয়ানক রূপ 
নিল। পর মুহুর্তে সেই ছায়ামুত্তি এক অব্যক্ত আর্তনাদ করে আমায় 
ছেড়ে দিল এবং বিদ্যুৎ চমকের মত এক লাফ দিয়ে জানলায় উঠে 
আবার নীচে লাফিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই হাতীর মত ভারী পায়ের 
শব্দ শুনতে পেলাম । শব্ধ ধারে ধীরে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। 

এদিকে তখন ঘরের মধ্যে আর এক বিপদ আমার দ্বিতীয় গুলি 
বোধ হয় লক্ষ্যত্রষ্ট হয়ে মশারীর গাঁয়ে লেগেছিল, ফলে মশারীতে 
আগুন ধরে গেল। 

সেই মৃতির অন্তর্ধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বিছ্বান! ছেড়ে নীচে 
নেমে গেলাম এবং একটান মেরে সশায়ী খুলে ফেলে আগ্চন নিভিয়ে 


পৌষ ১৮৬]. | ফিন্জি ত্বীপের আতঙ্ক ৩১১ 


দিলাম। তারপর আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে এক হাতে টচি ও 
আরেক হাতে পিস্তল নিয়ে, দরজা খুলে ৰাইরে এসে, ধাবমান 
আততায়ীর পেছন পেছন ছুটে চললাম । 
কিছুটা চলার পর/হঠাৎ খেয়াল হোলো, ঠিক পথে চলেছি তো ? 
তারপর মনে পড়ল, তাই তো আততায়ী গুলির আঘাত পেয়েছিল, 
মনে পড়ায় টর্চের আলে। নীচের দিকে ফেললাম--পরিষ্ষার রক্তের দাগ 
দেখতে পেলাম । এরপর রক্তের চিহ্ন অনুসরণ করে সমুদ্রতীরে এসে 


পৌছলাম। দেখলাম জলের কাছাকাছি এসে রক্তের চিন্ধ মিলিয়ে 
শিয়েছে। 


সারারাত আর ঘুমলাম না। ভোর হ'ল কিন্তু আমার মনের 
ভিতর গভীর অন্ধকার। দরজায় কসাঁঘাত হল, বুঝলাম উইলিয়াম 
এসেছে । 

উঠে গিয়ে দরজ। খুলে দিলাম । 

যে উইলিয়াম সদ1 হাসত, আজ কিন্তু সে খুবই গম্ভীর। তারপর 
সে --স্তার -ধলেই, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সভয়ে ছ'পা 
পিছিয়ে গেল-_ 

ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল--স্তার, তবে আপনাকেও শেষ পর্যন্ত কালরাতে 
ও ধরে ছিল। আপনার কি চেহারা হয়েছে । আপনার গলায় 
কালশিরে পড়ে গেছে । এবং আপনার বয়স একরাত্রে মনে হয় আরও 
দ্রশ বছর বেডে গেছে । আর নয় আপনি আজই কাজ ছেড়ে চলে 
ষান। উইলিয়াম যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিল, তখন একজন 
নিগ্রো কর্মচারী, হেনরী সাহেবের নিয়মিত প্রেরিত সাপ্তাহিক খাবারের 
ঝুঁড়ি বয়ে এনে বাংলোর বারান্দায় নামিয়ে রাখল । 

মনে মনে বললাম, এর আর দরকার হবে না। উইলিল্সাম 
ধত্থারীতি ঝুড়ি থেকে খাবার দাবারগ্চলো নামিয়ে রাখতে শুরু করকা। 
আমিও তখন ঘরে ঢুকবো বলে ঘুরে দাড়িযেছি, এমন সঙ্গ 
উইলিয়ামের আর্ত ভীৎকারে আমি চমকে উঠে ঘুরে দাড়াজাদ।.. . 
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উইলিয়াম তখন শুধু ভয়ে ঠকৃঠক্‌ করে কাপছে । কাঁপতে কাপতে 
সে শুধু ঝুড়ির দিকে আঙ্গুল নির্দেশে অস্ফুটস্বরে বলল-_হে-__হে--। 

আমি তৎক্ষণাৎ ঝুড়ির দিকে এক পলক তাকাতেই ঘে ভয়াবহ 
দৃশ্ঠ দেখলাম সে দৃশ্য চিন্তা করলে এখনও আমার শরীরের লোম ভয়ে 
খাড়া হয়ে ওঠে। 

_ঝুড়ির ভিতর হেনরী সাহেবর রক্তাক্ত কাটা মুণ্ড। চোখ 
ছুটে! যেন ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে । 


এরপর আর একদণ্ডও এখানে থাক চলে না। 
পরের দিনই তল্লিতল্ল! গুটিয়ে দেশের দিকে রওনা হয়ে গেলাম । 


আজ প্রায় এক সপ্তাহ হ'ল দেশে এসে পৌছেছি। বাড়ীতে 
এসেই কিন্ত আমার জীবনে এই অলৌকিক অভিজ্ঞতার বিশদ বিবর্ণ 
দিয়ে খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দিলাম, এই রহস্যের যদি কিছু 
কুল কিনার! হয়। এ বিজ্ঞাপনে আমার আক্রমণকা'রীর পূর্ণ বিবরণ 
দেওয়া হল এবং আমি যে মার্ক! পিস্তল ও কাতুজ ব্যবহার করেছিলাম 
তারও বিবরণ জানালাম । 


অবশেষে এর জবাবে আমি বিদেশ থেকে ছুখানা চিঠি পেলাম। 


প্রথমটি নাইরোবীর এক শিকারীর কাছ থেকে-_ 

তিনি লিখেছেন যে আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে অনেক ভয়ঙ্কর 
ক্ষমতাবান ওঝা রয়েছে, তার! তাদের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের দ্বারা মৃত 
আত্মার সাহায্যে লোকের অনেক কিছু ক্ষতি করতে পারে, এমনকি 
প্রাণহানি পর্যস্ত । যেহেতু শ্বেতকায় ব্যক্তির ফিজি দ্বীপে নিগ্রোদের 
জমিজমা জবর দখল করছে, সেই জন্য ওখানকার কোন দূর্দান্ত শক্তিমান 
ওঝা! প্রতিহিংসা পরবশ হয়ে, শ্বেতকাম্ব ব্যক্তিদের তাড়াবার জঙ্গ 
তার ক্রিয়াকলাপের দ্বারা এ স্থানে আতঙ্কের সরি করে । 
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দ্বিতীয় চিঠিখানা এসেছিল হন্ুলুলু থেকে ভাঃ বেকেট লিখেছেন 


প্রিয় মহাশয়, 

আপনার জীবনের অলৌকিক ঘটনাট। খবরের কাগজে আজই 
দেখতে পেলাম । আপনি লিখেছেন ১৩ জুন প্রায় রাত ৪টায় এক 
বিশালকায় দৈত্যাকৃতি ছায়ামৃতি আপনাকে আক্রমণ করেছিল, ঠিক 
সেই দিনই ভোর পাঁচটায় নিগ্রোপল্লী থেকে একটা অসুস্থ রুগীর 
চিকিৎসার জন্য আমার ভাক পড়ে । আমি রুগীর কাছে গিয়ে 
দেখি আপনার বণিত চেহারার মত হুবন্থু এক বিশালকায় নিগ্রে। 
মাটিতে শুয়ে পড়ে বেদনায় কাতরাচ্ছে। কি হয়েছে জিজ্ঞাস 
করায় সে আঙ্গুল দিয়! পা দেখিয়ে দিল। আমি দেখলাম তারক! 
পায়ের হাটুর নীচে একটা ক্ষত থেকে প্রচুর রক্ত পড়ছে । আমি 
ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলাম, লোকটার পায়ে গুলি 
লেগেছে । আমি বারবার জিজ্তাসা করা সত্বেও আমার প্রশ্নের জবাব 
দিতে রাজী হ'ল না। 

তখন আর কোন উপায় না দেখে আমি এ স্থানে অস্ত্রোপচার করে 
একটি কাতুর্জ বের করলাম-_যার সঙ্গে আপনার বণিত পিস্তলের 
কার্তুজের্‌ সম্পূর্ণ মিল আছে ।---*-*-*" 


চিঠি পড়ে আমি অপার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম । ফিজি 
দ্বীপের থেকে হনুলুলুর দূরত্ব প্রায় পাচশত মাইল হবে । যদি ডাক্তারের 
বর্ণিত সেই লোক আমার আততায়ী হয়ে থাকে, ভবে কোন অলৌকিক 
ক্ষমতাঁর বলে সেই ব্যক্তি এত দুরত্ব এক ঘণ্টার মধ্যে পাড়ি দিল, আজ 
অবধি আমি এই রহস্তের কোন সমাধান খুজে পাইনি । 
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সলাতল-ভিন্ৃধর্ম 


স্থবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি. 


হিন্দুধর্মের অন্ত নাঁম সনাতন-ধর্ম । হিন্দুধর্মের এই নামাস্তর 
কেন, এই নামান্তর কতখানি সার্থক তা! অনুধাবন করার উদ্দেশ্যেই 
বর্তমান প্রবন্ধ । 

“সনাতন” শব্দের অর্থ 'সদাতন, নিত্য ব চিরস্থায়ী | সুতরাং 
সনাতন" শবের দ্বারা সেই ধর্মকেই সুচিত করা সঙ্গত যে ধর্ম কালচক্রের 
আবর্তন সত্বেও অপরিবর্তিত থেকেছে এবং অপবিবতিত থাকবে । 


এবারে, তাই, দেখা প্রয়োজন, কাল-প্রবাহ অতি প্রাচীন হিন্দ্ু- 
ধর্মে কোন পরিবর্তন আনতে পেরেছে কিনা । 


বর্তমানে হিন্দুধর্ম নানা শাখায় বিভক্ত--(১) শৈব, (২) শাক্ত, 
(৩) বৈষ্ণব, (8) গাণপত্য, (6) সৌর, (৬) ব্রাহ্ম, (৭) বৌদ্ধ, 
(৮) জৈন প্রভৃতি । এখানে বৌদ্ধ ও জৈন সম্পর্কে আপত্তি উঠতে 
পারে। অনেকে বলতে পারেন--বৌদ্ধ ও জৈন আলাদা ধর্ম--হিন্দ্- 
ধর্মের শাখা নয়। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ছুটি ধর্মই বেদের জ্ঞানকাগ্ 
উপনিষদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এবং উভয়কেই স্বামী 
বিবেকান্দ হিন্দু-ধর্মের শাখা হিসেবে বর্ণনা করেছেন । তা ছাড়া বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেবকে তো৷ জয়দেব রচিত দশাবতার স্তোত্রে ভগবান 
বিষ্ণুর একটি অবতাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে 

“কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে” ।১ 





১। সাচার রচিত দশাতার-স্ো, াযুপুরাণ, পুরাণ, দাগ 
্রভৃতিভেও বৃদ্ধদেবকে ভগবান বিষয় একটি অবতাররূপে বরন করা হয়েছে । 


৩১৬, শৈবস্ভারতী [২য় বধ, "ম সংখ্যা 


এখন অন্থুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন, অতীতে বিভিন্ন যুগে 
হিন্দুধর্ম এই রকম বহুশাখায় বিভক্ত ছিল কি না। 

আলোচনার স্ুবিধাঁৰ জঙ্য হিন্দু-ধর্মের অতীতকে চারটি যুগে 
বিভক্ত কর! যেতে পারে--(১) প্রাকৃ-বৈদিক যুগ, (২) বৈদিক যুগ, 
(৩) পৌরাণিক যুগ এবং (৪) বর্তমান যুগ । 

প্রাকৃবৈদিক-যুগে হিন্দুধর্মেব অন্তত ছুটি শাখার অস্তিহ্থ কল্পনা 
করা যাষ। বৈদিক-যুগেও ছুটি ধারায় হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা বর্তমান 
ছিল, তবে সেগুলো বর্তমান-যূগের মতো! ছিল না। বৈদিক-যুগের 
সেই বিভিন্ন শাখাব মধ্যে কয়েকটি শাখাব বেদ আমবা রক্ষা করতে 
পেরেছি মাত্র। অন্যান্ত শাখার বেদ মহাকালের অতল তলে তলিষে 
হারিয়ে গেছে । পৌরাণিক-যুগে বর্তমান হিন্দু-ধর্মেব শাখাগুলোর 
প্রায় সবগুলোই বর্তমানে বর্তমান আছে , কিছু নতুন শাখা সেগুলোর 
সাথে যুক্ত হয়ে বর্তমান-যুগের শাখা-সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে মাত্র । 

হিন্দ্-ধমের শাখাগুলোব ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগে কিছু কিছু পরিবর্তন 
লক্ষ্য কবা যায়। তা! ছাড়া বিভিন্ন যুগেব হিন্দু-সাঁধন-প্রণালীব ক্ষেত্রেও 
অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাষ। তাই বলতে হয়, যুগবিবর্তনে 
হিন্দু-ধর্মের মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । 

এখন বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়,__-যুগবিবর্তনে সাধি ৪ এই পবিবর্তন 
আপাত না প্রকৃত। যদি দেখা যায়»-এই পরির্তন প্রকৃত নয় 
আপাত; এই পরিবর্তন অন্তরঙ্গের নয়--বহিরঙ্গের মাত্র, তাহলে 
অবশ্যই বলতে হবে, হিন্দ-ধর্মের “সনাতন-ধর্ম' নামান্তর অসার্থক নয় 
হিন্দু-ধর্ম সত্যিই সনাতন-ধর্ম। 

ভারতবধের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে হরগ্া 
ও মহেঞ্জোদারোতে। প্রত্বতাত্বিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন, এই হরপ্লা ও 
ও মহেঞ্জোদারের সভ্যত। ছিল অতি উন্নত এবং বৈদ্দিক-সভ্যতার থেকেও 
প্রাচীন। সিঙ্কুনদের উপত্যকায় এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল; তাই এই 
সভ্যতীর নাম “নিন্দুসভ্যতা' এবং এই সভ্যত। যে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত 


পৌষ ৮৯]. হিন্-সনাতন ধর্থ 


ছিল তার নাম “সিন্ধুধর্ম | উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে “সিন্ধু” শব্দ থেকে 
“হিন্দু শব্দের উৎপত্তি হয়। তাই “হিন্দ্-সভ্যতা” আসলে “সিন্ধু- 
সভ্যতা'র এবং “হিন্দুধর্ম আসলে “সিন্ধুধর্মের রূপান্তর মাত্র । 

কাজেই হিন্দু-সভ্যতার আদি নিদর্শন হচ্ছে হরপ্লা ও মহেঞজোদারোয় 
আবিষ্কৃত নিদর্শন । আমি এই সভ্যতাকে প্রাক-বৈদিক-হিন্দু-সভ্যতা৷ 
হিসেবে চিহ্নিত করছি। 

বলা হয়েছে,__আধরা বাইরে থেকে ভারতে এসেছিলেন । অবশ্য 
অনেকে এই মতকে স্বীকার করেন নি; তারা বলেছেন, আর্যরা 
ভারতেরই অন্ত অংশের অধিবাসী ছিলেন। তবে সকলেই একমত 
যে, প্রাগা-হিন্দ্ুদের সঙ্গে আধদের সংঘাত হয়েছিল এবং আর্ধদের দ্বারা 
প্রাগাধহিন্দু-সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল। খণ্েদাদির মধ্যেও সেরকম 
আভাসই পাওয়া যায় । 

আধরা প্রাগাধহিন্দ্রদের পরাজিত করেন, প্রাগাধ- হিন্দুদের ভূখণ্ড 
অধ্বিকার করেন ঠিকই, কিন্তু কালক্রমে আধ-সভ্যতা অপেক্ষাকৃত 
উন্নত প্রাগার্ধ-হিন্দু-সভ্যতার মধ্যে হারিয়ে যায়-_আর্ধর! প্রাগার্ষ-হিন্দব- 
ধর্মের মৃূলনীতিগুলোকে তাদের ধর্মের প্রাণকেন্দ্রে স্থাপন করে সকলেই 
হিন্দু হয়ে যান। কারণ,_-যোগধর্ম প্রাক-বৈদিক-হিন্দুধর্মের একটি 
প্রধান ধর্ম ; দেখা যায়, এই ঘোগধর্ম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বৈদিক-যুগের 
শেষভাগে রচিত বৈদিক-সাহিতোো এবং পৌরাণিক-যুগের পৌরাণিক- 
সাহিত্যে । | 

প্রাক-বৈদিক-ঘুগের হিন্দুধর্মের নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে মাতৃ- 
মৃতি বা দেবীমু্তি এবং যোগীমুত্তি বা শিবমুতি । মাতৃমৃতি ব! দেবী- 
মুতিকে শক্তিমূতি বলা চলে। তাই প্রাক-বৈদিক-যুগের হিন্দুধ্মে 
অন্তত ছুটি শাখার অস্তিত্বের অনুমান একেবারে অযৌক্তিক নয়। এই 
ছুটি শাখাকে শৈব ও শান্ত নামে অভিহিত করা চলে । পৌরাঁণিক- 
যুগের শৈব ও শাক্ত শাখার মূল প্রীক-বৈদিক-যুগে নিহিত বলেই; 
মনে হয়। 


১৮ শৈধভাতী [২য় বর্ধ, গম সংখ্যা 


প্রাক-বৈদিক-যুগের হিন্দু-ধর্মের গ্রাধান ধর্ম ছিল শৈব-যোগধর্ম। 
ষোগ-ধর্মকে ত্যাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে । আবার আবিষ্কৃত 
প্রাক-বৈদিক সিন্ধু বা হিন্দু সভাতার নিদর্শনগুপোর মধ্যে দেখা যায়, 
উন্নত নগর-পরিকল্পনা, উন্নত ধরণের স্লানাগার ইত্যাদি । স্থৃতরাং 
প্রাগাধ-হিন্দু-যুগে ভোগ যে অচ্ছুৎ ছিল তা মনেহয় না। তাই 
সবকিছু মিলিয়ে সিদ্ধান্ত করতে হয়, প্রাক-বৈদিক-যুগের হিন্দু-ধর্মে 
ভোগও ছিল, তাগও ছিল। মনে হয, শাক্ত-ধর্মকে অবলম্বন করে 
ভোগের এবং শৈব-ধর্সকে অবলম্বন করে তাগের সাধনা করা হ'ত। 
এই যুগের মানব-সাধারণ সাধারণত ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকতেন ; 
তবে চরম সাধনার ক্ষেত্রে তাগকে অবলম্বন করে যোগ-সাধনার মধ্য 
দিয়ে সাধক মানব সাধনার চরমস্তরে উন্নীত হতেন।  [ ক্রুমশঃ ] 





নিনজিথিত ব্যক্তিগণ একশত টাক। প্রদান করে 
রুত্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিভনীর আজীব্বন সদস্য হয়েছেন 


শ্রীজে, সি. দেবনাথ শ্রীকালিপদ নাথ 
কোযাটার নং ৪৬০ নাথপাড়। 
সেক্টর ৮1 9 গ্রাঃ জগন্নাথ নগর 
পোঃ বেলকোনগর পোঃ জগন্নাথ নগর 
জি; বিলাসপুর ভায়া বাটানগর 
মধ্যপ্রদেশ জি; চবিবশ পরগণ। 
শ্রীবিজয় কৃষ্ণ দেবনাথ শ্রীমতী নিরমা সুন্দরী কুণ্ড 
৫এ সংচাষী পাড়া রোড ৮৫ সি, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড 
কলিকাতা-৭০০০০২ কলিকাতা-৫৪ 


শ্ীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ 
প্রযত দেবনাথ হার্ডওয়ার্স 
পোঃ বাগুইআষ্টী 
কলিকাত।-৭ৎ ০০৫৪ 


বেঙ্গল বুদ্ধি এসোসিয়েশন এর 
উদ্যোগে 


মন্থাম়ানত অতীশ দীপঙ্কত্র এত 
জন্ম-সহম্ম-বর্ধ-পুতি উৎসব উপলাক্ষে 


মা ০শঞ্ 


দশম শতাব্দীর বঙ্গজননীর বরেণা সন্তান মহামানব অতীশ দীপঙ্কর 
ধার জ্ঞান-প্রতিভা তিববত ও মঙ্গোলিয়ার তুষারাবূত উপত্যকা থেকে 
মহাচীনের মরুকান্তার অবধি পরিব্যাপ্ত হয়েছিল-- প্রাচীন ভারতের 
সেই মহান খধষি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জম্ম-সহত্র-বর্ষ-পুতি উপলক্ষে 
পশ্চিমবাংলার জনগণের পক্ষ হতে বেঙ্গল বুদ্ধিষ্ট এসোসিয়েশন আগামী 
২৯--৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৩ তিনদিন ব্যাগী এক আডম্বরপুর্ণ উৎসব 
পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 


এই উপলক্ষে রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান, বাংলাদেশ, 
ভারত ও অন্যান্ত দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং ভারততত্ববিদদের আমন্ত্রণ 
জানানো হয়েছে । এই তিন দিনের কর্মস্চীতে মহামানব অতীশের 
পবিত্র জীবন ও দর্শনের উপর আলোচনা ও বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ- 
পণ্ডিতদের রচনাসমৃদ্ধ এক ন্মরণিক! প্রকাশ এবং কলকাতা মহানগরীর 
রাজপথে এক ব্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন কর! হয়েছে । 


এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জন্ম-সহত্র-বর্ষ-পৃতি উৎসবে শ্রদ্ধাজ্জাপনের 
পুণ্য সুযোগলাভ কর। বাঙালী তথা ভারতীয় মাত্রেরই পরম সৌভাগোর 


৩২৯ শৈবভাবতী [ ২য় ৰ্্ষ, ৭ম সংখ্যা 


বিষয় সন্দেহ নেই। এই মহাপুণ্যানুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সাফল্য- 
মগ্ডিত করতে আপনাদের সকলের সহযোগিতা ও শ্রন্ধাদানই আমাদের 
একমাত্র সম্থল। 


বিনীত-_ 
উৎসব কমিটির পক্ষে__ 
বেঙ্গল বুদ্ধিষ্ট এসোসিয়েশন ধর্মপাল মহাথের 
( বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা) এস. কে. খুরানা 
১ নং বুদ্দিষ্ট টেম্পল স্ত্রী প্রঃ চিমপা লামা 
কলকাতা-_৭০০০১২ ডঃ অলকা চট্টোপাধ্যায় 
ফোন--২৬-৭১৩৮ রেভাঃ দিক ওউ চেইন 
১*ই ডিসেম্বর ১৯৮২ শীলানন্দ ব্রহ্মচারী 


ডঃ শ্যামল চক্রবতী 


উদ্বোধন অনুষ্ঠান ২৯শে জানুয়ারী সকাল ৯টায় রবীন্দ্রসদনে এবং 
বিকালে বর্ণী্য শোভাযাত্রা বৌদ্ধ ধর্মীস্কুর সভা থেকে ইগ্ডিয়ান 
মিউজিয়াম । 


পাত্র-পাত্রী 
( পরিণয় সংঘটন বিভাগ ) 
পরিচালনায়--বি. দেবনাথ 


পাত্রী-(২১) উচ্চতা ৫'-১" মাঝারী গড়ন উজ্জল শ্ামবর্ণা, স্থমৃণশ্ ১"ম মান, 
স্থচী ও গৃহকর্মে নিপুণ। একমাত্র কন্যার চাকুরে অথবা] ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 
পি. সি. নাথ, ১৮১/১ কাশীনাথ দত্ত রোড, পো: বরানগর, কলিকাতা-৩৬। 

পাত্রী--(২৩), (৫'-২*] 5. ঘা অন্ুত্বীর্ঘ।। গায়ের রং ফরসা, সুন্দরী, গৃহকর্ষে 
নিপুণা; শাস্ত স্বভাবা। পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র আবশ্তক। শ্রীচিত্তরঞ্জন 
দেবনাথ, ষঠীতল1, রাণাঘাট, নদীয়! | 


পাত্রী__(১৭) (৫'-৩”) হাক্সার সেকেগ্ারীতে পাঠরতা, ফর্সা, সুন্দরী, সুগঠনা, 
্বাস্থ্যবতী, সঙ্গী তক্ঞা, নত্রন্বভীবা । স্থীশিল্প ও গৃহকর্ধে নিপুণা। শিক্ষিত 
উপার্জনশীল স্বপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই । পন্কে যোগাযোগ করুন। শ্রীকালীপদ 
নাথ, সি/৪ বাপুজীনগর, পোঃ রীজেপ্ট স্টেট, যাদবপুর, কলিকাতা1-৯২ । 

পাত্রী--( ২৮ বসর ৫') ০.7 গোৌরবর্ণা স্বাস্থ্যবতী ও সুগ্র স্ুগঠনা, নআ- 
স্বভাব], গৃহকর্মে নিপুণ! | শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। নিজ বাটা থাকা 


বাঞ্ছনীয় । শ্রীঅরবিন্দ দেবনাথ, গ্রাম_রামচন্দ্রপুরত পো: শাখরাইল, 
জেল! হাওড়া । 


পাত্রী--(১৮) (৫1-১), ১২ ক্লাসে পাঠরতা, প্রকৃত সুন্দরী, উপযুক্ত পাত্র চাই । 
পত্রে যোগাযোগ করুন-_-শিবরাম নাথ, পোঁঃ ত্রিবেণী, জেলা-_ন্গলী | 
( সাইকেল পার্টসের দোকান )। 

পাজজ-স্কুল ফাইন্যাল, টেলার, মাসিক আয় ১০০* টাকা । প্রকৃত সুন্দরী, 
নয্ধভাঁবা, গৃহকর্ম নিপুণ। পাত্রী চাই । অবনী দেবনাথ, ইউনিক টেলার্স, 
শরৎ কর্ণার, চাকদছ, নদীয়া । 

পাত্রী--(১৯), (৫+-১”), দশম মাম । ফর্সা, সুস্রী, বনেদী বংশ, শিবগোত্র। উপযুক্ত 
পাত্র চাই । ীছুলালচন্্র নাথ, গ্রাম-রজীপুর, পো: হাসনাবাদ, জিলা- 
২৪ পর্গণ]। | 


৩২২ শৈবভারভী [২্য়ব্ধ "মসংখ্যা 


পাত্রী--(২০) মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়াছে । নুরী ও ফর্সা, উচ্চ বংশসন্তৃ তা, 
গৃহকর্ম নিপুণা। উপঘুক্ক পাল্র চাই ' 2:9110050102]) 00201], 
111,114, 1:1050019. 1707751185 75886) 08158008-700039, 

পাত্রী--৩৩ বৎসর, উচ্চত! ৫ ফুট, 5. দু, পাশ, গৌরবর্ণা, শ্রিম ফিগার, ধীর 
স্বভাব, গৃহকর্মে নিপুণ।, সুচী ও অঙ্কন শিল্পে পারদশিনী ৷ উপযুক্ত পাত্র 
চাই 1 চ112170212 100100950005 15101700080), 9101529891, 0111591), 
90709) 72119176500 01-831005, 


স্বামী, স্ত্রী, ছোট সংসারের জন্য মধ্য বয়স্ক] খিক্ষিতা রাধুনি চাই । থাক ও 
খাওয়া পর সহ। যোগাযোগ করুন-_শ্ীরমেজ্নাথ নাথ, ২২/১/বি ধীরৈজ্দ 
নাথ ঘোষ রোড, কলিকাতা ২৫। 


মহাশয়, এ 
রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র “শৈবভারতী'র জন্য দেওয়] 
আপনার গ্রাহক-চাদার মেয়াদি, তারিখে শেষ হয়ে 


গিষেছে। আপনি অনতিবিলম্বে আট টাক নিয় ঠিকানায় অথব! 
আমাদের আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। অন্যথায় 
আপনাকে 'শৈবভারতী” পাঠানো অসম্ভব হয়ে পড়বে । | 
জ্বল চজ্্র দেবনাথ 
সাধারণ সম্পাদক 
টাকা পাঠাবার ঠিকানা 2 
কোাধাক্ষ__শ্রীগণেশচক্দ্র নাথ 
৫৭এ, কালীকৃষ্জ ঠাকুর শ্রীট 
কলিকাতা ৭০০০০৭ 





চা ? [ 
8 দু ৭২৭৭ 1৯, রদ 0-311721 ২:87, 
৮: রং নি পে ্ 118, ৮7৬, 
্‌ রি চি ৯৮ ২১১ জাজ । বউটা ড 5 
১১ 884 টা ্ ্ 
২ ৭ সি পি 
পা ঃ টা থা 
চিন ৮.১] নত 
27. রং 771 
| 1117 


নিরাপদ 
পোষাক স্থলভ মুলে! পাওয়া যায়। 


১৪৫, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ 


(বাসস্তীদেবী কলেজের পাশে ) 








|. 11. 8. 901811110 01855 010 


1427820187515 0] 
81820001755, ৬1৪১৪, 65 79865, 74816170855, 
5016%1910 15179041463, 91559 ছাঁতে 








খর ১ ্ে $* ৮ ৬১০৪ শক ১, ছং গছ) ৮ 
তি 
ষ্ু 


হল দি সি ৮ 


শি 


শাশি শপ শা নানা 








টা টিতে চীন টি ৩ টার চারি না টি? 


ফোন 2 নবদ্বীপ ৩৫১ 


মণি টেক্সটাইল 
উত্তরবঙ্গ পাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়। 


সূতা এবং ষ্ঠাতবস্ত্র ব্যবসায়ী 


প্রোপ্রাইটর 


শীজ্খব্রগুন দেবনাথ 
ডিরেক্টর 
“তন্তজ” | ওয়েস্ট বেঙ্গল ষ্রেট হযাগুলুম 
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড । 
জঅদত্যা 
বিভ্যান্গর গয়ারাম দাশি বিছ্যামনির | 
ও 
ব।ঘনাপাডা চন্দ্রনাথ কালোখশী দেবনাথ উচ্চ বালিকা বিছ্যলিয় । 
সহ-সভাপতি 
শ্রীমন্‌ মাপ্রহ্বর পাঁচশত বঙ্সর ভন্ম-শতখাধিকী৷ উদযাপন কমিটি, 
প্রাচীন মায়!পুর, নবদীপ । 


হিজর নিন কক আলি পু ৮৯ ১8855 টিটি বিবির হালি বিহার হি 
সিকি 23552208885 (তীর চর ক ০০১৬ 


১। 


৪ 1 


€& | 


৭1 


৮1 


(টকিজ 





রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্দিলনীর মুখপত্র 
শৈঘভানঘভী 


নিয়মাবলী 


বৈশাখ মাস হ'তে শৈবভারতীর বৎসর আরম্ভ | বৎসরের যে কৌন 
মাম ত'তে গ্রাহক হওয়া যায় | 

পত্রিকার সডাঁক বায়িক গ্রাহক টাদা আট টাকা । বাষিক গ্রাহক 
টাদা অগ্রিম দেয় । প্রতি সংখ্যার মূলা পঁচাত্তর পয়স।। আজীবন 
গ্রাহক চাদা একশত টাকা । 

«শৈবভাবুতী 'তে প্রকাশার্থ রচন। নাতিদীর্ঘ (ফ্ুলঞ্চেপ কাগজের ৪1৫ পষ্টা- 
অনধিক ) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত 5 য়! 
বাঞ্ছনীয় । সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট ন1 পাঠালে অমনোনী'ত রচন। ফেরং 
পাঠানো পম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংলোরম, 
পরিবঙন « পরিবর্জন করতে পারবেন! 

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নম । 
বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা পঞ্চাশ টাকা, অর্ধ পৃষ্টা ত্রিশ টাবা, 
সিকি পৃষ্ঠা কুড়ি টাক । এক বসের ভন্য বিজ্ঞাপনের হাঁর স্বতন্ত্র: 
ব্রকের জন্য পথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্ধাধ্যক্ষ শীপ্রীবাসচক্দ 
দেবনাথ, ২০০, বি. বি. গাক্জুলী স্্রীট* কলিকাতা-৭০০০১২, এর সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে হবে । 

শৈবভারতীতে প্রকাশাথে পচন] পাঠাবার ঠিকানা পঞ্জিকা সম্পাদক 
শ্রীসনবোধকুমার নাথ, গ্রাঃ পাবতীপুর, পোঃ শ্রীতিনগরঃ জেলা-নদীয়া, 
পিন--৭৪ ১২৪৭ । 

গ্রাহক টাদা পাঠাবার ঠিকানা-_-কোযাণাক্ষ ক্্গণেশ চজ্ নাথ, 
৫৭) কাল'কৃষ ঠাকুর স্ট্রীট, কশিকাতা-৭*০০৭৭। 

অন্যান্ত খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা_-সাধারণ সম্পাদক স্ত্ীন্ববলচন্ত 
দেবনাথ, ৪৮, টাল। পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাঁতা-৯০০০৩। 


স্পা 





ভর আত 


বিঃ জ্রঃ: যারা এককালীন একশত টাকা দিয়ে রুদরজ ব্রাহ্মণ সম্মিলপীর 


আজীবন সদস্য হবেন, তার] “শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন । 


ও নমঃ শিবায় শৈঘতাঘ্রতা 


হয় সরি ৮ম | সংখ্যা, মাঘ ১৩৮৯ 





স্কিল পি শী সা শি তা 


 সমপাদক-শীন্্বোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি. 


"পর শি নন. নম 


মহধি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত 


শা্রাশিঘগাতা 


প্রথমোহধ্যায় £ 
শিবভক্তযৎকর্ধনিরূপণম্‌ 
সত উবাচ 

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি শুদ্ধং কৈবল্যমুক্তিদম্‌। 
অন্ুগ্রহান্মহেশস্য ভবছুঃখস্য ভেবজম্‌ ॥ ১ 
ন কর্্মণামন্ুষ্ঠানৈর্নদানস্তপসাপি বা। 
কৈবলাং লভতে মর্থাঃ কিন্তু জ্বানেন কেবলম্‌ ॥ ২ 
রামায় দণ্ডকারণো পাব্বতীপতিনা পুরা । 
যা প্রোক্তা শিবগীতাখা। গুহ্যাৎ গুহাতমা হি সাঁ॥ ৩ 
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ নৃণাং মুক্তির্ভবেং প্রুবম্‌। 
পুরা সনৎকুমারায় স্কন্বেনাভিহিতা হি সাঁ॥ ৪ 
সনতকুমারঃ প্রোবাচ ব্যাসায় যুনিসত্তমাঃ | 
মহ্যাং কপাতিরেকেণ প্রদদৌ বাদরায়ণঃ ॥ ৫ 


অন্গবাদ 2 
প্রথম অধ্যায় 
শিবভক্তির উৎকর্ষ নিরূপণ 
সত বললেন,_( হে তাঁপসগণ !) দেবাদিদেদ মহেশের অনুগ্রহে 
যা ভবছুঃখ-নাশের একমাত্র উধধ-ন্বরূপে পরিণত হয়েছে, সেই কৈবল্য- 
দায়িনী (মুক্তিদাঁয়িনী) বিশুদ্ধ শীবগীতা আমি কীর্তন করছি। ১॥ 


৩২৬ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


কর্মানুষ্ঠান, দান, তপস্তা কোন কিছুতেই মুক্তিলাভ কর যায় না; কিন্তু 
একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই মানবগণ সেই মুক্তি লাভ করে থাকে । ২॥ 
পুরাকালে (ব্রেতাধুগে ) রামচন্দ্র দণ্ডকারণো গমন করলে দেবাদিদেব 
পাবতীপতি তার কাঁছে এই গুহ্যাতিগ্হ্য শীবগীতা কীর্তন করেন। ৩। 
এই শীবগীতা শ্রবণমাত্রেই নিঃসন্দেহে মুক্তি লাভ হয়। পুরাকালে 
মহামতি ঝ্বন্দ (কাঁতিক) সনৎকুমারের কাছে, সনতকুমার মহামুনি 
ব্যাসদেবের কাছে এই শীবগীতা! কীর্তন করেন। আমার প্রি 
অতিরিক্ত কপাবশত ভগবান বাদরাঁয়ণ (ব্যাসদেব ) এই শীবগীতা 
আমাকে প্রদান করেন। ৪-৫॥ 


অন্ুবাদক-_ স্তর. নাথ 





আগামী ২রা, ৯ই ও ১০ই চৈত্র যথাক্রমে বৃহস্পতি, বুহস্পতি ও 
শুক্রণথার ইং ১৭ই, ২৪শে ও ২৫শে মার্চ ১৯৮৩ (২৩/১এ, ফিয়ার্স 
লেনস্থ কালী মন্দিরে ) উপনয়নের দিন ধাধা কর হইয়াছে, ষাহারা স্বর 
খরচে তাহাদের পুত্রের উপনয়ন দিতে ইচ্ছুক, তাহারা মন্দিরে পর 
লিখিয়া অথবা সাক্ষাৎ করিয়া যোগাযোগ করুন । ইত্তি-_ 

শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য 
মন্দিতের সেবায়েৎ ও স্বত্বাধিকারী 
ধাহারা পুজা ও পৌরহিত্য কর্ম শিক্ষা করিতে চান তাহারা মন্দিরে 
আসিয়া শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচাধ্য বিগ্ারত্ু মহাশয়ের সহিত যোগাযোগ 
করুন । 


চে 


শিস» -০-এ ০৪-৬ত-আজ». »_ 


আজ্পাদক্টীন় 


কদ্রজ-ব্রান্মণ-কুল 'শৈর ও শান্ত” ধর্মের মাদি-গুক-কুল। এই 
্রাক্ষণ-কুলের আদি-পুরুষগণই শৈবষোগ ও শাক্ত-নগ্র প্রথম প্রচার 
করেন । 

কিন্তু বাংলাদেশে বল্প।লী-অত্যাচারের শিকার হয়ে এই রুদ্রজ- 
ব্রা্মণকুলের সন্তানগণ আত্মগোপন করতে বাধা ভ'ন। দীর্ঘদিন 
মাআগোপন করে থাকার ফলে তাদের অনেকেই আজ মত্মবিষ্মৃত 
হয়েছেন, অনেকেই আজ স্বধর্ম বিসর্জন দিয়েছেন- গ্রহণ করেছেন 
বৈষ্বধর্ম। 

বৈষ্বধর্মও খারাপ নর । বেদের জ্ঞানকাণ্ড অনুযায়ী মক্ষর-পুরুষ 
শিব “আদি শ্ামণ্ডল নধ্যবতীপুরুষ" শিফ্ুুরও আরাধা । মহাভারতেও 
ভগবান বিষ্ুর শিবোপাসনার কথা বল! হয়েছে । রামায়ণে দেখা যায়, 
বিষণ প্রেতাধুগের অবতার রামচন্দ্র ছিলেন ভগবান শিবের উপাসক। 
বিষ্ণুর দ্বাপরযুগেব পুর্ণাকশার শ্রাকৃষ্ণ কর্তৃক শিব-পূজার উল্লেখ 
মহাভারতে আছে । সুতরাং ভগবান বিষু, রামচন্্র, শ্রীকৃষ্ণ সকলেই 
শিবের উপাসক মহাঁশৈব | ওই বিষ, রাম লা কৃষ্ণের ভক্ত বৈষ্বগণও 
প্রকারান্তরে শিবেরই ভক্ত শৈর। আবার এক এবং অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম 
যখন চিন্মাত্র তখন শিব নামে, যখন স্্টিকর্তা তখন ব্রহ্মা নামে, 
যখন পালনকর্তী তখন বিষণ নামে এবং যখন প্রলয়কর্তী তখন রুদ্র 
নামে অভিহিত। সেদিক থেকেও বিষু-ভক্ত বৈষ্ুণবগণ প্রকারান্তরে 
শিব-ভক্ত শৈব। 

সকল দেবতাই মূলত এক এবং অভিন্ব--অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন 
নাম মাত্র কিন্তু এই মহাসত্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈষ্ঝবাচার্ষগণ, 


৩২৮ শৈবভারতী [ ২য় বর্ধ, ৮ম সংখা! 


বোধ হয়, বিস্মৃত হয়েছিলেন । তাই দেবাদিদেব মহাদেব শিবকে 
ভগবান বিষণ, রাম বা কৃষ্ণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করার প্রয়াস 
অনেক আধুনিক-বৈষ্ঞব-গ্রন্থে দেখা যায় । আর সেই সমস্ত আধুনিক- 
বৈষ্ণব-গ্রন্থ দ্বার প্রভাবিত হয়ে বর্তমানে বব এমন কোন রুদ্রজ- 
ব্রাহ্মণ ষখন ভগবান কদর খা শিবকে বিষু, বাম বা কুষ্ণ অপেক্ষা হীন 
ভাবতে থাকেন তখনই দুঃখের সাম ছাড়িয়ে যায় | 

'শৈব ও শাক্ত” ধর্ম রুদ্রজ-ব্রা্গণগণের স্বধর্ম। তাদের প্রধান 
উপাস্ত দেবতা শিব ও শক্তি। বে সকল দেবতা মূলত এক । তাই 
ভারা শিব ও শক্তির আবশ্যিক-উপ্ীসনা যেমন করবেন, তেমনি অন্যান্য 
দেবতার উপাসনাও করবেন । সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই কাম্য । 


শ্যামাপদ স্মৃতি কবিতা প্রতিযোগিতা 
বিষয়-_স্বত্ুত্জ স্মন্নী 


কবিতা অবশ্যই ২৪ লাইনের মধো লিখিতে হইবে এবং 
২৮শে ফেব্রুয়ারীৰ মধ্যে পত্রিকা সম্পাদকের 
নিকট পাঠাইতে হইবে 
প্রথম পুরক্কার_ ৪০ টাকা 
দ্বিতীয় » - ৩০ » 
তৃতীয় » - ২০ » 


পুরস্কার প্রাপকদের রচনা শৈবভারতী পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে । 





রাজকীয় ও স্লাধীনতাতপ ভ্রিপুমা 
ঘাজেো শেঘ তাথ-ভাত্রল্র ভপাদাত 


ডক্টর এন. সি. নাথ 
অধ্যক্ষ রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা 
( পুব প্রকাশিত্রে পর ) 
আসামের দেওার জাতি 
আসামের হাতহাস হইতে ভান যায়, ব্রক্মপুঞএ নদের অন্তর্গত 
নাভুলীচর বা দ্বাপে “দেওরি বা দেশ্ডাই” নামে এক পাবতা পুরোহিত 
জাতি বাপ করি৬।৯ ইহাদের স্তলিক্গে দেওরানী বা দেওডাণী শব্দও 
প্বহ্ৃ « হইয়াছে ।২ ইহারা আসামের প্রাচান অধিবাসা “বড়ো” বা 
“কাছাড়।” জাতির শাখা বিশেষ । ত্রিপুরার পাৰত্য জাতিরাও এই 
জার অন্তর্গত পলিয়া কথিত হয়। ডাল্টন মহোদয় লিখিয়াছেন__ 
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পল পিপল 
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[09]160) মহোদয় বলিয়াছেন এই জাতির লামাস্তর ফেওশি, দেওড়া। এবং 
দেওড়ার (পৃ. ২৫, ৮৫, ৮৬১ ৯২) দেওরি-রা চুটিয়| উপজাতির অন্তর্গত। 
ইহারাই কামাখ্যারও পুরোহিত বলিয়। মনে হয় । 
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মাঘ "৮৯ 1 ত্রিপুরা বাজো নৈবনাথতত্বের উপাদান ৩৬১ 

অন্ুবাদ--তিনি ( - মেজর ফিশার ) বলেন। ত্রিপুরার আদিম 
অধিবাসী এবং কাছাড়ী জা মূলতঃ এক । এই উভয় জাতির ধর্ম, 
রাতিশীনি এবং চেচারা বা শারীরিক গঠন একই প্রকার। ইহ! 
হইতেও এই উভয় জ্রাতির মৌলিক একতা সম্ভব মনে হয়| ত্রিপুরীদের 
মধ্যে জনশ্রুতি এই যে তাহারা ৩০০০ বর্ষেরণ পূর্বে কামরূপ জয় 
করিয়াদঘ্ল ; পবে কোচ বাজগণ তাহাদিগকে বি তাড়িত করিয়া কামরূপ 
অধিকার করেন। ইহার পরে একদিকে মুসলমান এবং অন্যদিকে 
অহোন জাতি কর্তৃক কোচবংশ উৎখাত হন। 

ম্বতপাং এরূপ মনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না ঘে দেওরি 
বা দেওরাই ( দেওভাই ) পুরোহিতগণকে ত্রিপুরাতে আনয়ন করা 
হইয়াছিল এবং ইহারাই রাজনালার দেওড়াই । ইহারা ব্রহ্গুপুত্রেখ 
দ্বীপে পাস করিতেন একথ। পুৰে উল্লিখিত হইয়াছে । অন্যত্রও ইহাদের 
বসাঁণ ছিল। এসম্পূ্ক এগুল মহোদয় লিখিয়ান্েন__ 

*][11911 017191 178011010 15 011 200 10981 10110101095 
[1৬01 30779 30 17711051010] 01 1.2001170801) ৮1116 
96176 ৮1115595 779% 190 10010 10 1110 1৬1910011 (0106 
101 18170). 18] 08071117910 0916 101109019 ০ 
[১1091901000 10901715701) 1170 1৬115101715 270 06191 
[11005, 1910) 09৬60 11)0177 10 1106 1৬12,1011-+১ 

অন্ুবাদ-_দেওরি সম্প্রদায়ের প্রধান বসতি ডিক্রং নদীর তটক্তমি 
এবং ৎসংলগ্র এলাকা । এই এলাকা লখীমপুর হইতে প্রায় ৩০ মাইল 
দুরে অবস্ঠিত। মাজুলি ( স্পুণ্যভূমি ) অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের অন্তর্গত 
মাঁজ্ুলিচর ব। দ্বীপেও দেওরিদের বু গ্রাম আছে । রাজা গৌরীনাথ 
দেওরিগণকে মিশমি ও অন্তান্য উপজাতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে 
অসমর্থ হইয়া ইহাদিগকে মাজুলী-তে স্থানান্তরিত করেন। দেওবিদের 
রাজা গৌত্রীনাথ নাথাস্ত ইহা লক্ষণীয় । 


পপি পািপিপাশপা পাপা পিপিপি বিসিক সপ শ 


১1. [0101০ কত এ গ্রন্থ পৃ, ৯১১ ৯৪ । 


৩৩২ &শবভারতী [ ২য় বর্ষ, ৮ম সংখা! 


কামাখ্যায় মস্যেক্রনাথ ও দেওরি পুজারী 
মতস্যেন্রনাথ কামাখ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা১ এবং লেখানে দেওরি 
পুরোহিত; আবার ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবতা পুজাতেও “দওরিদের 
আনয়ন । এই উভয়ের মাধ্য একট সম্পক থাকার সম্তাপনী | কামাখা- 
পীঠের দেওরিরা আসামের মাজুলী ও ততৎসংলগ্র এলাকার এ সম্পর্কে 
সন্দেহ থাকিছে পারে না। আবার মংস্যেন্্রনাথ প্রবর্তিত শক্তিপীঠের 
পুজারীরা নাথ পুরোহিত হইবারই সম্ভাবনা । ত্রিপুরার দেওড়াই 
( দেগ্ুরি )-রাও একহ নাথ পুরোহিত হইবার কথা । 
বে চণ্ডাই ও দেওরি (বা দেওডাই )-দের এই পরিচয় €( নাথ ) 
সমাজে বিলুপ্ত । কালীপ্রসন্ন সেন চগ্ডাইগণকে “খধিকল্প যোগী পুরুষ” 
এবং “সংসার তাগী তপম্বী” বলিয়াছেন ঃ আর দেওড়াইগণকে “সংসার 
ভ্যাগী দণ্ডী”প আখ্যা দিয়াছেন । আর উভয়েরই জাতি নিয় ছুঃসাধ্য 
্বাকার করিয়াছেন ।২ আবার অন্য লিখিয়াছেন-_চগ্ডাই ব্রাহ্মণ কিন্বা। 
ব্রাহ্মণের সমকক্ষ ছিলেন মনে হয় । চণ্ডাই ও দেগড়াইগণেব ঘে পরিচয় 
আমর! উপরে দেওয়ার চেষ্ট। করিয়াছি । গাহার মধোই সত্য নিহিত 
আছে (৮গ্তাই দেওড়াই মৎস্তেন্্রনাথের আদি ও মধ্যলীলার স্ষ্টি ): 
সেন মহোদয় ইহাদিগকে “যোগীপুরুথ” বলিয়াও জাতানণয় 
অসম্ভব বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। তবে তাহার আর একটি কথা 


১। “ভৈরবী হইতে মহাজ্ঞান 'অবতীণ ২ ইয়া... ..অত্ন্যেন্রনাথ পধ্ান্ত 
নামিয়া আসে । এই মৎন্যেত্র মীন সিদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ: ইন কামরূপ পীঠের 
অধীশ্বর ছিলেন এবং তুষানাথ নামে তান্ত্রিক মণ্ডলে পরিচিত ছিলেন।” 
( মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিবাজ কত তত্ব ও আগমশাস্ত্বেদ দিগ দর্শন 
পৃ. ৩৬) শশীভূষণ দাশগুগ লিখিয়াছেন-_€[)616 15 21300)01 0901010) 
10101) 12081555119 217019-791010 00০ 010061 01:2.0)0111102 
14917901008.” ( আরু একটি জনশ্রুতি এই যে, মৎশ্টেজ্জনাথ কামরূপ মহাপীঠের 
প্রতিষ্ঠাতা ) ( ততককৃত 0090016 [২911610905 00105, 7১. 38০ ভ্রই্ব্য )। 

২। তৎসম্পাদিত রাজমাল।, পৃ. ১৩৬। শুধু বর্তমানে নয়, সেকালে ও 
ইহাদের জাতি নির্ণয় দুঃসাধ্য ছিল (পৃ. ১৩৫ )। 


মাঘ ৮৯] ক্রিপুরা বাজে শৈবনাতত্বের উপাদান ৩৩৩ 


বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । তিনি লিখিয়াছেন_-“জনপ্রবাদে জানা যায়, 
বঙ্গোপসাগরের অঙ্কস্থিত আদিনাথ তীর্থ হইতে ইহদিগকে আন 
হইয়াছে । একথা প্রকৃত কিনা । বর্তমান পুজকগণ তাহা! বলিতে 
চায় না।' ১ 

পূজারা (চগ্ডাই, দেগুড়াই)-গণ আপনাদের পৃবনিবাস ও পুপরিচয় 
জ্ঞাপন করিতে চান না কেন? ইহাতেও আমাদের অনুমান দৃটীকৃত 
হয়। তাহারা নাথদের গৌরপের যুগে পৃূজারীরূপে এখানে আসিয়া 
ছিলেন। বল্লাল সেনের আদেশে পৌরোহিত্যাদি হস্তচাুত হইবার পর 
নাথদের ব্রাহ্মণ পরিচিতি সমাজে লুপ্তপ্রাষ হইয়া পড়ায় রাজপুরোচিত 
চণ্ডাই-দেওড়াইগণের পক্ষে নিজেদের প্রকৃত পরিচর ( নাথ ) সম্পর্কে 
নীরবতা অবলম্বন অনেকটা! স্বাভাবিক । এ ব্যাপারে নাথতত্ব 
গিবেষকগণের নুতন গবেষণা আবশ্যক । 

সেন মহাশিয় তাহার গ্রন্থে জনৈক চণ্ডাইর ঘে আলোকচিত্র প্রদান 
করিয়াছেন।২ উহা ব্রিগস্‌ সাহেবের গ্রন্থের শেষে সংযোজিত 
বিভিন্ন নাথ মঠের মোহাস্তগণের চিত্রেব সঙ্গে ভুলনীয়। চগ্ডাইকে 
নাথ যোগীর*& মতই মনে হয়। মস্তকে শিরোপা, গলদেশে নাতিদীর্ঘ 
সর, অনাড়ম্বর বসন, সরল মুখচ্ছবি । | ক্রমশঃ ] 


১1 বাজমাল। পূ. ১৩৮ | 

২। এ গ্রন্থ, প. ১৩৬ সংলগ্ন । চিত্রের নিয়ে শ্শ্রীযুক্ত রাঁজচন্দ্র চণ্ডাই” 
এই নাম লিখিত হইয়াছে । এ গ্রন্থ রচনাকালে রা'জচন্জর চণ্ডাই জীবিত ছিলেন । 
গ্রন্থ প্রকাশের কাল ১৩৩৬ ক্রিপুরাব্দ »* ১৩৩৩ বঙ্গাব্+- ১৯২৬-২৭ইং | বর্তমান 
চগ্ডাইর বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে । 

৩। (32015 ৬০500] 1311555 কৃত--(01810170)90]) 2170 62 
[9101017902, 0515. 








৯ নাথদের নাদবংশের সন্াসীযোশীর _-সম্পাদক 


'বােএ তি ভর তত দিও তনও যেত তহসিত হানে 
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'পডের১৯ ৯5৯৯৯ উল ৯ ৬ ল৯ ০সটনিন চিতা 


সলাতল-তিন্ধর্ম 
স্ববোধ কুমার নাথ, এম. এ পি. টি, 
[ পুৰ প্রকাশিতের পর ] 


প্রাক-বেদিক-হিন্দু-যুগের পরবর্তী যুগ হচ্ছে বৈদিক-হিন্দু-যুগ । 
বৈদ্বিক-যুগের হিন্দু-ধর্মের স্পষ্ট ছুটি ধারা-(১) খধিধারা এবং 
(২) মুনিধাবা। খধিধারায় দেখা যাঁষ, যজ্ঞান্ুষ্টানের মাধামে ধর্ম- 
সাধনের প্রয়াস ; আর মুনিধাঁবায় প্রধানত যোগান্তষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে 
ধর্ম-সাধনের প্রযাশ লক্ষ্য করা যায়। ঘযজ্সবন্থ খবিধারায় কমকে 
প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ; আর যোগ-প্রধান মুনিপারায় প্রাধান্য দেওয়া 
হয়েছে জ্ঞানকে | ঝবিধারার ফসল বেদের কর্মকাণ্ড : আর মুনিধারার 
ফসল বেদের জ্তানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে বেদের সংহিতা এবং 
আরণ্যক ও উপনিষদ বাদে ব্রাহ্মণের বাকী অংশ 3 আর ব্রাহ্মণের 
আবণাক ও উপনিষদ অংশ পড়ে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের মধো | 

খষিধারায় কর্মীনুষ্টানের মধা দিয়ে সম্পদ সঞ্চয় করে আড়ম্বরপূর্ণ 
জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করা হ্ত। যিনি 
ঘজ্ঞানুষ্ঠানের আরোজন কবূহন তাকে বলা হ'* যজমান। এই 
ঘজমানের আবো নুুখ-সমুদ্ধি এ সম্পদ্দের কামনা করে যজ্ঞ নুষ্ঠান কর! 
হ'ণ। এই যজ্ঞ।নুষ্ঠানে যজমান ভিন্ন চার ধরণেন মানব অংশগ্রহণ 
করত্তেন_(১) হোতা, (১) উদগাতা, (৩) মধবর্যু এবং (৪) আমন্ত্রিত 
বাক্তিবর্গ। হোতা. উদগা হা ও মধবযকে নিয়ে গঠিত ছিল ঝত্বিকবর্গী। 
ঝত্জিকবর্গ যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পনন কবতেন। হোতা দেবতার উদ্দেশ্তে রচিত 
স্ক্ত পাঠ করতেন, উদগাতা৷ দেখতাপ উদ্বেশ্তে রচি£ সুক্ত গান করতেন 
এবং অধ্বর্ু দেবতার উদ্দেশ্টে প্রজ্জলিত অগ্নি আহুতি প্রদান 
করতেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গসহ বন্ঞানুষ্টঠনে উপস্থত সকলের 


৩৩৬ শৈবভাঁরতী [ হয় বর্ষ, ৮ম সংখা 


আহাধষের এবং সকলকে দক্ষিণাদ্ানের ব্যবস্থা থাকতো । এই 
যক্ঞানুষ্ঠানের সমস্ত ব্যয়ভার যজ্জঞানুষ্ঠাঁনকর্তা যজমানকে বহন করতে 
হ'ত। 

কাজেই খধিধারায় কর্মানুষ্টানের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ ও এ 
সম্পদের ভোগ-স্খ এবং আরো সম্পদ ও ভোগ-স্থখের কামনায় 
যজ্ঞানুষ্ঠান করা হ'ত বলে এখানে প্রবৃত্তি বেশ প্রশ্রয় পেতে! তাই, 
এই ধারার ধর্মকে বল। হয়েছে প্রবৃত্তিধর্ম | 

মুনিধারায় কর্মানুষ্ঠান স্থান পেলেও কর্মীনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পদ 
সংগ্রহ করার থেকে জ্ঞান-সাধনার জন্য যোগানুষ্ঠান অধিক প্রাধান্ট 
পেত । 

মুনিধারার মুনিগণও গৃহী ছিলেন_স্ত্রী-পুএরকন্তা নিয়ে তারাও 
সংসার করতেন। তাই-স্্রী-পুত্রকন্তাকে প্রতিপালন করার জন্য 
মুনিগণকেও কিছু কর্ম করতে হ'ত। তবে কর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা জ্ঞান- 
সাধনার ওপর গুরুহ বেশী দেবার জন্য তারা অনাড়ম্বর জীবন যাপন 
করতেন । সম্পদ-লালসা ও ভোগ-মখকে এই মুনিধারায় জ্ঞান-সাধনার 
একান্ত অস্তরাঁয় বলে মনে করা হ'ত। তাই কঠোর সংযম অভ্যাসের 
দ্বারা এই ধারায় যোগ-মুলক জ্ঞান-পাধনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা হ'ত। 
এই ধারায় যোগ-মূলক-জ্ঞান-সাধনার পাশাপাশি অনাভস্বর যজ্ঞানুষ্ঠানও 
করা হ'ত । অনেক ক্ষেত্রে সেই যজ্ঞান্ুষ্ঠানও ছিল আবার একান্তভাবে 
যোগমূলক । 

মুনিধারায় সাধনার চরমস্তরে নির্জনস্থানে প্রশান্তচিত্তে যোগাসনে 
বসে বহিথু'বী মনকে অস্তমুখী করে আত্ম-জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজা 
হ'ত। আত্মজ্ঞান লাভের সাথে সাথে বিশ্ব-রহম্য-জ্ঞানও ধরা দিত 
সাধকের কাছে। 

মুনিধারায় জাগতিক-ভোগ-মুখের কামনার নিবৃত্তি-সাধনের মধ্য 
দিয়ে জ্ঞান-লাধনার পথ প্রশস্ত করা হ'ত। তাই এই ধারার ধর্মকে 


বলা হয়েছে নিবৃত্তিধম | 


মাঘ "৮৯. মনা তন-হিন্দুধর্ম টু 


তাহলে দেখ! গেল+_-খধিধারার ধর্ম যক্জ-ধর্ম এবং মুনধারার ধর্ম 
যোগ-ধর্ম। যজ্জ-ধর্ম প্রধানত প্রবৃত্তিমূলক এবং যোগ-ধর্ম প্রধানত 
নিবৃত্তিমূলক | 

খষিধারার বজ্ৰ-ধর্ম প্রবৃত্তিমুলক হলেও, কিছুটা ত্যাগের পরিচয় 
এই ধর্মেও পাওয়া যায়। সম্পদ ও নুখ-সমুদ্দি বুদ্ধির কামনায় 
যজ্ঞানুষ্ঠটান কর! হ'ত ঠিকই ;কন্ত সাথে সাথে এই যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে 
প্রচুর সম্পদ ও ভোগ্যবস্তু বজ্ঞান্টষ্ঠানে উপ/স্থৃত সকলের মধ্যে বিতরণ 
করা হ'ত। ঘযজ্ঞকর্তা সকলকে ভোগ সুখের অংশীদার করে নিজে 
ভোগ করতেন। এখানেহ বয়েছে ভোগের ক্ষেত্রে ত্যাগ--সকলের 
জন্য ব্যক্তিগত ত্যাগ । আর মুনিধারার যোঁগধম্ম তো প্রধানত ত্যাগের 
ওপরই প্রতিষ্ঠিত। 

কাজেই বলতে হয়,__বৈদিক-যুগের হিন্দ্ুধর্ণও ত্যাগের ওপরই 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুনিধারায় তাাগই ছিল যোগমূলক-জ্ঞান সাধনার 
ভিন্তি; তবে স্ত্রী-পুত্রকম্তা প্রতিপালনের জন্য সংযত-ভোগ সেখানে 
অনাদূত ছিল না। আর ঝধিধারায় ভে'গকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও, 
সেই ভোগ একেবারে ত্যাগ-বজিত ছিল না। তাই তো! দেখা যায়, 
বৈদিক-যুগের হিন্দুধর্মের মর্মবাণী_-“তেন তক্তেন তুর্জিথা” অর্থাৎ 
ত্যাগের সাথে ভোগ কর। 

বৈদিক-যুগের ধর্ম-সাধনার এই মর্মবাণীকে কেন্দ্রে স্থাপন করে 
বৈদিক-যুগের শেষভাগে হিন্দু-ধর্ম-সাধনার সামগ্রিক কাঠামো রচিত 
হয়। বেদে বলা হয়েছে, কর্মকাণ্ডের যজ্ঞান্ুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 
স্বর্গলাভ হয় ২ আর জ্ঞানকাণ্ডের যোগানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লাভ হয় 
মুক্তি বা মোক্ষ। এই মুক্তি বা মোক্ষ লাভই হচ্ছে হিন্দ-ধর্ম- 
সাধনার চরম-লক্ষ্য । সাবিক-ত্যাগের মধ্যে দিয়েই এই মোক্ষ 
লাভ হয়। 

সাবিক-ত্যাগ খুব কঠিন ব্যাপার । কতকগুলো! স্তরের মধ্য দিয়ে 
ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হলে তবেই সাবিক-ত্যাগ সম্ভব হয়। তাই 
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হিন্দ্-ধর্ম'সাধনায় চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে চতুধর্গ-সাধনার কথা বলা 
হয়েছে । এই চতুবর্গ-সাধনা হচ্ছে 'ধর্মর্থকামমোক্ষা-এর সাধনা। 
ধর্মার্থকামমোক্ষ'-এর অর্থ সাধারণত করা হয়, গ্রাত্যেক হিন্দু 
ধর্পরায়ণ হবে, অর্ধোপার্জন করে সংসার প্রতিপালন করবে, নানান 
কামনা-বাসনার পূরণ করবে এবং মোক্ষলা"ভর চেষ্টা করবে। কিন্ত 
আমার মনে হয়, এই অর্থ ঠিক নয়। আনার মনে হয়, এখানে ধর্মের 
অর্থ জীবন-ধারণ, অর্থের অর্থ জীবন-ধারণের প্রকুণ অর্থ অন্ধাবন, 
কামের অর্থ জীবন-ধারণের প্রকত অর্থানুযাধী কামনাবাসনার পূরণ 
এবং মোক্ষের অর্থ অবশেষে মুক্তিলাভ। কাজেই ধগার্থকামমোক্ষের 
প্রকৃত অর্থ অনুসারে প্রতোক হিন্দুর প্রথম কর্তব্য জাপন-ধারণের জন্ম 
সচেষ্ট হওয়া, দ্বিতীয় কর্তবা অধায়নের মাধামে জীবন-ধারণের প্রকৃৎ 
অর্থ অনুধাবন কবা, তভীয় কর্তব্য জীবন-পারণের সেই প্রকৃত অর্থ 
মন্বপারে কামনা-বাসনার পুরণ করা এবং চতুর্থ বা শেষ কর্তা মোক্ষ- 
লাভের সাধনায় ব্রতী হওয়া । | ক্রমশঃ ] 


শ্যামাপদ স্মৃতি সাহিত্য প্রতিঘোগিত। 
বিষয়-তিওঘার্থ ছান 
ফুলস্ষেপ কাগজের 9 পৃষ্ঠার মধ্যে কাগজের এক প্ুঙগায় লিখা 
১৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ মধ্ো পত্রিকা সম্পাদকের 
নিকট পাঠাইতে হইলে। 
প্রথম পুরস্কার ৪০ টাক' 
দ্বিতীয় » _- ৩০৭ » 
তৃতীয় » -- ২৭ « 


পুরস্কার প্রাপকদের রচনা শৈবভাবতী পত্রিকায় প্রপাশ করা হইবে । 





! শ্রীর্রীগুল্গাঁতা ॥ 
আশুতো ঘ ভট্টাচার্য 
| পুব 'প্রকাশান্চের পর | 


গ্রীপার্বতাবাচ।* 
পিওুং কিং তম্মহাদেখ পদং কিং সমুদ্হৃতম্‌। 
রূপঞ্চ বূপাতীত্ঞ্। এত্দাখাহি শঙ্কর ॥ ৮৯ ॥ 

শ্রীপাৰতী বললেন, হে মহাদেব ! সেই “পি” কি? “পদ” কাকে 
বলা হয়? “বপ” আর “রূপাতীত”ই বাকি? হে শঙ্কর! এই 
সমস্ত অ'মাকে বলুন। 

শ্রীণঙ্কন উবাচ । 
পিগুং কুণ্ডলিনীশক্তিঃ পদং হংসমুদাহতম্‌ । 
রূপং নিন্কুর্তি জ্দ্েং বূপাঁতীতং নিরপীনম্‌ ॥ ৯০ ॥ 

শ্রীশহ্কর বললেন, কুগুলিনী শক্তিকে “পিণ্ড” ও হংসকে “পদ্ব” বল! 

হয়; বিন্দুকে “কূপ” এবং শিরঞগুনকে “রূপাতীত” বলে জানবে। 
সোহহং সর্বমযো ভূত্বা পরং ব্রহ্ম বিলোকয়েৎ। 
পরাঁৎ পর «বং নান্াৎ সর্ধবমেব নিরাঁময়ম্‌ ॥ ৯১ ॥ 

«“সোহহং বা “আমিই সেই” (পরমত্রহ্ম ) এইভাবে সবময় হয়ে 
(অর্থাৎ নিজেকে সবব্যাপ্ত পরমব্রন্ষরূপে চিন্তা করে) পরমব্রহ্মকে 
অবলোকন বা দর্শন করবে । সেই পর (পরমত্রক্গ ) থেকে পরাৎপর 
(শ্রেষ্ঠ তর ) অন্য কিছুই নেই । এই প্রকারে (ব্রহ্ম-দর্শনের কলে ) 
সমস্তই নিরাময় হয়ে থাকে ! 


ক্* মহাদেবের পপিগু” “পূদ্দ” ও “রূপ” উক্তিতে পার্ততীর মনে সন্দেহ দেখা 
দিয়েছে । তিনি বুঝতে পারছেন না, এই উক্তির দ্বারা জগতের কল্যাণের শিমিত্ত 
জগদ্গুরু সদাশি' কি বলতে চেয়েছেন, সেইজন্য সন্দেহযু্তা পার্বতী ভক্তি- 
নআচিতে দেবাদ্িদেব মহাদেবকে শিয়োক প্রশ্ন করেছেন। 

এ 
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যস্তাবলোক নদের সব্বসঙ্গবিবজ্জিতঃ | 
একান্থনিঃস্পৃহঃ শান্তস্তৎক্ষণান্ভবতি প্রিয়ে ॥ ৯২ ॥ 
হেপ্রিয়ে! ধার (ব্রন্ষেৰ ) অণলোকন ব! দর্শন মাত্র (জ্ঞান লাভ 

করা মাত্র ) [ সাধক ] সবসঙ্গ বিবজিত হয়ে (নকলের প্রতি আসক্তি 
বিমুক্ত হয়ে ) তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ স্পৃহাশূন্য ও শান্ত হয়। 

লব্ষং বাঁথ ন লন্গং বা স্বল্পং বা ব্লং তথ1। 

নিক্ষামৈরেব* ভোক্তবাং সদা সন্তষ্টমানসৈ১** ॥ ৯৩ ॥ 

পাঠান্তর 2 গনিক্ষীমেনৈব, **মান্সাৎ। 

(ব্রন্মজ্ঞ নিষ্ষাম ব্যক্তি ) লাভ হোক্‌ বানা হোক্, অথবা € লক 
বস্তু) অল্প হোক্‌ বাঁ বুল হোক, (সমস্তই ) সর্বদা সন্তষ্টমানসে 
নিক্ষামভাবে ভোগ করেন। 

সদানন্দঃ সদ| শান্তো রমতে যত্র কুত্রচিৎ। 
যত্রৈব তিষ্ঠতে সোইপি স দেশঃ পুণাভাজনম্‌ ॥ ৯৪ ॥ 
সদানন্দময় ও সবদ। শান্ত (ক্রহ্মজ্ঞ ) ব্যক্তি,ষে কোনও স্থানে ভ্রমণ 
করেন, যেখানেই তিনি অবস্থান করেন, সেই দেশই পুণ্যভূমি বা 
পাবত্র স্থান। 
মুক্তস্ত লক্ষণং দেবি তবাগ্রনে কথিতং ময়া । 
উপা,দশে। ময়ী দেবি গুরুমার্গেণ দশিতঃ ॥ ৯৫ ॥ 

হে দেবি! আমি তোমার নিকট যুক্তের (মুক্ত পুরুষের ) লক্ষণ 
বললুম। গুরুমার্গান্ুসারে ( গুরুদেব প্রদশি 5 সাধনপদ্ধতি অবলম্বনে ), 
হে দেবি, ( মুক্তিলাভের ) উপদেশ ও আমা » ক দশিত হলো । 

গুরুভক্তিস্তথাধ্যানং সকলং শব কীন্তিতম্‌। 
অনেন যন্তবেৎ কাধ্যং তদ্বদামি মহাতপঃ ॥ ৯৬ ॥% 


* ৯৬ সংখ্যক শ্লোক থেকে ১২৪ সংখ্যক শ্সোক পর্ষস্ত মোট উনত্রিশাট শ্লোকে 
ই্রইগ্তরুগীতা পঠন-পাঠন, শ্রবদ-স্মরণ, জপ-তপস্তাদির ফলশ্রুতি বণিত হ্য়েছে। 
কেবল ১*১ থেকে ১০৩ সংখ্যক শ্লোকব্রয়ে কোন্‌ প্রণালীতে গ্রন্থটি পাঠ বা! জপ 


ফরতে হবে, তা বলা হয়েছে। 


বাশ ৮৪] ' প্র ॥৬০৬১ 85 ৮ তি 


গুরুভক্তি ও গুরুধ্যান এবং ( তৎসংশ্রিষ্ট ) সমস্তই তোমার নিকট 
কীর্তন করলুম। এর দ্বারা ষে মহাতপস্তারূপ কাঁধ সাধিত হয়, তা 
বলছি। 
লোকোপকারকং দোৰ লৌকিকন্ত ন ভাঁবয়েৎ। 
লৌকিকাৎ কন্মণে। যান্তি জ্ঞানহীন। ভবার্ণবে ॥ ৯৭ ॥ 
হে দেবি! (তোমাকে কথিত এই উপদেশ ) লোকোপকারক 
€ সকল লোকের পরম হিতকর), কিন্তু একে লৌকিক (সাংসারিক 
ভোগের অনুকূল ) ভাববে না। জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা লৌকিক কর্মানু- 
ষ্টানের জন্য ( পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মূত্যুবূপ ) সংসার-সমুদ্রে পতিত হয়! 
ইদস্ত ভক্তিভাবেন পঠ্যতে শ্রায়তেহথবা | 
লিখিত্ব! বা প্রদীয়েত সর্বকামফলপ্রদম্‌ ॥ ৯৮ ॥ 
এই গুরুগীতা ভক্তিভাবে পা করলে অথব৷ শ্রবণ কলে কিংবা 
লিখে প্রদান করলে সকল কামন। সিদ্ধ হয়। 
গুরুগীতাঁভিধং দেবি শুদ্ধং তত্বং ময়োদিতম্‌। 
ভবব্যাধিবিনাশার্থং স্বরমেব সদা জপেৎ ॥ ৯৯ ॥ 
হে দেবি! আমার কথিত গুরুগীতা নামক শুদ্ধতত্ব (জন্ম ও 
মৃত্যুরূপ ) ভবব্যাধি বিনাশের জন্য সদ? স্বয়ং-ই (প্রত্যেকেই ) জপ 
করবে। 
গুরুগীতাক্ষরৈকৈকং মন্ত্ররাজমিদং প্রিয়ে । 
অনয়া* বিবিধ! মন্ত্রাঃ কলাং নাহৃস্তি যোড়শীম্‌ ॥ ১০০ ॥ 
পাঠান্তর 2 * অপরে। 
হেপ্রিয়ে! এই গ্ররুণীতার এক একটি অক্ষর এক একটি মন্ত্রের 
রাজা (শ্রেষ্ঠমন্ত্র), বিবিধ মন্ত্রমূহ এর ষোড়শাংশের একাংশেরও 
তুলা নয়। 
কুশৈবৰ! দর্ববয়া বাপি আসনে শুদ্ধকম্বলে। 
উপবিশ্য ততো৷ দেবি জপেদেকাগ্রমানসঃ ॥ ১০১ ॥ 


৩৪২ শৈবভারতী [ ২ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা! 


হে দেবি! কুশ কিংবা তৃণনিমিত আসনে অথবা শুদ্ধকম্বলাসনে 
উপবেশন করে ( এই গুরুগ্ীতা ) জপ করবে । 
| শান্তামানসং শুর্ুং বনে রক্তীসনং প্ররিয়ে। 
অভিচারে কৃষ্ণবর্ণ পীতবর্ণ, ধনাগমে ॥ ১০২ ॥ 
হে প্রিয়ে! শান্তি মানসে শ্রক্রুবর্ণ আদনে, বশীকরণ কামনায় 
রক্তবর্ণ আসনে, অভিচার বাসনায় (মারণ, উচাটন প্রভৃতি কর্মে) 
কৃষ্ণবর্ণ আসনে ও ধনাগমের জন্ত পীতবর্ণ আসনে উপবেশন করে ( এই 
গুরুগীতা জপ করবে )। 
উত্তরে শাক্তিদং জপাং বশ্যং পুর্ববমুখোদিতম্‌ । 
দক্ষিণে মালণং প্রোক্তং পশ্চিমে চ ধনাগমে ॥ ১০৩ ॥ 
শান্তি কার্ষে উপ্তপ্াদকে মুখ করে, বশীকরণ ইচ্ছায় পুবদ্দিকে মুখ 
করে, মারণ প্রভৃতি আভিচারিক কর্মে ঘক্ষিণদিকে মুখ করে ও ধনাগম 
কামনায় পশ্চিমদিকে মুখ করে ( এই গুরুগীশা ) জপ করবে । ]% 


সর্বপাপপ্রশমনং সর্ববদারিদ্যনাশনম্‌। 
অকালমৃত্যুহরণং সর্ববসঙ্থট নাশনম্‌ ॥ ১০৯ ॥ 
( এই গুরুগীতা ) পবপ্রকার পাপ প্রশমন করে, সকল দারিত্্ 
বিনাশ করে, অকালমৃত্যু হরণ করে এবং সমস্ত সঙ্কট নাশ করে। 


যক্ষবাক্ষদভূতানাং চৌরব্যান্ত্রভয়াপহম্‌। 
মহাব্যাধিহরঞেঃর বিভৃতিসিদ্ধিদং ভবেৎ ॥ ১০৫ ॥ 


* বন্ধনী-চিহ্ছ [ 7 মধ্যস্থিত ১০২ সংখাক ও ১০৩ সংখ্যক ক্গোক ছুটি 
অধিকাংশ গ্রন্থে নেই। এই ক্লোকত্বয়ে বশীকবণ, অভিচার, মারণ, উচাটণ 
প্রভৃতি যে সমস্ত ক্রিয়া-প্রাক্রয়ার কথ। ব্ল৷ হয়েছে, তা সাধক-সমাজে প্রচলিত 
যথার্থ সাধনার পরিপন্থী । সেইজন্য এই ক্পোক যুগ্নাকে প্রক্ষিগ্ত বলে অনুমিত হয় । 
কৌতুহলী পাঠক-পাঠিকার কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য সাঙ্্বাদ ছুটি ক্সোককেই 
বন্ধনীচিহ মধ্যে উদ্ধৃত করলুম। কিন্তু গুরুপৃজান্তে “শ্শরীগুরুগীতা” পাঠকাণে 
শ্লোকছয় বর্জন করাই বাস্ছনীয়। 


আথ”৮৯ 1 শীপীত্বরসীত ৩৪৩ 


( এই গুরুগীতা ) যক্ষ, রাক্ষদ ও ভূতগণের বিনাশ কৰে ; চৌর ও 


ব্যান্তের ভয় নিবারণ করে ; মহাব্যাধি হরণ করে এনং বিভূতিসিদ্ধিঞ 
প্রদান করে। 


* বিভূতিপিছ্ছি :--যোগ' ব1 সাধক দীঘ তপশ্চারনার ফলে যে সকল বিভাতি 
বা এ্বর্ষ লাভ করেন, তাকে বিভূতিসিদ্ধি বলা হয় । বিভূতিসিদ্ধি আট প্রকার; 
ষথা_ 

“অণিম। লঘিম। প্রাপ্তি: প্রাকাম্যং মহিমা! তথা । 
ঈশিত্বঞ্ক বশিতঞ্ক তথা কামাবসায়িতা ॥” 


অর্থাৎ অশিস।, লধিম।, প্রাঞ্ধি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাব্সায়িত্ব। 
এই আট প্রকার বিভূতিসিদ্ধিকে সংক্ষেপে তিন ভাগে বিভক্ত কর) যেতে পাবে £- 

(১) দৈহিক বিতৃতিসিঞ্চি, (২) ইন্দ্রিয় বিভতিসিদ্ধি ও (৩) মানসিক 
বিভৃতিপিছ্ধি। 


(১) দৈহিক বিভূতিসিদ্ধিকে তিন ভাগে বিভক্ত কর! হুয় ₹_-(ক) অণিমা 
_স্ছম্প্াতিন্ক্ষম পরমাণুতুপ্য দেহ ধারণের ক্ষমতা; (খ) মহিমা ইচ্ছাশ্ুযান্গী 
দেহকে অধিকতর বৃদ্ধি করবার ক্ষমতা ও (গ) লঘিমাঁ দেহকে অত্যন্ত লঘু বা 
হাক্ক1! করবার ক্ষমতা । 

(২) ইন্দ্রিয় বিভূতিপিদ্ধিকে দুই ভাগে বিভক্ত কর! যায় £ _(ক) প্রাপ্ধি-_ 
পৃথিবীর যাবতীয় বন্ত হস্তগত করবার শক্তি ও (খ) প্রাকাম্য-_ইচ্ছামত দর্শন- 
ঘোগ্য ও শ্রবণযোগা সমৃদ্ধায় বস্তর ভোগ ও দর্শনাদির শক্তি । 

(৩) মানগিক বিভুতশিদ্ধিও তিন ভাগে বিভক্ত :--(ক) ঈশিত্বস্থাবর ও 
জঙ্গমাত্মক লর্বভূতের উপর প্রভৃত্ব বা স্বামিস্ব করবার ক্ষমতা লাভ» (খ) বশিত্ব_ 
নকলকে নিজের বশ।তুত পাথবার শক্তি লাত ও (গ) কামাবপায়িত্ব _সবপ্রকার 
কাম বা ইচ্ছা জয় করে নিষ্কাম হওয়ার সামর্থ্য লাভ। 

দৈহিক, ইন্দ্রিয় ও মানসিক ভেদে বিভূতিসিদ্ধিকে এইরূপে আট ভাগে বিভক্ত 
কর! হয় বলে একে অই্পিদ্ধিও বল! হয়। বিভৃতিপিদ্ি ব অষ্টসিদ্ধিকে তুচ্ছ 
করতে অমর্থ হলেই সাধক ত্রদ্ষজ্ঞান লাভ করেন । যিনি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী, এই 
দিদ্ধিমূহ সর্বদা ভার আজ্ঞাবহ হয় ও লতত তার সেবায় উন্মুখ হয়ে ওঠে। 


৩৪৪ ঠ&শবভারতী ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


মোহনং সর্ববভৃতাঁনাং বন্ধনে মোচকং* পরম্‌। 
দেবক্ুপপ্রিয়করং লোকানাং বশমাঁনয়েৎ ॥ ১০৬ ॥ 
পাঠান্তর ; *বন্ধামোচনকং। 

( এই গুরুণীতা ) সকল জীবকে মোহি করে, বন্ধন থেকে পর 
মুক্তি প্রদান করে, দেবতা ও ভূপতির প্রীতিপ্রদ এবং সমস্ত লোককে 
বশে আনতে সমর্থ । 

মুখস্তম্তকর নণাঁং সদ্গুণানাং বিবদ্ধনম্‌। 
ছু্ষ্ননাশনধ্ৈ সতৎকন্মসিদ্ধিদং ভবে ॥ ১০৭ ॥ 

( এই গুরুগী হা) মানবগণের ষুখন্তম্তনকর, সদ্গুণসমূহের বিবর্ধক, 
দুক্ষর্মের নাশক এবং সৎকর্মের সিদ্ধিগ্রদায়ক হয় । 

ভক্তিদং দিদ্ধয়ে কাধ্যং* নবগ্রহভয়াপহম্‌। 
ছুঃস্বপ্রনাশনঞৈব সুন্বপ্রানাং প্রদর্শকম্‌॥ ১০৮ ॥ 
পাঠান্তর  *ভক্তিদং সবর্বপিদ্ধিদং, অসাধাং সাধয়েৎ কাঁধাং। 

(এই গুরুগীতা ) ভক্তি প্রদান করে, কার্ষে সিদ্ধি দান করে, 
নবগ্রহের (বৈগ্রণাজনিত ) ভয় অপহরণ করে, ছুংন্বপ্র বিনাশ করে 
এবং স্ু্বপ্ন প্রদর্শন করায়। 

সবর্ধশাস্তিকরং নিত্যং বন্ধ্যাপুব্রফলপ্রদম্‌। 
অবৈধব্যকরং স্ত্রীণাং সৌভাগ্যদায়কং পরম্‌ ॥ ১০৯ ॥ 

(এই গুরুগীতা ) নিত্য সর্বপ্রকার শাস্তি দান করে, বন্ধ্যাকে 
পুররূপ ফল প্রদান করে, স্ত্রীলৌকগণের বৈধব্যদোষ নাশ করে এবং 
( সকলকে ) পরম সৌভাগ্য দান করে। 

আ়ুরারোগ্ামৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিবদ্ধকম্‌। 
নিষ্কামতস্থ্রিবারং বা অপেম্মোক্ষমবাপ্ু,আাৎ ॥ ১১০ ॥ 

( এই গুররুগীতা ) আয়ু, আরোগ্য ও এই্বর্ধ প্রদান করে; পুত্র ও 
পৌতাঁদি বর্ধন করে এবং নিষ্ষামভাবে তিনবার ( প্রাত:, মধ্যান্চ'ও 
সায়ম্‌ সন্ধ্যায়) জপ করলে মোক্ষলভ হয়। | ক্রমশঃ | 


পুর্ণয ২৩শে জান্ষয়ারী 
€ততাজ্দো স্মরণ” 
শ্রীখগেজ্দনাথ পণ্ডিত 


প্রণাম লহ গোঁ, নে লাজী স্মভাষ, 
ভারাহির প্রিয়জন | 
তোমাবি পুণা জনম দিবসে 
নম মোরা সবজন ॥ 
কোথা ভেমার গাঁজখদ সেনানী 
আজ তম কত দুরে 
দেশ জোড় অন পরিজন আজ 
ডাকে নোমা এসো ফিরে ॥ 
জীবন মূলো স্বানীনতা দিলো 
সহিযে লাঞ্চনা বাথা | 
ভারতেব প্রতি হাদষে হৃদয়ে 
রয়েছে সে কথা গাথা ॥ 
বাংলার তুমি খীপ সন্তান 
ভারতে নব প্রাণ, 
করেছিলে তুমি, মণিপুর পথে 
ছবার অভিযান ॥ 
মনে পড়ে তব দিল্লা চলান্র 
বম বদৃম গান। 
হে বার নেশ্াজী, হে শীর কিপ্রবী 
হে পুরুষ, হে মহান্‌॥ 
(তব) মমর জীবন, অমব হউক 
এই হে সব প্রাণ । 
ফিরে এসে পুনঃ তোমার ভারতে 
কবে যাও শক্তি দান ॥ 
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ও নম শিবায় 
বৈষ্ণবাচার্য ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ স্মৃতি গ্রন্থাগার 


গোকুলান্দ ঘাট (রাড শ্রীধাম নবীপ নদীয়া 
স্থাপিত--১৩৭৭ বঙ্গাব্দ 
পশ্চিমবঙ্গ নাথ কল্যাণ সমিতির প্রচেষ্টায় নবদ্বীপ ধামে 
“বৈষ্ণবাচারধ ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ স্যৃতি গ্রন্থাগার” প্রতিষ্ঠ। 

সবজন শ্রদ্ধেয় মহধি ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহোদয়ের মহা প্রয়াণের 
(বাং *১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ এর) পরেই তাহার প্রথম ম্মুৃতিচারণ 
সভায় (ঃপ্রসিদ্ধ/নবছীপ তাত কাপড় হাটে) বৈষ্কবাচণধ ডঃ রাধাগোবি্ল্দ 
নাথ স্মৃতি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করা হয়। উত্ত সভায় 
পৌরাহত্য করেন ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদিগের অন্যতম পরম ভাগবত 
৬গোপেন্দ্র ভূষণ শাজ্ঘতার্থ মহোদয়। 

বছ আকাক্িক্ষিত সেই স্মৃতি গ্রন্থাগারের ছ্বারোদ্ঘাটন হয় গত 
বাং ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ ইং ৩০শে নভেম্বর ১৯৮২ তারিখে নবদ্ধীপ- 
ধামের, গোকুলান্দ ঘাট রোডে শ্রীমন্মহাপ্রভূর অপার কৃপায় ও 
নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট ডঃ নাথের অন্ুরাগীবৃন্দের সাহায্য সহানুভূতি এবং 
প্রচেষ্টায় । দ্বারোদঘাটন করেন আসাম বঙ্গ যোগি সম্মিলনীর ব্তমান 
স্যোগা সম্পাদক ডাঃ হরিহর নাথ এম, বি, বি, এস মহোদয় । এই 
উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন 
অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর শ্রদ্ধেয় সভাপতি 
পুরোহিত রত্ব শ্রীযুক্ত গোষ্টবিহারী দেবনাথ ভট্টাচাধ্য বিদ্তারত্ব এবং 
স্থযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্ুবলচন্দ্র দেবনাথ মহাশয়্দয় | 

পশ্চিমবঙ্গ নাথ কল্যাণ সমিতির সহঃ সভাপতি স্বনামধশ্ত সমাজ- 
সেবক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত শশিউব্ণ দেবনাথ বি, এ মহাশয় উদ্বোধনী 
ভাষণ দান করেন। নবনিমিত গৃহের মাঙ্গলিক কাধ্য পুজাচনা, 
যাগ-যজ্ঞ সম্পন্ন করেন বর্তমান গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শৈবাচা 
শ্রীধুত মাখনলাল হালদার ভক্তিরত্ব ভাগবত ভূষণ মহাশয় । 


৩৪৮ শৈবভারতী [ ২য় বধ, ৮ম নংখা। 


বাং ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ ইং ১লা ডিসেম্বব ১৯৮২ তারিখ অপরাহ্ন 
৩ ঘটিকায় নবনিমিত স্মৃতি গ্রন্থাগারে বৈষ্ণবাচার্ধ্য ডঃ নাথের ত্রয়োদশ 
বাধষিক তিরোধান দিবস যথারীতি উদযাপিত হয়। বিশেষ কারণ বসত; 
সভাপতি শ্ত্রীধুত গোরষ্ঠবিহাঁরী দেবনাথ ভটা চার্ধ্য মহাশয় সভাচলা কালীন 
সভাত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় উপস্থিত সভ্যবুন্দের মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখষোগা পপ্ডিতপ্রবর পরমশ্রদ্ধেয়্ শ্রীযুত মনিলাল মৈত্র গোস্বামী 
এম, এ. ব্যাকরণ স্মৃতিতীর্ঘ ভাগবতাচার্ধা মহাঁশয়কে সভাপতির আসন 
অলঙ্কৃত করিতে অনুরোধ করেন এবং স্রীযূত মৈত্র মহাশয় সভার অবশিষ্ট 
কাধ পরিচালন! করেন । এই সভায় উপস্থিত হইতে পারিবার একমাত্র 
কারণ, তিনি বৈষ্ণবাচাধ্য ডঃ নাথের স্নেহধন্য ছিলেন এবং শ্রীমন্মহা প্রভুর 
অশেষ কূপাঁতে অযাচিতভাবে এক অজ্ভাত সাহায্যকারীর সহযোগিতায় 
তিনি ট্রেন ধরিতে পারিয়াছিলেন। প্রকাশ থাকে যে,_তিনি পঙ্গু, 
কাঠের পা দ্বারা কোনও প্রকারে চলাচল করেন। শ্রীধুত মৈত্র 
মহাশয় তাহার ভাষণে বলেন, আলোচ্য গ্রন্থাগার মানব কল্যাণে এক 
বিশেষ ভূমিকার উৎসস্থল হইবে এবং অদূর ভবিষ্যান্ শ্রীমন্মহা প্রভুর 
কৃপায় ইহা পূর্ণাঙ্গরূপ লইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রয়োজনীয় সাবিক 
সাহাযোর জন্ত তিনি সর্বসাধারণের নিকট আবেদনও রাখেন। পরিশেষে 
তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পরিবেশনে সভাস্থ সকলের মনোরঞ্জন করেন । 

অতঃপর নাম-কীর্তন অন্তে রাত্র ৮টা ১৫ মিনিটে ডঃ নাঁথের 
মহাপ্রয়াণের সময় তাহার প্রতিকৃতিতে আরতি, বন্দন?, পম্পার্থ 
প্রদান করেন উপস্থিত সকল সভ্যবুন্দ, সমাপ্তির পরে মিষ্টি প্রসাদ 
প্রায় ৩/৪ শত ভক্তবুন্দের মধো বিতরণ করা হয় । 

এই স্মৃতিচারণ সভায় বক্তব্য রাখেন সবশ্রী বিধুভৃষণ মজুমদার, 
ডাঃ হরিহর নাথ, জ্ঞানেশ চন্দ্র রায়, নৃতাপ্ীয় নাথ, সুবল চন্দ্র দেবনাথ 
€*মাথন লাল হালদার, হরলাল নাথ এবং আরোও অনেকে । 

পশ্চিমবঙ্গ নাথ কল্যাণ সমিতি এবং বেঞ্চবাচার্ধা ডঃ রাধাগোবিন্দ 
নাথ স্মৃতি গ্রন্থাগার কমিটির প্রাণ পুরুব বর্তমান সম্ভাপতি শ্রীযুত হর 


াঘ?৮৯]  বৈষ্ঞবাচার্ধ ভঃ রাধাগরোবিন্দ নাথ স্মৃতি গ্রন্থাগার ৩৪৯ 


লাল না মহাশি় উহার ভীষণে বলেন, জনমাধীরণের নিকউ হইতে 
স্বন্তম্কৃত্ত সাহীষ্য ও সহানুভূতি পাইবার জন্যই এই গ্রন্থাগারের আংশিক 
রূপদান সম্ভব হইয়াছে । এই জন্য তিনি সমিতির পক্ষ হইতে 


সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এনং ধাহার! বহু কষ্ট স্বীকার 
করিয়া কলিকাতা ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে এই সভায় যোগদান করিয়। 


সভার কাধ্যকে সুন্দর করিয়াছেন তাহাদের সকলকেই আন্তরিক 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তিনি আরও ঘোষণা কবেন, এই গ্রন্থাগার 
জাতি ধর্ম নিধিশেষে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং এই গ্রন্থাগার 
পর্ণ রূপ লাভ করিবার পর, যোগাশ্রম, অতিথিশালা, ছাত্রাবাস, 
সভাকক্ষ, বিশেষ ভাবে ধর্মীয় গবেষণাগার এবং আরোও বিভিন্ন উদ্দেশ্য 
নিয়া ৪র্থ কল গুহনির্মাণের পরিকল্পনা কর হইয়াছে, এইজন্ প্রচুর 
অর্থের ও সৎকর্মীর প্রয়োজন হইবে। ইহার জন্ত ঠিনি সর্বসাধারণের 
নিকট অকুগ পাহায্য ও সহানুভূতির আবেদন জানান । 

উক্ত সভায় নবদ্বীপ হালদার ভবনের অন্যতম মালিক শ্রীঘ্ত মতি 
লাল হালদার মহাশয় স্বতস্ফুর্ত ভাবে গ্রন্থাগারের জন্য একটি পাঁচশত 
টাকার অধিক মুল্যের আলমারি দান করিবেন বলিয়' প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন । সভার পক্ষে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুত হালদারের এই 
বদান্যতাব ভূয়লী প্রশংসা। করেন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অন্যকেও 
অনুপ্রণোদিত হইতে আহবান জানান | 


সংবাদ দাতা-_ডা: জ্ীননীগোপাল নাথ 
সম্পাদক জাহান্নগর বিদ্যাপীঠ, বেতপুকুর, বধ্ধমান 


গ্রন্থাগারে সাহায্য ও পত্রাদি পাঠাইবার ঠিকানা-_ 
১। সভাপতি শ্ত্রীহরলাল নাথ, চটীর মঠ. নবদ্বীপ, নদীয়া | 
২। গ্রন্থাগার সম্পাদক শৈবাচাধ্য শ্রীনাখনলাল হালদার ভক্তিরত্ব 
ভাগবতভূষণ, গৌকুলান্দঘাট রোড, নবদ্বীপ, নদীয়া! | 


-_-(%)5- 
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ঘণীদ্রে ভাগাল 


প্রো শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ 


বারকোঁষ, কেউটা', চাকি, পিড়া, বেলুন ইত্যাদি কাঠের জিনিষ 
পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। 


৫৭এ' কালীকৃঞ্ণ ঠাকুর গ্রীট, কলিকাত।-৭০ 
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2স্বাত্্ তা ০্ম্ল 
পাইকারী ও খুচর। বস্ত্র বিক্রয় কেন্দ্র 


প্রোঃ শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মজুমদার 
শ্রীপতিতপাবন মজুমদার 
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ভাতিয়াড়া ধয় মন্দির ইতিভাস 


বিশ্বেশ্বর নাথ 


এখন যে জায়গার নান রাজারহাট, সেই রাজারহাটেই মহারাজা 
কৃষ্ণচন্দ্বের একটি কাছারি বাড়ী ছিল। সেই সময়ে সেই অঞ্চলকে 
সুন্দরবন এলাকা বলেই লোকে জানত। হাতিয়াডা রাঁজীরহাটের 
একটি গ্রাম। হাতিয়াড়া গ্রামের নাম কবে কোন্‌ সময়ে হয়েছিল তা 
সঠিক জানা নেই। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আমলে এই গ্রামে একটি 
জলাশয় খনন করা হয়েছিল । মাটি কাঁটার সময় পূববাম নামে এক 
সর্দারের ঝুণ়তে একটি বিগ্রহ দেখা গিয়েছিল । 

অন্দরে এক সাধু বাস করতেন। যার! কাজ করছিল, সবাই 
বিগ্রহটিকে নিয়ে সাধুর কাছে গেল। বিগ্রহ দেখে সাধু বললেন, “এ 
নিরঞ্জন ধর্ম বিগ্রহ, কর্ম অবশ্তার। আমার তুলপী তলায় রেখে দাও। 
প্রতিদিন জল দেব” । 

এই ঘটনার কিছুদিন পর মহারাজ! কৃষ্চনন্্র শিকারে এলেন এই 
সুন্দরবন এলাকায়। হঠাৎ ঝড় বৃষ্টিতে পথ হারিয়ে সাঁধুব আশ্রমে 
এলেন মহারাঁজা। সাধু ঘথাঁপম্তব আপায়ন করলেন তাকে । সেই 
রাত্রিটা আশ্রমেই কাটাতে হ'ল মহারাজাকে । পরদিন সকালে তুলসী 
হলায় রাখ। বিগ্রহটি মহারাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং সাধুর কাছে 
পুরে কাহিনী শুনলেন। 

এরপর আরো কিছুদিন অতিবাহিত হ'ল । একদিন গ্রামবাসীরা 
দেখল, মহারাজা কুষ্চন্দ্বের মন্ত্রী কিছু লোকজন নিয়ে জমি জরিপে 
বাস্ত। সেদিন তারা শুনল, বিগ্রহের সেবার জন্য মহারাজা! কিছু 
জমি দান করতে চাঁন। জমির পরিমাণ দাড়াল প্রায় একশ তিপান্ন 
বিঘার মত। | 

একদিন কৃষ্ণচন্দ্রকে আবার দেখা গেল সাধুর আশ্রমে । তিনি 
জমির একটি হাতচাপড়! পাট্র। সাধু দান করলেন বিগ্রহের সেবার 
জন্য। দান গ্রহণ করতে সাধু রাজি হলেন না। এতে কৃষ্ণচন্দ্র বিস্মিত 


৩৫২ শৈবতারতী | ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


হলেন। সাধু বললেন, আমি কামিনী-কারঞ্চন ত্যাগী । সুদূর কান্তাকুন্জ 
হতে এখানে এসেছি তপন্তার জন্য । এ সম্পত্তি নিয়ে আমি কি করব? 

কৃষ্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, সাধুর নাম শিবশস্কর পণ্ডিত 
এবং তার আরেক ভাই রামশক্কর পণ্ডিত কান্তকুব্জে আছেন ; তাবা 
জাতিতে রুদ্রজ-ব্রাক্মণ । 

খোজ করে রামশ্স্কর পণ্ডিতকে এনে তাকেই জমি দান 
করলেন কৃষ্চন্দ্র। সেই থেকে রামশক্কর পণ্ডিত থেকে গেলেন এই 
হাতিয়াড়া গ্রামে । স্তীরই বংশধর হলেন ধর্মদাস পণ্তিত। তার এক 
পুত্র ও এক কন্যা । পুত্রের নাম হরিহর পণ্ডিত এবং কন্যার শাম 
নারদা সুন্দরী দেবা। 

হরিহর বিবাহত ছিলেন । কিস্তু কোন সম্তানাদি ছিল না। 
পিতা ধর্মদাস জীবিত থাকতেই তার মুত্যু হায়ছিল। কন্যা নীরদা 
সুন্দরীর বিয়ে হয়েছিল বেনিয়াপুকুর নিবাসী মণিমোহন নাথের কনিষ্ঠ 
পুত্র স্থুরেন্্র নাথের সঙ্গে । তিনি ভাক্তার ছিলেন। ধর্মদাস পণ্ডিতের 
মৃত্যুর পর নীরদা সুন্দরী এই সম্পত্তির অধিকারিণী হলেন এবং স্বুরেন্দ্র 
নাথ হলেন বিগ্রহের সেবাইত। 

জমি যা কিছু প্রজা বিলি ব্যবস্থা ছিল। জমিদীরি উচ্ছেদের 
সময় সবই গভর্ণমেণ্টের খাস হয়ে গেল । শুধু এক একর পঁয়ষটি শতক 
জনি সুরেন্দ্র নাথের খাস দখলে রইল । এখনও তা আছে। 

নীরদ) সুন্দরী ও সুরেন্দ্র নাথ উভয়েই এখন পরলোকে । 

স্থরেন্্র নাথের পাঁচ পুত্র ও ছুই কন্তা। প্রথম পুত্র প্রাণকৃষ্ণ নাথ, 
তিনি পিত! বর্তমানেই তিনপুত্র ও ছুই কন্যা রেখে পরলোক গমন 
করেন। দ্বিতীয়__-জীবনকৃষ্ণ নাথ, তৃতীয়--খগেন্দ্র নাথ, চতুর্থ 
কমলকৃষ্ণ নাথ এবং পঞ্চম বিশ্বেশ্বর নাথ । এরা সকলেই বিবাহিত 
এবং আলাদা আলাদা সংসার করে আছেন । 

১৯৭০ সাল থেকে বিগ্রহের মন্দির জীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। 
মেরামতের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। দৈনিক পুজা হুয় না ঠিকমত। 


আঘ "৮৯ ] হাতিয়াড়া ধর্ষ মন্দিরের ইতিহাস ৩৫৩ 


একমাত্র দোলপুণিমায় উৎসব হয় কোন রকমে । দেবোত্বর সম্পত্তি 
নিয়ে নিজেদের মব্যে বিবাদই এর মুখা কারণ। যে সম্পত্তি দেবতার 
নামে উৎসর্গ করা হয়েছে দেবার সেবাপ জন্য, দেবতার প্রতি অবহেল।! 
ক'রে সেই সম্পত্তি নিয়ে শরিকে শরিকে বিবাদ মোটেই যুক্তি 
সঙ্গত নয়। 

তাই আমি, বিশ্বেশ্বর নাথ, কুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর সভ্যগণকে 
জানাচ্ছি,-আঁমাদের রুদ্রজ-ব্রাক্মণ-বাঁড়ীর এমনি একটি মন্দির যাতে 
তিলে তিলে অবহেলায় ন্ট ন! 5রে যায়, মশ্রির মেরামত এবং নিতা 
সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত পুজা্চণা যাতে হয় তার সুবন্দোবস্ত করায় 
সহযোগিতা করুন । 

পরিশেষে আমাদের অন্যান্য শরিকের প্রতি আমার আবেদন, 
আন্মন, আমর! দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে সকল শরিকী কলহের অবসান 
ঘটাই, জীর্ণমন্দির সংস্কারে ও দেবসেবার় যথাসম্ভব আত্মনিয়োগ করি । 
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পাত্র-পাত্রী 
(পরিণয় সংঘটন বিভাগ ) 
পরিচালনায় _বি. দেবনাথ 


পাত্রী--( ২২) উজ্ভবশ্রামবর্ণা) সু) সঙজীতজ্ঞ।, ক্কুলফাহনাল অনুভীর্ণা । 
চবুরীভীবি / ব্যবপায়ী পাত্র প্রার্থী। যোগাযোগ করুন| শ্রীদীনেশ চন্দ 
নাথ । ই ৪৯, রামগড় কলৌশীও কলিকাত1-৪৭। 

পাত্রী-(১৯ ৬ মাস) উচ্চ মাধ্যমিক দেবে । সতী ও ফর্সা, উচ্চ বংশ সমতা, 
গৃহকঙ্জে নিপুণা | উপযুক্ত পান্র চাই [79110000191 13190100101 
[117/1416950017 [30051176 £50806, 08100069-700039, 
[21)0109--26-9220. 

পাত্রী-গ্র্যাজুয়েট, বয়স ৩০, উচ্চত| ৫'-২২”, সরকারী চাকুরীরতা, স্থশ্রী ও 
উজ্রন শ্যামবর্ণ। উপযুক্ত পাত্র চাই । শ্ররুষ্ণ রঞ্জন পণ্ডিত। ১১৮/১ বীরেন 
বায় রোড ( ওমেষ্ ), কলিকাতা--৭*০০৬১ | 

পাত্র--এম» এ, বি, এড, 1 এইচ, এস, শিক্ষক, বয়স ৩৩১ পাত্রী চাই বিঃ এস, 
পি, রি, ঞ | পত্রে যোগোযোগ করুম । শ্রনারায়ণ চন্দ্র নাথ । বাঁসস্ত' 
নিকেতন, নরেন্দ্র পলী, পোঃ চাকদহ, নদীয়। | 





নিন্লিখিত ব্যক্তিগণ একশত টাক। প্রদান কর 
বুত্রজ ব্রাহ্মণ সম্ষিলনীত আজীবন সদস্য হায়ছেন 


শ্রীরামনারায়ণ দালাল শ্রীশঙ্করনাথ মল্লিক 
গ্রাম + পো; গোড়াপোত, ১৮বি, বলরাম বোস ২য় লেন, 
জিলা ২৪ পরগণ! | কলিকাতা-৭০০০২ ০ | 
শ্রীহ্গধিকেশ পণ্ডিত শ্ীম্র্্যকুমার দেবনাথ 
৭৫, ইনুফ নাফুই রোড, ১১৯/২/১ নিয়োগী পাড়! রোড, 


চডিয়াল বাঁজার, পৌঃ বজবজ, কলিকাতা-৭০০০৩৬। 
জিলা ২৪ পরগণা । 


ফোন 2 নবদ্বীপ ৩৫১ 


মণি টেক্সটাইল 


উত্তরবঙ্গ পাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া 





জুতা এবং ভাতবন্ত্র ব্যবসায়ী 


প্রোপ্রাইটর 
শীসখব্রগ্ুন দেবনা 
ডিরেক্টর 
“গন্তজ” দি ওয়েট বেঙ্গল টেট হাগুলুম 
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড । 
সত্য 
বিষ্তানগর গয়ারাম দাশ বি্যামন্দির | 
৯০ 
বাখনাপাড়। চগ্জরনাথ কাঁলোশশী দেখনাথ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় । 
লহ-সম্ভাপাস্তি 
শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পাঁচশত বৎ্পর জন্ম-শতবাধিকী উদযাপন কমিটি, 
প্রাচীন মায়াপুর, নবন্বীপ | 
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রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সন্মিলনীর যুখপত্র 
(শঘভালতী 


নিয়মাবলী 


বৈশাখ মাস হ'তে শৈবভারতীর বৎসর আস্ত । বৎসরের যে কোন 
মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়। 

পত্রিকার সডাঁক বাধিক গ্রাহক চাদা আট টাকা। বাষিক গ্রাহক 
চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য পঁচাত্তর পয়সা । আজীবন 
গ্রাহক চদা একশত টাকা। 

«“শৈবভারতী তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।« পৃষ্ঠার 
অনধিক ) এবং কাগজের এক পৃষ্টায কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয 
বাঞ্ছনীয় । সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট ন। পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ 
পাঠানে। সম্ভব নয। সম্পার্দকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, 
পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন। 

পত্রিকা প্রকাশিত গ্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দাধী পন । 

বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা পঞ্চাশ টাক, অর্ধ পৃষ্টা ত্রিশ টাকা, 
সিকি পৃষ্ঠ! কুড়ি টাকা । এক বৎসরের ক্্য বিজ্ঞাপনের হার ম্বতগ্র। 
ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয় । বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্ধাধ্যক্ষ শ্রীপ্ীবাসচন্দর 
দেবনাথ, ২০০, বি. বি. গাঙ্গুলী দ্র, কলিকাতা-৭*০০১২, এর সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে হবে। 

শৈবভারতীতে প্রকাঁশাথে রচনা পাঠাবার ঠিকাশা_ _পঞ্জিক। মম্পার্দক 
শ্রীন্ববোধকুমার নাথ, গ্রাঃ পাবতীপুর, পোঃ শ্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, 
পিন--:৭৪ ১২৪ ৭ । 

গ্রাহক চাদা পাঠাবার ঠিকানা--কোষাধ্যক্ষ ভ্রীগণেশ চক্র নাথ, 
£৭এ, কালীকুষ্ণ ঠাকুর স্ট, কলিকাতা-৭*০০*৭। 

অন্তান্ত খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা-সাখারণ সম্পাদক প্রীনুবলচজ্ঞ 
দেবনাথ, ৪৮, টাল! পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭*০০৩*। 
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ধিঃ দ্রঃ: ধারা এককালীন একশত টাক! দিয়ে কুত্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর 


আন্জীবন সদৃশ হবেন, তারা “শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন। 


২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যাঃ ফাল্ভুন ১৩৮৯ 







প্র আপোস স্পা বলার 





রসি স্ব সিসি স্বপ্ন পপ সক পিপলস স্পিকার 


নম্পাদক-ীস্থবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি. 


পরখ 
সত পা আপস সপ ৯ সা সিল সপিশেসটিপিস্পাপাসসিপরীত পা সপ 


মহঘি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রি 
আত্রাশিঘগীতা 


প্রথমো হধ্যায় 2 
শিবভক্ত.যৎকর্ষনিরূপণম্ 


( পুধ প্রকাশিতের পর) 
উক্তঞ্চ তেন কন্মৈচিন্ন দাতব্যমিদং ত্বয়া! ৷ 
সৃতপুজ্রান্তথ দেবা; ক্ষৃভ্যস্তি চ শপস্তি চ॥ ৬ 
অথ পুষ্টে। ময় বিপ্রা ভগবান্‌ বাঁদরায়ণঃ। 
ভগবন্‌ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কিং ক্ষৃভ্যন্তি শপস্তি চ॥ ৭ 
তাসামত্রাস্তি কা হানির্যয়। কুপ্যন্তি দেবতাঃ। 
পারাশধ্যোহথ মামাহ যৎ পৃষ্টং শুধু বৎস তত ॥ ৮ 
নিত্যাগ্রিহোতিণো বিপ্রাঃ সম্তি যে গৃহমেধিন2 | 
ত এব সর্বফলদাঃ স্থরাণাং কামধেনবঃ ॥ ৯ 
ভক্ষ্যং ভোজ্ঞ্চ পেয়ঞ্চ যদ্যদিষ্টং স্ুপরর্ষণাম্‌। 
অগ্পৌ ভুতেন হবিষা তৎ সবর্বং লভতে দিবি ॥ ১০ 
নান্দস্তি স্ুরেশনামিষ্ট সিদ্ধিপ্রদং দিবি । 
দেস্বী ধেনুর্ঘথা নীতা ছখদা গৃহমেধিনঃ ॥ ১১ 
তথৈব জ্ঞানবান্‌ বিপ্রো দেবানাং ছুঃখদে। ভবে 
ত্রিদশাস্তেন বিশ্বুপ্তি প্রবিষ্টী বিষয়ং নৃণাম্‌॥ ১২ 
ততো ন জায়তে ভক্ভিঃ শিবে কন্তাপি দেহিন, | 
তম্মাদ বিছুঘাঁং নৈব জায়তে শুলপাণিনঃ ॥ ১৩ 
যথা কথঞ্চিজজাতাঁপি মধ্যে বিচ্ছিগ্ধতে নৃণাম্‌ | 
জাতং বাপি শিবজ্ঞানং ন বিশ্বাসং ভজত্যলম্‌ ॥ ১৪ 


৩৫৮ শৈবভারতী [ হয় বর্ধ, ৯ম সংখ্যা 
অনুবাদ ৪ 

তিনি (ব্যাসদেব ) বলেছিলেন,_-হে ন্ৃতপুত্র! এই শিবগীতা 
তূি কাঁউিকে প্রদান করবে না; করলে দেবগণ ক্ষু্ধ হয়ে তোমাকে 
অভিশাপ দেঁবেন। ৬॥ অমি বিপ্র-উগবাম-ধাদকযণের এই বাক্য 
শ্রবণ করে জিজ্ঞাসা ক'রলাম,_হে ভগবান! দেবতাপকল কেন 
ক্ুব্ধ হবেন, কেনই বা তারা অভিশাপ দেবেন? ৭॥ তাতে ( শিবগীতা 
প্রদান করলে ) দেবগণের কি এমন ক্ষতি হুয় বার ফলে তার! কুপিত 
হন? পরাশর-নন্দন আগার এই কথা শুনে বললেন, হে বৎস! 
তুমি যা জিজ্ঞাসা করলে তা! শোন। ৮॥ যে সকল বিপ্র অগ্নিহোত্রী 
এবং গার্স্থ্যাশ্রমী ভারা স্ুরগণের পক্ষে সকল-ফল-প্রদ কামধেমু-স্বরূপ, 
সন্দেহ নেই। ৯॥ কারণ,--ভক্ষ্য, ভোজ্য এবং পেয় যে সকল বস্ত 
স্থরগণের পরম প্রিয় সমস্তই বিপ্রগণ ঘুতসহযোগে অগনিতে আহুতি 
প্রদান করেন ; ফলে দ্েবগণ সেই সমস্ত প্রিয় বস্ত্র লাভ করে প্রীত 
হ'ন। ১*॥ এ ছাড়া স্বুরগণের কাম্যবস্তর লাভের অন্য কোন উপায় 
নেই। দুগ্ধবতী গাভী অপন্থত। হলে গৃহস্থের যেমন খুব ছুখ হয়, 
তেমনি জ্ঞানবান বিপ্র দেবগণের হঃখের কারণ হয়ে থাকেন ( অর্থাৎ 
তত্বজ্ঞানী বিপ্র কর্মকাণ্ডের ক্রিয়ানুষ্ানকে অনর্থক বিবেচনা কবে 
বজ্ঞাদি বর্জন করায় দেবগণের কাম্যবস্তরলাভের পথ বন্ধ হয়; তাই 
স্থরগণ ছুঃখ লাভ করেন )। এই কারণে স্থরগণ মানবগণের ( জ্ঞান 
প্রচারক মানৰগণের ) বিদ্ব-সাধনে তৎপর হ'ন। ১১-১২॥ তাই 
দেহিগণের অন্তরে কখনো শিব-ভক্ি জাগ্রত হয় না। নুতরাং মূঢ 
মানবগণ শুলপাঁণির কৃপালাত করতে পারে না। ১৩॥ কারো কারো 
মধ্যে স্বল্প পরিমাণে শিব-ভক্তির উদয় হতে পারে ; কিন্তু পূর্ণ-শিব- 
ভক্তির উদয় হুয় মা । কারে! মধ্যে শিব-জ্ঞানের সঞ্চার হলেও, সেট 
তার সম্পুর্ণ বিশ্বাস হয় না। ১৪ ॥ 


অসথবাদক_্থ, নাথ 


স ম্পা ন্ষ কী য় 





রুত্রজ-ব্রান্মণ-সমাজে পুরোহিত সমস্যা দেখ! দিয়েছে । পৌরে হিত্য- 
কার্ষের প্রতি অনীহাই এর জন্য দায়ী বলা চলে। 

সরস্বতীপুজা ও লক্ষ্মীপূজার সময় হিম্দ্-সমাজের সবত্রই পুরোহিতের 
অভাব লক্ষ্য করা ঘায়। রুদ্রজ-্রাহ্মণ-সমাঁজেও তখন পুরোহিত 
পাওয়া যায় না। 

রুদ্রজ-ব্রাঙ্গণ পুরোহিতের খুব অভাব। তাঁই অনেক রুদ্রজ- 
ব্রাহ্মণ-পরিবারকে অন্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ওপর নির্ভর করতে 
হয়। অস্থাশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পুরোহিত, নানা কারণে, রুদ্রজ-ব্রাহ্মণদের 
কাজ-কর্ম ঠিকমতো! করতে ও করাতে পাবেন না। ফলে রুদ্রজ- 
ব্রাহ্মণদের ধার। অন্যাশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে কাজ-কর্ম করান 
তাদের সেই কাজ-কর্ম না করারই সামিল হয় । 

সুতরাং রদ্রজ-্রান্মণ-সমাজকে এই পুরোহিত-সমস্যা সম্পর্কে 
গভীরভাবে ভাবতে হবে। পুরোহিত-সমস্তা সমাধানের একমাত্র পথ 
পৌরোহিত্য-শিক্ষা-দানের ব্যাপক ব্যবস্থা করা। 'রুদ্রজ ব্রাক্ষণ 
সম্মিলনী” সেই দিকে অগ্রসর হতে চলেছে। ক'লকাতায় ফিন্পার্স 
লেনের কাঁলীমন্দিবে রুদ্রজ-ব্রাঙ্মণদের জন্য পৌবোহি হ্য-শিক্ষা-দানের 
সীমিত-আয়োজন আরম্ভ হচ্ছে । প্রাথমিক পর্যায়ে কোন প্রচেষ্টাকে 
সীমিত রাখতেই হয়। সেদিক থেকে “কড্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী? ঠিকই 
করছেন। তবে সেই প্রাথমিক-প্রচেষ্টা সফল হবার পর ব্যাপক- 
ব্যবস্থার কথাও সম্মিলনীকে মনে রাখতে হবে। 

বর্তমানে, বেকা'র-সমস্তার তীব্রতার যুগে পৌরোহিত্য-কার্ধ 
রুদ্রজ-্রান্মণ-যুবকদের কিছুটা অবলম্বন নিশ্চয় হতে পারে । তাই 
বেকার রুদ্রজ-ব্রান্মণ-যুবকদের প্রতি আবেদন,--আন্ুন, আপনার! 
পৌরোহিত্য-শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সমাজের একটি সমস্তার 
সমাধান করুন এবং সেই সঙ্গে নিজেদের বেকার-জীবনে, ক্ষুদ্র হলেও, 
একটি অবলম্বন গড়ে তুলুন । 
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নিচতলা জিনিস নিনটি 


| শ্রীত্ীগুল্ঃগীত। ॥ 


আশুতোষ ভট্টাচার্য 
[ পূব প্রকাশিতের পর ] 

৯০ সংখ্যক শ্লোকের টীকা £-- 

** পূর্বে উল্লিখিত “গুরুপ্রণামের অন্তর্গত ৪১ সংখ্যক শ্লোকে 
“বিন্দুনাদকলাতীত” প্রভৃতি উক্তিতে যে তাত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, 
এখানে ৯ সংখ্যক শ্রোকে সেই তত্বকেই বিস্ততভাবে ব্যাখা। করা 
হয়েছে। গুরুপ্রণামের মাধ্যমে যে গুহাসাধনার অবতারণা, এখানে 
ঘটেছে তারই পরিসমাপ্তি। এই গুহাসাধনা তান্ত্রিক যোগশাস্ত্রোক্ত 
ষট্চক্র-সাধনার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত। 

পৃথিবী পঞ্চভূতাত্মক | ক্ষিতি ( পৃথিবী ), অপ. (জল ), তেজ 
( অগ্নি), মরূৎ (বায়ু) ও ব্যোম্‌ (আকাশ )-__-এই পঞ্চভূতের সমষ্টিই 
স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সমগ্র বিশ্বচরীোচর। ?€ৈত্তিরীয় উপনিষদে” 
ব্রহ্মানন্ৰবল্লী” নামক “দ্বিতীয় অধ্যায়ে'র 'প্রথম অন্ুবাকে'র “চতুর্থ মন্ত্রে 
বল। হয়েছে, 

“তন্মাদ্া এতম্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভৃতঃ। আকাশাদায়ুং। 

বায়োরগ্িঃ। অগ্নেরাপঃ ৷ অন্ত্যঃ পৃথিবী ।-*-৮২1১1৪ 
পরমেশ্বর বা পরমব্রক্ম থেকে আকাশ, আকাঁশ থেকে বায়ু, বায়ু 
থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে পৃথিবী উদ্ভুত হয়েছে । 
এই পঞ্চভৃতাত্মক পৃথিবীর স্থষ্টি প্রধানত ছুই প্রকার__জড়জগৎ ও 
জীবজগৎ। আত্মার অনুপম দেহকাস্তির সঙ্গে ইন্ড্রিয়াির সম্পর্কের 
ফলেই জীবজগতের ন্চনা হয়েছে, এ সম্পর্ক পরিত্যক্ত হলেই পাথিব 
দেহের অবসান ঘটে । কিন্তু আত্মার মৃত্যু হয় না; কারণ আত্ম! 
অমর, অবিনশ্বর । জড়বন্র আত্মা নেই বলেই তা ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর । 


৩৬২ শৈবভারতী " ২য় বর্ষ, রম লংখ্যা 


জীবমাত্রেরই কেবলমাত্র পঞ্চভৃতাত্বক স্লদেহকেই আমরা প্রতাক্ষ 
করি। কিন্ত এই স্থুলদেহের অগ্ভান্তরে এরই মত অপধ্চীকৃত পঞ্চভূতে 
গঠিত আর একটি সুক্ম্মদেহ রয়েছে । এই স্ুশ্মুদেহ স্থুল ইন্ড্রিয়াদির 
গোচরীভূত নয়। সেইজন্ত একে বলা হয় সুগ্মশরীর। এরই অপর 
নাম লিঙ্গশরীর। পপঞ্চদশী”তে বল! হয়েছে, 

দজ্তানকর্েক্জিয়প্রাণপঞ্চকৈন্মুনিসা ধিয়। 
শরীরং সপ্তদশভিঃ স্মজ্জুং তল্লিঙ্গ মুচ্যতে ॥” 

পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহব। ও ত্বক ), পঞ্চ কেক্ভ্রি় 
( বাকৃ, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ), পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, 
উদ্দান ও ব্যান), মন ও বুদ্ধি-_-এই সপ্দ্রশটি পদার্থে গঠিত যে 
সুক্মগগরীর, তাকেই লিঙ্গশরীর বল! হয়। 

অপঞ্ধীকৃত পঞ্চভূতে তৈরী স্ুক্মাতিসূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে মেরুদণ্ডের 
মধ্যস্থলে গুহাদেশ থেকে ব্রহ্গরদ্ধ পর্বস্ত বিস্তৃত চন্দ্র, বুর্ধ ও অগ্নির ন্যায় 
দীপ্তিশালী সুযুক্না নাড়ী বিষ্ধমান। এই নাড়ীব অভ্যন্তরে বঙ্জিণী নাডী, 
তন্মধ্যে অস্ুুতম্রাবিণী চিত্রিণী ও তন্মধো ত্রহ্মনাড়ী রয়েছে। গুহাদেশে 
মেরুদণ্ডের অধোসীমায় মূলাধারচক্রু, লিঙ্গমূলের সমস্থানে স্বাধিষ্ঠানচক্র, 
নাভিদেশে মণিপুরচক্রু, হাদয়ে অনাহতচক্র, কমূলে বিশ্তুদ্ধচক্র ও 
জযুগলমধ্যে আজ্ঞাচক্র-_স্ুযুন্না নাড়ীর অভ্যন্তরস্থ এই চিত্রিণী ও ব্রহ্ম- 
নাড়ীতেই চক্র ছয়টি অবস্থিত। এই চক্র ছয়টিকে এক কথায় যট্চক্র 
বলা হয়। মূলাধারে বিছ্যাত্বর্ণা কুগুলিনীশক্তি সাধ্বত্রিবলয়াকারে 
্বয়স্তুলিঙ্গকে বেষ্টন করে ব্রহ্মদ্ধার রোধপুবক অধোষুখে সুগভীর 
নিদ্রায় নিমগ্ন । সাধক সাধনার দ্বারা কুগ্তলিনীশক্তিকে জাগিয়ে 
উধর্বমুখী করে একের পর এক চক্র অতিক্রম করে বট্‌্চক্র ভেদপূরক 
সহস্্ারচন্রে অবস্থিত প্রমশিবের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটিয়ে মিলনসঞ্জাত 
সহআ্ার-ক্ষরিত আনন্দ-সুধারসে নিজেকে আধ্ুত করেন। ষট্চক্রের 
প্রথম পীচটি চক্র পঞ্চভৃতস্বরূপ। মুলাধারচক্র ক্ষিতি বা পৃথিবীস্বরূপ, 
স্বাধিষ্টানচক্র অপ. বা জলম্বরূপ, মপিপুরচত্রর তেজ; বা অগ্নিন্বরপ, 
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আনীহ তচজ্ মত ব। বামুম্বর্ধপ এবং বিশুদ্বচক্ত ব্যস ব। আবাশন্বরপী। 
ষট্চক্রের ষষ্ঠ চক্র আজ্ঞা! মনস্ততবস্বরূপ। এখানেই জীবসমূহের 
প্রজ্ঞানেত্র বা অবৃশ্ট তৃতীয়নয়ন অবস্থিত। শাস্ত্রে ও পুরাপাদিতে 
সমগ্রিবুদ্ধাভিমানী ষে হিরণ্যগর্ভকে প্রথম দেহী বলে উল্লেখ কর! হয়েছে, 
আজ্ঞাচক্র তারই আধ্যাত্মিক মৃতি। 

পঞ্চভূতে গঠিত জীবসমূহের বৃত্তিগুলির নিরোধের নামই প্রলয়। 
পুবেই বলেছি, পরমেশ্বর থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে 
অগ্নি, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে পৃথিবী উদ্ভূত সয়েছে। এটাই 
পাঞ্চভৌতিক জাগতিক জীবস্ষট্টির স্বাভাবিক বৃত্তি বা নিয়ম । এব 
ব্যতিক্রম ঘটলেই অর্থাৎ স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি নিকদ্ধ হলেই প্রলয় 
উপন্তিত হয়। তখন সেই প্রলয়কালে পৃথিবীতত্ব জলতত্বে, জলতত্ব 
তেজজ্তত্বে, তেজস্তত্ব বায়ুতত্বে, বাযুতত্ত আকশতত্তে এবং আকাশতত্ব 
পরমেশ্বরে লীন হয়ে একীভূত হয়ে যাঁয়। দেই সমক্ে।পঞ্চভুতের 
অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে পরমেশ্ববে অবলুপ্ত হয়ে অবস্থান করে। তথন 
পরমেশ্বর ব্যতীত অন্ত কোনও তত্বহই আর থাকে না। অনুরূপ 
কুণুলিনীশক্তি যখন উধ্বমুখী হয়ে যথাক্রমে যুলাধারাদি চক্র ভেদ 
করে সহস্রারচক্রস্থিত পরমশিবের সঙ্গে মিলিতা হন, তখন বিভিন্ন 
চক্রস্থিত পদ্মদল, মাতৃকাবর্ণসমূহ, দেবতাবুন্দ ও তাদের শক্তিগণ একের 
পৰ এক-এর উ্ধ্ব চক্রে কুগ্ডলিনীশক্তিতে লয় প্রাপ্ত হন এবং বীজাকারে 
পরবর্তী চক্রে অবস্থিত থাকেন। এইভাবে মূলাধারচন্রস্থ পদ্মদল, 
মাতৃকাবর্ণ, দেবতা ও ভার শক্তি স্বাধিষ্ঠানচক্রে, স্বাধিষ্ঠানচনক্রেস্থ পদ্মাদল, 
মাতৃকাবর্ণ, দেবতা ও তার শক্তি মণিপুরচক্রে ; মণিপুরচক্রস্থ পদ্মদল, 
মাতৃকাবর্ণ, দেবতা ও তার শক্তি অনাহতচক্রে, অনাহতচক্রেস্থ পদ্মদল, 
মাতৃকাবর্ণ, দেবতা ও তাঁর শক্ত বিশুদ্ধচক্রে ; বিশুদ্ধচক্রস্থ পদ্মদল। 
মাতৃকাবর্ণ, দেবতা ও ক্ঠার শক্তি আজ্ঞাচক্রে এবং আজ্জাচত্রন্থ পদ্মদ্দল, 
মাতৃকা বর্ণ, দেবতা ও ভার শক্তি সহআ্ারচক্রে বিলীন হয়ে বীজাকারে 
কুগুলিনীশক্তি মধ্যে অবস্থান করেন। সমস্ত চক্রের অবন্দুপ্তির পরে 


৩৬৪ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


যখন সহত্রারচক্রে পরমশিবের সঙ্গে কুগ্ডলিনীশক্তির মিলন হয়, 
তখন শিবশক্তি ব্যতীত অপর কোনও তত্বই অবশিষ্ট থাকে না। 
সাংখ্যদর্শনে এরই নাম সাম্যাবস্থা, উপনিষদ ও পুরাণাদিতে একেই 
বলে প্রলয়। 

তন্ত্রোন্ত এই ষটউক্রকেই যোগশাস্ত্রে শ্ত্রীচক্র বলা হয়। এই 
শ্রীচক্র আতস্তর-ষট উক্রেরই বাহ্যিক রূপ । বস্তুত, ঘট ক্র ও শ্রীচন্রের 
মধ্যে কোনও প্রাভিদ নাই। কেননা» স্বরূপত উভয়েই এক । আবার 
এই চক্রকেই মাতৃকাচক্রও বলা চলে । মুলাধারাদি ষট্চক্র বাঁ মাতৃকা- 
চক্রে সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 

“ত্রিখণ্ডং মাতকাচক্রং সোমন্ধ্যানলাত্মকমূ।” 
মাতৃকাচন্র চন্দ্র, ক্ুর্ধ ও অনলরূপ তিনটি খণ্ডে বিভক্ত । ষট্চক্রের 
বা মাতৃকাচক্রের প্রথম ছুটি চক্র অর্থাৎ মূলাধারচক্র ও স্বাধিষ্ঠানচক্র 
এর প্রথম ধণ্ড, মধ্যবর্তী চক্রুদ্বয় অর্থাৎ মণিপুরচক্র ও অনাহতচন্র এর 
দ্বিতীয় খণ্ড এবং শেষ চক্রছটি অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্র ও আজ্ঞাচক্র এর তৃতীয় 
খণ্ড। প্রথম খণ্ড অনলাত্মক, তাই একে বহিনতত্বন্বরূপ ; দ্বিতীয় খণ্ড 
নূর্ধাতআক, তাই একে নৃূর্যহত্বন্বরূপ এবং তৃতীয় খণ্ড চন্দ্রাত্মক, তাই 
একে চন্দ্রতত্ম্ব্ূপ বলা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 
আপাতদৃষ্টিতে অনল বা বহর সঙ্গে সূর্ধের পার্থক্য লক্ষিত হলেও 
স্বরূপত উভয়ের মধ্যে কোনও বৈষম্য নেই। “বায়বীয় সংহিতা” 
বল! হয়েছে, 

“দ্বিধা বৈ তৈজসী বৃত্তি: সূর্ধ্যাত্বা! চানলাত্মিক11% 
তেজংবৃত্তিতে নূর্ধ ও অনল দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে । বহিততৃম্বরূপ প্রথম 
খণ্ডকে ব্রন্ষগ্রন্থি, মূর্ধতত্বম্বরূপ দ্বিতীয় খণ্ডকে বিঞ্ুগ্রন্থি এবং চন্দ্রতত্ব- 
স্বরূপ তৃতীয় খণ্ডকে রুদ্বগ্রন্থি বলে উল্লেখ করা হয়েছে । বন্ধি প্রথম 
খণ্ডের উপরে অবস্থান করে আপন শিখাসমূহের দ্বারা এই খগ্ডকে 
অর্থাৎ মূলাধারচক্র ও স্থাধিষ্ঠানচক্রুকে, নূর্ধ দ্বিতীয় থণ্ডের উপরে 
বর্তমান থেকে আপন কিরণগুলির দ্বার! এই খগ্ডকে অর্থাৎ মণিপুরচক্র 
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ও অনাহতচক্রকে এবং চক্র তৃতীষু খণ্ডের উপরে বিদ্যমান হয়ে আপন 
কলাসমূহের দ্বারা এই খগ্ডকে অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্র ও আজ্ঞাচক্রকে আবৃত 
করে রেখেছেন । 
পঞ্চভূতাত্মক মূলাধারচক্রকে ক্ষিতিতত্ব বলে। এই চক্রে কুগুলিনী- 
শক্তি সর্পাকারে কুগুলী পাকিয়ে ন্বয়ন্তুলিঙ্গকে বেষ্টন করে ব্রন্মদ্বার 
অবরুদ্ধ করে সুগভীর নিদ্রামগ্ৰা। এই সময়ে তাকে পিগুাকৃতি 
দেখায়। আবার ক্ষিতিতত্বও পিগুবৎ। সেইজন্য “কুণ্ডলিনীশক্তি'কে 
পপিপ্ত' বলা হয়েছে । কুগুলিনীশক্তি জাগরিতা হলে জীবের জড়্ত্ব 
অপম্যত হয়। এই শক্তি মূলাধারচক্রের ক্ষিতিতত্ব পরিত্যাগ করে 
উধধ্ধগাঁমিনী হয়ে স্বাধিষ্ঠানচক্রের অপতত্ব বা জলতত্ব অতিক্রম করে 
মণিপুরচক্রের তেজস্তত্বে উপনীতা হলেই মাতৃকাচক্রের প্রথম খণ্ড ব৷ 
্রক্মগ্রন্থি ছিন্ন হয়। একেই “পিণ্ডে মুক্তি বলে। এইভাবে সাধনার 
প্রাথমিক স্তর অতিক্রান্ত হলে উধ্বগামী কুগুলিনীশক্তি মণিপুরচক্রের 
তেজস্তত্ব অতিক্রম করে হৃদয়ে অনাহত্চক্রের মরুততত্বে বা বাযুতত্বে 
উন্নীত হন। এখানে “সঃ অহং বা “অহং সঃ অর্থাৎ 'হংস এই পদ বা 
শব অনাহতভাবে আপনাআপনি ধ্বনিত হচ্ছে । “হংসঃ এই পদ 
নিজের থেকে অনাহতভাবে জপিত হয় বলেই একে অজপাগায়ত্রী বলে। 
সেইজন্য “হংসঃকে "পদ বলা হয়। এখানেই জীবাত্মার অবস্থান । 
এখানেই আত্মম্বরূপ দর্শনের ফলেই জীবাত্মার অহং চেতনার অবসান 
হয়ু। জীব তখন শিবে উন্নীত হন অর্থাৎ শিবময় হয়ে ওঠেন এবং 
শিবন্বরূপ জীবের 'সোহহং জ্ঞানের উদয় হয়। কুগুলিনীশক্তি 
অনাহতচক্রের বাযুতত্ব ভেদ করে বিশুদ্ধচক্রের বোম্তত্ধে বা আকাশ- 
তত্বে উন্নীত৷ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃকাচক্রের দ্বিতীয় খণ্ড বিষুগ্রস্থি 
বিচ্ছিন্ন হয়। একেই পদে" মুক্তি বলে উল্লেখ করা হয়। এখানেই 
সাধনার দ্বিতীয় সোপানের অবলসান। বিশুদ্ধচক্রের আকাশতত্ 
অতিক্রান্ত হয়ে অর্থাং জাগতিক পাঞ্চভৌতিকতত্ব অতিক্রম করে 
উধ্বসুখী কুগুলিনীশক্তি মনন্তত্বস্বরূপ আজ্জাচক্রে উপনীতা! হন। এরই 
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উপরে মহাজ্যোভির্ময় প্রণব, তহুপরি শ্বেতবর্ণ নাদ এবং তার উপরে 
অমূর্ত বিন্দুর অবস্থান। এই বিন্দু একাধারে সক্ষম ও স্ুল--সকল 
রূপের আধার। এই বিন্দুকে কেন্দ্র করেই স্থাবর ও জঙ্গমাত্বক 
দিগন্তপ্রনারী নিখিল বিশ্বে অস্তহীন অনস্তরূপের বিস্তার। আবার 
সমগ্র বিশ্বের সক্ষম থেকে স্ুল্পমাতিসৃঙ্ম ও সঙ্গ থেকে স্থুলতম যাবতীয় 
রূপের মধ্যগত কেন্দ্রীয় বিন্দু এই বরূপ। এই রূপ অচিস্ত্যনীয়, 
অনির্ষচনীয় ও অবর্ণনীয় । সেইজন্য “বিন্দু'কে “রূপ” অভিধায় অভিহিত 
রুরা হয়েছে । কুগুলিনীশক্তি মনস্তত্বব্বরূপ আজ্ঞাচক্র ভেদ করলেই 
মাতৃকাঁচক্রের ততীয় খণ্ড রুদ্রগ্রন্থি ছিন্ন হয়ে যায়। একেই “রূপে, 
মুক্তি কথিত হয়েছে। এখানেই সাধনার পরিসমাপ্তি। তারপর 
তধ্বগামিনী কুগুলিনীশক্তি সহআরচক্রে পরমশিবের সঙ্গে মিলিতা 
হুন। একেই বলে “রূপ” থেকে 'ক্বপাতীতে” উত্তরণ। 'রূপাতীত, 
অবস্থা বোঝাতে “নিরঞ্জন'কেই নির্দেশ করা হয়েছে। 

নিয়ে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকার কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য মেরুদণ্ড- 
মধ্যস্থিত বিভিন্ন নাঁড়ী ও বট্চক্রের অবস্থান এবং তত্রস্থ মাতৃকা বর্ণ- 
সমূহ, দেবতাবুন্দ ও তাদের শক্তিগণ সম্পকিত আলোচনার অংশ বিশেষ 
উদ্ধৃত ক্রলুম, 

“জীবশরারে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে এ মেরুদণ্ডের অধঃসীমায় মূলাধার 
হইতে ব্রহ্মাবন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত চন্দ্র, সুর্ধ্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী 
সুযুয়্া নামী এক নাড়ী আছে । এই স্থুযুয্না নাঁড়ী অগ্নিন্বূপ! এবং সব, 
রজ; ও তমোগুণময়ী। অধোভাগে যুলাধারে ইহার মুখ ধুস্তূর পুম্পের 
ন্যায় বিকশিত। এই স্ুযুন্না নাড়ী মধ্যেই সমুদায় চক্র সন্গিবেশিত 
আছে। নুযুক্ন। নাড়ীর বামভাগে অসুতমন্ী চন্দ্রন্বরূপা ঈষৎ শুরুব্ণ। 
ইড়া নাড়ী এবং দক্ষিণভাগে বিষক্রাবিণী সূ্ধ্য্বরূপ। রক্তবর্ণা পিঙ্গলা 
নায়ী নাড়ী এব্প মুলাধার হইতে ব্রহ্ষরন্্র অবধি বিস্তৃত রহিয়াছে । 
ইড়া নাড়ী গঙ্গা, পিঙ্গলা নাঁড়ী যমুনা ও সুষুন্ন। নাঁড়ী সরন্বতী । নসাজ্ঞা- 
চক্রে এই নদীত্রয় মিলিত থাকিয়া পশ্চাৎ পরস্পর পক হইস্স! পুনর্ধার 
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যূাধারচক্রে সংযুক্ত হইয়াছে । এই নিমিত্তই আজ্ঞাচক্রকে মুক্তত্িবেণী 
ও মূঙ্গাধারচক্রকে যুক্তত্িবেণী বল! যাঁয়। মধ্যস্থলে সুযুয়া নাড়ীর 
মধ্যে বঞ্জিণী নাড়ী; তন্মধ্যে অস্কৃতআ্াবিণী চিন্র্রিপী মাডী রহিয়াছে । 
এই চিত্রিনী নাভীব মধ্যে মূলাধারস্থিত স্বয়ন্ত্ুলিঙ্গের মুখধিবর বা 
্রক্মগ্থার হইতে ক্রক্ষরন্ধে পরমশিব পর্যস্ত বিস্তৃত আঁর একটি নাভী 
আছে। এই নাভীকেই ব্রহ্মনাভী বলে। কেহ কেহ চিত্রিনী নাডভীকেই 
্রক্ষনাড়ী বলেন। ন্ুযুম্নার অত্যত্তরন্থিত সমুদায় পদ্ম এই উভয় 
নাড়ীতেই গ্রথিত রহিয়াছে । সমুদ্ধায় চক্রই এই নাঁড়ীর গ্রন্থিস্বরূপ । 
এই ব্রচ্ষনাড়ীর সুলতা একগাছি ফেশের সহআংশের একাংশ হইবে। 
পঞ্চ সমুগ্গায়ও এইরূপ সুক্ষ; কিন্তু অভিস্ুম্্ ভাবন! হয় না বলয়! 
চতুরষুলি পরিমিত কল্পনা! করিয়া ভাবনা করিতে হয়। পদ্ম সমুদায় 
যদিও অধোমুখ ও মু্দিত আছে, তথাপি ভাবনার সময় কুগুলিনীর 
চৈতচ্চ হইলে তাহারা উর্ধমুখ ও প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে 1-- "এই সমুদয় 
অধোষুখ পদ্মের নিয়ে উর্ধমুখ আর একটি করিয়া প্মপ আছে। তঙ্গধ্যে 
মূলাধারপঞ্জের দিয়ে যে উর্ধমুখ পদ্মটি আছ্ছে, উহা! ভড়িংপ্রভশঞ্জিগণ- 
সমন্থিত, বঞ্তবর্ণ ও সহস্রদল । 

গুহ ও মেঢ়েব মধাস্থলে মূলাধারপন্ম আছে। এই পদ্ম চতুর্দল ১-:-। 
এই পল্পপত্রষতৃষ্ট় রক্তবর্ণ; এই পত্রচতুষ্টয়ে পূর্ধল হইতে ক্রমশঃ 
দলে দলে তণ্তকাঞ্চনের হ্যায় বর্ণ বিশিষ্ট বং শংষং সং এই চারটি 
মাতৃকাবর্ণ আছে। এবং এই পত্রচতুষ্টয় ক্রমশঃ পূর্বপত্র হইতে উত্তরস্থ 
পত্র পর্ধ্যস্ত শ্রমে পরমানন্দ, সহজানন্দ, বীরানন্দ ও যোগানন্ৰ 
বি্মান পলহিয়াছেন । "এই পদ্মের মধান্থুলে নবপল্লবের গায় ব্ণ 
্য়স্তুলিঙ্গ শোভা পাইতেছেন। তড়িছর্ণী মুণালতন্ত অপেক্ষাও সুক্ষ 
ফুলকুগুলিনী ভ্রিবলয়কৃতি হইয়া স্বয্তুলিঙ্গ বেষ্ঠন পূর্বক ব্রহ্গদ্ধার রোধ 
করিয়া মিপ্রা যাইতেছেন। প্ম ও স্থয়ন্তুলিঙ্গ অধোমুখ থাকতে সেই 
ব্রঙ্মবিবরও আধোভাগে আছে। র়ক্তবর্ণ ভ্রিকোণ বহ্িমগ্ুল, এই 
গয়তুলিঙ্গের চতুদিক্‌ বেষ্টন করিয়া প্রাচীরের ম্যায় রহিয়াছে। এই 
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ত্রিকোণে রক্তবর্ণ কন্দর্পবায়ু বিষ্কমান আছে। ইহার চতুর্দিকে 
অষ্টবজ্র-বিভূষিত চতুক্ষোণ গীতবর্ণ পৃথিবীমণ্ডল । ইহাতে ল বীজ এবং 
এঁ বীজের মধ্যে শু্রহস্তি-বাহন পৃথিবী আছেন। এই পৃথিবীমণ্ডলে 
প্রথমশিবন্বরূপ চতুভূজ ব্রহ্মা ও সাবিত্রী শোভ৷ বিস্তার করিতেছেন । 
ইহাতে চতুভূজা রক্তবর্ণা ডাকিনী শক্তিও আছেন। এই মূলাধার 
হইতে ইড়া, পিঙ্গলা ও মুষুস্না নাড়ী পৃথক্‌ হইয়াছে । 

মূলাধারের উপরিভাগে লিঙ্গমূলের সম-সম স্থানে ব্রহ্মনাড়ীতে পদ্দের 
ন্যায় গ্রথিত স্বাধিষ্ঠানচক্্র, ইহা! ষড়দল। এই পদ্মের কর্িক রক্তবর্ণ 
ও পন্ম সমুদায় বিদ্যুঘ্র্ণ। পৃবদিক্‌ হইতে ক্রমশঃ বং ভং মং যং রং লং 
এই ছয়টি বর্ণ ষড়দলে আছে। প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মুচ্ছ্ 
সর্বনাশ ও ক্রুরতা, এই ছয়টি বৃত্তিও এরূপে ছয় দলে রহিয়াছে । 
ইহার কণিকার মধ্যেস্থিত ত্রিকোণমণ্ডল মধ্যে মহাবিষু, মহালক্ষ্মী ও 
মহাসরত্বতী দেবতা আছেন। বিষুর নীলবর্ণ ও চতুভূ্জ। সম্মুখে 
নীলবর্ণা রাকিনীশক্তি, বঁ এই বরুণবীজ, এবং এ বীজের মধ্যে 
অর্ধচন্দ্রাকার শুভ্রবর্ণ বরুণমণ্ডল ও শুভ্রমকর-বাহন বরুণ রহিয়াছেন। 

ইহার উপরিভাগে নাঁভিমগুলের পশ্চাতে মনিপুর নামক মেঘবর্ণ 
দশদল পদ্ম রহিয়াছে । পৃর হইতে ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং 
এই দশটি বর্ণ ক্রমশঃ দশ দলে রহিয়াছে । এই ব্ণগুলি নীলবর্ণ। 
এতদ্যতীত লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, মুযুণ্তি, বিষাদ, কথায়, মোহ, 
ঘবণা ও ভয়, এই দশটি বৃত্তিও ক্রমশঃ দশ দলে আছে। ইহার কণিকার 
অন্তর্গত ত্রিকোণ মধ্যে র বাজ এবং এ বীজ মধ্যে স্বস্তিকত্রয় বিভৃষিত 
রক্তবর্ণ ভ্রিকোণ বহিমগ্ডল এব মেঘবাহন রক্তবর্ণ চতুভূজি অগ্নি বিদ্যমান 
আছেন। অগ্নির সম্মুখে রুদ্র ওতাহার শক্তি ভদ্রকালী শোভা বিস্তার 
করিতেছেন। এই রুত্র বরাভয়-মুত্রাযুক্ত-ভূজদ্বয়-বিভৃষিত, সিন্দুরবর্ণ 
ব্রিলোচন, বৃদ্ধ ও ভন্মবিভূষিত-শরীর। ইহার সম্গিধানে তণ্তকাঞ্চনবর্ণ 
ীতভূষণভূষিতা, পীতবসনা, চতুতূজা, মদমত্তচিত্তা লাকিনী শক্তি 
শোভা পাইতেছেন। এই পদ্ধের উপরিভাগে ভামু-ভবন ও সূর্যমণ্ডল 


ফান্তন ৯ ) উ্িগরীত। ৩৬৪ 


রহিয়ীছে। চন্দ্রমণ্ডল হইতে যে সমুদয় অমৃত ক্ষরণ হয় এই স্ূর্যযমণ্ডলে 
তাহ গ্রস্ত হইয়া থাকে | 

এই মণিপুরের উপরিভাগে হৃদয়মধ্যে ইঞ্ঈদেবতার চিন্তার স্থান 
উর্ধমুখ অষ্ট্দল কমল। তাহার উপরি অনাহতচক্র নামে রক্বর্ণ 
দ্বাদশদল পদ্ম আছে। কংখং গং ঘং ডং চং ছং জং ঝং এ টং ঠং এই 
দ্বাদশ সিন্দুরবর্ণ বর্ণ যথাক্রমে দ্বাদশ দলে রহিয়াছে । এতদ্যতীত 
আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলত।, 
কপটতা, বিতর্ক ও অনুতাপ, এই দ্বাদশ বৃত্তি যথাক্রমে দ্বাদশ দলে 
আছে। এই পদ্লের কণিকার মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় গ্রভাসম্পন্ন 
ভ্রিকোণমণ্ডল আছে, তাহাকে ত্রিকোণশক্তি বলিয়া থাকে । এই 
ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ বাঁণলিঙ্গ রহিয়াছেন। ইহার 
সন্ধানে ঈশ্বর ও তাহার শক্তি ভুবনেশ্বরী আছেন। এই ঈশ্বরই 
নারায়ণ ও হিরণ্যগর্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঈশ্বর তপ্ত- 
কাঞ্চনবর্ণ, দ্বিভূজ এবং বর ও অভয় মুদ্রাধারী। ইহার নিকট কাকিনী 
শক্তি আছেন। তাহার বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায় ও তাহার চারি হস্তে পাশ, 
পাঁনপত্্র, বর ও অভয়। তিনি ত্রিনেত্রা, সুধার্জ-হৃদয়া, মত্তা ও 
অস্তিমালা-বিভূষিতা । এই স্থানে কালরাত্রি প্রভৃতি অনেকগুলি শক্তি 
আছেন। এই চক্রে ধ এই বাযুবীজ এবং তন্মধ্যে ধৃত্রবর্ণ ষটুকোণ- 
অগুল, গোলাকার বাযুমণ্ডল ও কৃষ্ণসার-বাহন চতুতূ্জ পবন শোভা 
'পাইতেছেন।। এই চক্রের মধ্যে নিধাত-দীপ-কলিকাকার জীবাত্ম। 
রহিয়াছেন। 

ইহার উপরিভাগে কূলে বিশুদ্ধচক্র ও ভারতীস্থান নামক ধূ্ব্ণ 
'ষোড়শদল কমল আছে। ইহার এক এক দলে যথাক্রমে অং আঁং ইং 
ঈং উং উং খাং ঝ.ং ৯ ইং এং এং ওং ও অং অঃ এই ষোড়শ বর্ণের এক 
এক বর্ণ আছে। এই বর্ণ সমুদয় রক্তবর্ণ। এতঘ্যতীত এরূপ 
পূর্বাদিক্রমে নিষাঁদ, খষভ, গান্ধীর, ষড়জ, মধ্যম, ধৈবত ও পঞ্চম 
সগ্তদলে এই সপ্তম্বর ; অষ্টমদলে বিষ; তৎপরবর্তী সগুদলে হু, ফট, 
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বৌধট, ধষট, স্বধা, স্বাহা! ও নম: এই সাভটি মন্ত্র এবং শেষদলে অস্ত 
আছে। ইহার কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণমগ্ডল মধ্যে অর্ধামারীস্বর 
শিধ আছেন । এই স্থানে সকলেরই মূলমন্ত্র আছে। এই স্থানে বিছাদ্্ণ 
গ্রণব এবং পূর্ণ শশধয়মণ্ডলও অবস্থান করিতেছেন। এই চক্রে হু এই 
আকাশবীজ এবং তশ্মধ্য স্বচ্ছ গোলাকার আকাশমগ্ডল ও শ্বেতহস্তীতে 
আফা পুক্রবন্তরপরিধান আকাশ আছেন। আকাশের চারি হস্তে পাশ, 
অঙ্কুশ, ধর ও অভয়। আকাশের ক্রোড়ের নিকট অর্ধনারীশ্বর শিব, 
ইচ্ছাকেই স্দাশিব বলা যায়। ইনি শুরুবর্ণ, পঞ্চবদন, ত্রিনয়ন, দশভূজ 
ও ব্যাশ্র্দ-পরিধান। ইহার নিকট শুক্লবর্ণ। ও পীতবসনা শাকিনী 
শক্তি আছেম। তাহার ভূজচতুষ্টয়ে শর, চাপ, পাশ ও অন্কুশ শোভ। 
পাইতেছে। 

এই চক্রের উপরি তালুমূলে ললনাচক্র নামে একটি গুপ্ত চক্র আছে। 
এই পঞ্ল রক্তবর্ণ ও দ্বাদশদল। ইনার এক এক দলে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, 
সন্তোষ, অপরাধ, দম, মান, স্েহ) শোক, খেদ, শুদ্ধতাঃ অরতি, সম্ভ্রম ও 
উনি, এই দ্বাদশটি বৃন্তি আছে। কোন কোন তন্ত্রে ললনাচক্রের 
পরিধর্তে কালটঞ্রের উল্লেখ রহিয়াছে । 

ইহার উপর জ্রমধ্যে আল্মাচক্র নামক শুভ্র দ্বিদল কমল | ...এই 
আঁঞ্।চক্রের ছিদলে হং ক্ষং এই দুইটি রক্তবর্ণ বর্ণ আছে। কণিকার 
মধ্যে ল' এই বর্ণও গুপ্ত রহিয়ান্ছে। ছুই পত্রে ও কণিকায় সত্ব, রজ: 
ও তম£ এই তিন গুণ আছে । কণিকার অন্তর্গত ভ্রিকোণমণ্ডল মধো 
প্রণবাকৃতি তেজোময় ইতর নামক লিঙ্গ আছেন । এই স্থানে হংসরূপ 
পরশিব ও তীহ্ার শক্তি লিদ্ধকাজী রহিয়াছেন। ইন ধ বীজ ও 
বায়ুর আলয়। ত্রিকোণমগ্ডলের তিন কোণে ব্রন্মা, বিষণ ও মহেশ্বর 
আছেন। এই চক্রে শুরুবর্ণা ফনুখ-নুশোভিতা চতৃভূ্ধা হ্থাকিনী শক্তি 
রহিয়াছেন। ভীহার চারি হস্তে জানমুদ্রা, কপাল, উমর ও জপমালা। 
এই চত্রুকে পরসকুল বলা ষায়। এই চঞ্ছে মন ও হুকারাদ্ধ আছে। 
এই চত্রুঞ্চে খুক্তপ্রিবেপীও বলে। কারণ এই স্থান হইতে গঙ্গা, যমুনা 
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সরক্ষতীরূপা। ইড়া, পিক্ষলা ও সুষুযা নাড়ী পৃথক্‌ হইয়া! মূলাধার পর্বস্ত 
গমন করিয়াছে । 

ইহার উপরিও একটি গুপ্ত চক্র আছে। তাহার নাম মনশ্চক্র | 
ইহা ষড়দল পদ্মা । ইহার এক এক দলে শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্কান, বূপত্ছান, 
আভ্রাণোপলন্ধি, রসোপযোগ ও স্বপ্ন, এই কয়েকটি বৃত্তি যথাক্রমে 
আছে। 

ইহার উপরিভাগে আরও একটি গুপ্ত চক্র আছে । তাহার নাম 
সোমচক্র । এই সোম্চক্র ষোড়শদল। এই ষোড়শদলকে ষোড়শ 
কলা বল! যাঁ়। ইহার প্রথম কলার নাম কৃপা, দ্বিতীয় কলার নাম 
মৃছুতা, তৃতীয় কলার নাম ধের্য, চতুর্থ কল। বৈরাগ্য, পঞ্চম কলা ধৃতি, 
ষষ্ঠ কলা সম্পত্, সপ্তম কলা হাস্ত, অষ্টম কল! রোমাঞ্চ, নবম কলা বিনয়, 
দশম কলা ধ্যান, একাদশ কলা স্ুস্থিরতা, দ্বাদশ কলা গাস্তী্য, 
ত্রয়োদশ কলা উদ্যম, চতুর্দশ কলা অক্ষোভ, পঞ্চদশ কলা ওঁদার্যয এবং 
ষোড়শ কলা! একাগ্র হা! 

ইহার উপরি নিরালম্বপুরী । -"**এই নিরালম্বপুরীর উপরিভাগে 
দীপশিখ]-সদূশ জ্যোতির্ময় প্রণব রহিয়াছেন। ইহার উপরি শ্বেতবর্ণ 
নাদ, তদুপরি বিন্দ্র। ইহার উপরি ব্রহ্মরন্্রে অধোমুখ সহত্রদল 
কমলের নিম্নে একটি উর্ধমুখ দ্বাদশদল পদ্ম রহিয়াছে । এই পদ্ম 
শ্বেতবর্ণ। এই পদ্মের কণিকাতে বিছ্যুৎপদৃূশ অ-ক-থাদি ত্রিকোণ 
রেখা আছে। ইহার মধ্যস্থলে সুষুন্ নাড়ীর সীমা । ইহার উপরি 
নানাবর্ণ অধোমুখ সহত্রদল কমল । এই দ্বাদশদলের উপরি সহশ্রদলের 
ক্রোড়ে পরমশিবের স্থান। কুগুলিনীশক্তিকে উত্থাপিত করিয়া এই 
পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করিতে হয়। পরমশিব মহাকাশরূপী, 
ইনিই পরমাত্মা,-ইনিই অভজ্ঞানতিমিরের ন্ৃধ্যস্বরূপ। "--উক্ত দ্বাদশ- 
দল কমলের উপরি' সহম্রারের ক্রোড়ে সুধাসাগর, মনিম্বীপ, মপিপীঠ ও 
ত্রিকোণ অ-ক-থাদি রেখা আছে ; তল্মধ্যে নাদবিম্দু। এই নাদবিন্দু- 
রূপ পীঠের উপরি পরমহংস বা হংসপীঠ আছে। এই হংসপীঠের 
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উপরি গুরুপাছ্বকা। এই স্থানে সকলেরই গুরু আছেন। ইহাই 
সকলের গুরুচিস্তার স্থান। গুরুর পাদগীঠন্বরূপ হংসের শরীর জ্ঞানময়, 
পক্ষদ্ব়্ আগম ও নিগম, চরণযুগল শিবশক্কিমন্্, চঞ্চুপুট প্রণবন্বরূপ, 
নেত্র ও কণ্ঠ কামকলাসম্বরূপ । 

এই সহশ্রদল কমলের ক্রোড়ে অমা-নাম়ী চন্দ্রের ষোড়শী কল। 
আছে। এই অমাকলা রক্তবর্থী, নির্মলা, বিছ্যুতৎসদৃশ তেজন্বিনী, পঞ্চ 
মৃণাল-তন্তর ম্যায় সুক্ষ, ও অধোষুখী। এই অমাকলাই চন্দ্রের 
অমৃতধারা ধারণ করিয়া থাকে । 

অমাঁকলার ক্রোড়ে নিবাণকলা। ইহাও অমাকলার ন্তায় 
অর্ধচন্দ্রাকৃতি ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তিময়ী। এই নিবাণকলাই সকলের 
ইষ্টদেবতা। এই নিবাণকলার ক্রোড়ে পরমনিবাণশক্তি আছেন। ইহাও 
সূ্যসদৃশদীপ্তিমতী, অতীব স্ুঙ্্মা ও তত্জ্ঞান-প্রকাশিকা। ইহার 
উপরি বিন্দু ও বিসর্গশক্তি আছেন। ইহাই নিত্য-আনন্দ স্ান ও 
নিখিল আনন্দের মূল। ***ইহার উপরি শিবের সপ্তম মুখ অব্যক্ত । 
ঘড়াম্নায পর্যন্তই উপদেশ প্রচারিত আছে। সপ্ুমাম়্ায়ের উপদেশ 
সচরাচর প্রকাশিত নাই। এই সহস্রদল কমলের প্রত্যেক পত্রে 
অ-ক-থাদি বর্ণ সমুদায় বিন্যস্ত রহিয়াছে । মূলাধার প্রভৃতি চক্র 
সমুদায়ে অথবা! সমুদায় ব্রহ্গাণ্ডে যে সমুদাঁয় পদার্থ আছে, এই স্থানে 
তৎসমুদায়ই অব্যক্তভাবে রহিয়াছে ।”% 

এখানে স্মরণীয়, মূলাধারচক্রে কুণগ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হয়ে যখন 
বিভিন্ন চক্রাদি ভেদ করে উধের্ব উত্থিত হন, তখন চন্রেস্থিত অধোমুখ 


* উদ্ধৃত অংশটি পরমারাধ্য সশক্তিক গুরুদেব শ্রীমিহিরকিরণ ভট্ীচার্ 
সম্পাদিত এবং সশক্তিক পরম গুরুদেব ৬জ্ঞানেজ্ছনাথ তন্ত্রবতু ও সশক্তিক পরাপর 
গুরুদেব ৬জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কতৃক বিস্তুত টাকা -টিগ্লনীসহ অনুদিত “মহা নির্ব্বাণ- 
তন্্রমূ” গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পেঞ্চমোল্লাসে'র ৮৭ সংখ্যক টীকায় বণিত যট্‌চক্র- 
স্বস্কীয় বিস্তৃত আলোচনা থেকে গৃতীত। কৌতুহলী পাঠক-পাঠিক ইচ্ছা 
করলে মূলগ্রন্থ পাঠ করে এই সম্পর্কে বিষদ্ভাবে অবগত হতে পারেন । 


ফান্ধন ৮৪) শরপ্নগুরুগীতা | ৩৭০ 


পদ্মাদললমূহ উরধ্ব মুখ হয় ও চক্রুস্থ মাতৃকাব্ণসমূহ, বৃত্তিগুলি, বীজসমূহ, 
দেবতাবুন্দ ও তাদের শক্তিগণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুই কুগুলিনী- 
শক্তি মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়ে বীজাকারে পরবর্তী চক্রে অবস্থান করেন। 
এক চক্র পরিত্যাগ করে কুগুলিনাশক্তির পরবর্তী চক্রে উধ্বগমনকালে 
নিম্নস্থ চক্রের পদ্মদলগুলি আবার আধোমুখ ও বর্তমান চক্রের 
পল্পদলগুলি বিকশিত হয়। এইভাবে মূলাধারচক্র, স্বাধিষ্ঠানচক্তর, 
মণিপুরচক্র, অনাহতচক্র, বিশ্ুদ্ধক্র, আঁজ্ঞাচক্র প্রভৃতি সমস্ত চক্র 
অতিক্রম করে এই শক্তি যখন সহজআ্ারচক্রে উপনীতা হন, তখন সকল 
চক্রস্থিত মাতৃকাব্ণসমূহ, বৃত্তিগুলি, বীজসমূহ, দেবতাবৃন্দ ও ভাঁদের 
শক্তিগণ সমস্তই তার স্ক্ষ্শরীরে বীজকারে বিদ্যমান থাকেন। সহত্রার- 
চক্রে পরমশিবের সঙ্গে কুণ্ডলিনীশক্তির পরম মিলনের পরে এই শক্তির 
অধোগমনকালে তার দেহস্থিত মাতৃকাবর্ণসমূহ, বুত্তিগুলি, বীজসমৃহ, 
দেবতাবুন্দ ও তাদের শক্তিগণ প্রভৃতি সমস্তই পুনরায় স্ব স্ব চক্রে 
আবিভূত হন এবং তার চক্র ত্যাগের সঙ্গে'সঙ্গেই পদ্মদলসমূহ যথাক্রমে 
নিম্নমুখ হতে থাকে । এইরূপে একের পর এক সকল চক্র পরিত্যাগ 
করে কুগুলিনীশক্তি মূলাধারচচুক্র উপস্থিহ হয়ে স্বয়স্তুলিজকে 
সাধ্বজ্রিবলয়াকারে ঝেষ্টন করে অধোমুখে ব্রহ্মদধার রুদ্ধ করে পুনরায় 
নিদ্রিতা হন। | ক্রমশ: 
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সনাতল-ভি ক্রম 
খুঁবোধ কুমাক্স জাঁখ) এ. এ. বি. টি. 
[ পু প্রকাশিতের পৰ ] 


মোক্ষ-সাধনই হি্তুর চরম লক্ষ্য। আব সাবিক-ত্যাগের গধ্ 
দিয়েই এই মোক্ষ লাভ কবা যাঁয়। সাবিক-ত্যাগ-সাঁধনা! বা! যোগ" 
সাধমার জন্যই আগে ধর্ম, অর্থ ও কাম সাধনার মধ্য দিয়ে ক্ষে্্র প্রস্তুত 
প্রয়োজন । 

ধর্ম অর্থাং জীবন ধারণ না করলে সাধনা চলবে কার ওপয় 
দাড়িয়ে? তাই সাধনার জন্যগ জীবন-ধারণ প্রয়োজন । আব জীবন 
ধারণ করতে হলে খান্ঠ-বস্ত্র-বাসস্থানের প্রয়োজন। তাই খাষ্ঠি-ব্ত্ 
বাসন্থামের জন্ত সেযুগে সকলকেই কর্ম করতে হত। এর পবেই প্রশ্ন 
আপে, এই জীবন-ধারণে উদ্দেশ্য ফি? হিন্দুকি কেধল জীবন- 
ধারণে জন্যই জীবন ধাবণ কৰবে ? নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্য 
তার আছে? এই প্রশ্নের উত্তর সেযুগে অধ্যঘনেব মাধ্যমে পাওয়া 
ঘেত। কাজেই প্রতিটি হিন্ুকে সেঘুগে অধ্যধন করতে হ'ত। বিভিন্ন 
বেদ অধ্যয়ন করে এবং আচার্ধ গুঞ্চর উপদেশ শ্রবণ করে এই অধ্যয়ন 
বৈদিক-ষুগে সম্পন্ন হ'ত। “বেদ শব্দের অর্থ জানা বা জ্ঞান। সুতরাং 
্রাম-সূলক-সমস্ত-গ্রন্থরাজিই এফ অর্থে বেদের অন্ততুক্তি। এই বেদ বা! 
জ্ঞানমূলক-গ্রন্থবাজ্ি অধ্যয়ন করে জানা যেত, জীবম-ধারণের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য মোক্ষ-সাধন : আর মোক্ষ-সাধনের একাস্ত অন্তরায় ব্যক্তিগত 
কাঁদনাঁধাসমা । অধ্যপ্মের ফলে আরো জানা ধ্তে, ব্যক্তিগত 
কামনা-বাসনাকে ত্যাগ করা খুব কঠিন ব্যাপার; কাধনা-বাঁসনাকে 
ত্যাগ করবো বললেই ত্যাগ করা যায় না; দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে 
তাঁগেয় জভ্যাস আয়ত্ব করঙ্জে এবং ধামনা-াঁসনায় প্রকৃত স্বরূপ 
অর্থাৎ ফামনা-বাসনার পুরণে যে চিরঙ্থীয়ী গুধ লীভ হয় ন। সেট 


৩৭৩ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


বাস্তবে প্রত্যক্ষ করলে তবেই কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করা সহজ 
হয়। কামের প্রকৃত স্বব্ধপ উপলব্ধির জন্যই নেযুগে কাম-সাধনা 
করতে হ'ত। তবে এক্ষেত্রে সুগভীর কাম-পঙ্কে নিমজ্জিত হবার 
আশঙ্কা থাকে । অধ্যয়নের মাগ্যমে অজিত অর্থ-সাধনার জ্ঞান দ্বার! 
কাম-সাধনা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হলে আর কাম-পক্ষে নিমজ্জিত হয়ে 
হাবুডুবু খাবার সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই লক্ষ্য থেকে ক্চ্যুত না 
হবার জন্তই কাম-লাধনার আগে অর্থ-সাধন। করতে হ'ত। 

অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্থ-সাধনার ক্ষেত্রে এবং যোগানুষ্ঠানের মাধ্যমে 
মোক্ষ-সাধনার ক্ষেত্রে কঠোর সংযম প্রয়োজন। কৈশোরে অধ্যয়নে 
স্বাভাবিক অনুরাগ আসে না; কঠোর শাসনের মধ্যে অন্যান্য কামনা" 
বাসনার নিবৃত্তি সাধিত হলে অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্থ-সাধন। প্রকৃত 
ফলপ্রস্ত হয়ে ওঠে । এখানেই রয়েছে অর্থ-সাধনার ক্ষেত্রে ত্যাগের 
প্রশ্ন । আবার নানাবিধ ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা, কাম-লালসার 
নিবৃত্তি সাধিত না হলে যৌঁগানুষ্ঠানের মাধ্যমে মোক্ষ-সাধনা ফলপ্রস্থ 
হয় না। তাই এখানেও, মোক্ষ-সাধনার ক্ষেত্রেও সাবিক-ত্যাগের প্রশ্ন 
রয়েছে । আর কাম-সাধনার ক্ষেত্রে চরম-লক্ষয থেকে বিচ্যুত ন! হবার 
জন্য, সুগভীর কাম-পঙ্কষে নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু না খাবার জন্য 
নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন । অসৎ-কর্মানুষ্ঠানের আকাকক্ষাকে পরিতাগ করে 
সৎ-কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাম-সাধনাকে অগ্রসর করাতে পারলে 
চরম লক্ষ্য মোক্ষ-লাধনার ক্ষেত্র প্রস্তত হয়। তাই কাম-সাধনা! 
আসলে ছিল ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগের সাধনা । 

বৈদিক-যুগের শেষভাগে । চতুবর্গ-সাঁধনার ধর্মকে জীবনের প্রথম 
স্তরে, অর্থকে জীবনের দ্বিতীয় স্তরে, কামকে জীবনের তৃতীয় স্তরে এবং 
মোক্ষকে জীবনের চতুর্থ বা শেষ স্তরে প্রাধান্য দিয়ে হিন্দুর সমগ্র-জীবন- 
সাধনাকে চতুরাশ্রমে বিভক্ত করা হয়েছিল। 

জীবনের প্রথম স্তর শৈশব। এই শৈশবে শিশু নিজ-প্রচেষ্টায 
খুব বেশী কিছু করে না। পিতার সঞ্চিত সম্পদে মাতার পরিচধায় 


ফান্তন ?৮৯ ] সনাতন-হিন্দুধঃ ৩৭৭ 


শিশু বেডে ওঠে মাত্র। সেইজন্য জীবনের এই স্তরকে আশ্রম-সাঁধনার 
বাইরে রাখা! হয়েছিল । এই স্তরে শিশু চতুবর্গের শুধু ধর্ম বা জীবন-. 
ধারণকে অবলম্বন করে বধিত হভ । 

কৈশোরের প্রারস্তে কিশোর গুরু বা আচার্ষের গৃহে অধ্যয়নের 
জন্য গমন করতে! । সেখানে আচার্ষের নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন 
করে কিশোর অধয়ন করতো । এই স্তরে ধর্ম বা ভজীবন-ধারণের 
জন্তা কিশোরকে কিছুট। সচেষ্ট থাকতে হ'ত। তবে এই স্তরে 
কিশোবের প্রধান-্পাধন1 হ'ত ত্রহ্মচ অবলম্বন পুৰক অধ্যয়ন-_ 
অধায়নের মাধামে অর্থ বা জীবন-ধাঁরণের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন । 
এটাই । ছিল চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রম ব্রহ্ষমচর্যাশ্রম 

যৌবনের প্রারস্তে আঁচার্ধ-গুহে অধ্যযুন সমাপ্ত করে যুবক পিতা- 
নাতার কাছে ফিরে আসতেন এবং বিয়ে-থা কারে সংসার-জীবনে প্রবেশ 
করতেন । এই স্তরে যুবক কর্মানুষ্ঠানের মাধামে সম্পদ সংগ্রহ করতেন, 
্্াপুত্র-কন্তা প্রভৃতিকে প্রতিপালন করতেন। জীবনের আস্তিম 
লক্ষ্যে স্থির থাকার জন্তা এখানে তিনি আগের ব্রন্দাচধাশ্রমে প্রাপ্ত 
“অর্থ বা জীবন-ধারণের প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী সমস্ত কর্ম, কাঁমনা-বাসনা 
ও ভোগ-ম্রুখকে নিয়ন্ত্রিত করতেন, ত্যাগের সঙ্গে ভোগ অভ্যাস 
করতেন, আঅসত-কর্মকে বর্জন করে সৎ-কর্মের অনুষ্ঠান করতেন। এই 
ভাবে যুবকের যৌবনের সিংহভাগ কাঁম-সাধনায় বায় হ'ত। এটাই 
ছিল চত্ুরাশ্রমের দ্বিতীয় আশ্রম গাহ্‌স্থ্যাশ্রম। 

যৌবনের শেষ প্রান্তে পৌছে জীবন-সাধক আঁপন-সম্তান-সম্ততিদের 
গাঁস্থাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করে পত্থীসহ বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করতেন। 
লোকালয় থেকে দূরে অরণ্য-পরিবেশে জীবনের অস্তিম-সাধনা মোক্ষ- 
সাধনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার সাধনায় রত হতেন। এই স্তরে 
সারিক-ত্যাগ-মূলক যোগানুষ্ঠানের সুচনা হ'ত। আগের আশ্রমগুলোর 
অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এটাই উপলব্ধি করার চেষ্টা হ'ত 
যে, ব্যক্তিগত কাঁমনা-বাঁসনার পূরণে অর্থাৎ ভোগে প্রকৃত অর্থাৎ 


৩৭৮ ঠশবতারতী [২য় বর্ষ, সম নংখা। 


চিরস্থ্ন্ী মুখ লাভ হয় না _সাবিক-ত্যাগের মধ্য দিয়েই প্রকৃত অর্থাৎ 
চিরস্থায়ী সুখ অজিত হয়, মোক্ষ লাভ হয়। এই স্তরে প্রকৃত প্রস্তাবে 
মোক্ষ-সাধনার প্রস্ততিপৰ চলতো | 

মোক্ষ ব' মুক্তি লাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবার পর বিগত- 
যৌবন জীবন-সাধক পত্বীকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করে যতি বা সন্ন্যাস 
অবলম্বন পূর্বক যতি ব৷ সন্নযাসাশ্রমে প্রবেশ করতেন এবং সাবিক- 
ত্যাগের মধ্য দিয়ে যোগ-সাধনায় রত হতেন। সাধনার সিদ্ধিতে, 
অবশেষে, তিনি মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করতেন। 

এই ভাবে সমগ্র জীবনে পাঁচটি বিভিন্ন স্তরে প্রাক-ব্রহ্মচধাশ্রমে 
ধর্ম” ব্রহ্মচর্যাশ্রমে “অর্থ” গাহ্‌স্থাশ্রমে কাম? এবং বানপ্রস্থ ও যতি বা 
সঙ্গ্যাস আশ্রমে “মোক্ষ' সাধনার মধা দিয়ে হিন্দুর সমগ্র জীবন-সাধন। 
পরিচালিত হ'ত। বাস্তবিক, এই চতুবর্গ ও চতুরাশ্রম সাধনার মতো? 
এমন পুর্ণাঙ্র-সাধনা আর হয় না । যে কোন ধর্মের যেকোন সাধন! এমন 
পূর্ণীঙ্গ কাঠামোর ওপর স্থাপিত না হলে তা ফলপ্রস্থ হতে পারে না। 

কাজেই দেখা গেল,--বৈদিক-যুগের হিন্দু-সাধনাও ত্যাগের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল-_-কোথাও সীমিত-ত্যাগ, কোথাও বা সাধিক-ত্যাগ-_ 

এমনকি এই যুগে ভোগও ত্যাগকে বাদ দিয়ে ছিল না। [ক্রমশঃ ] 


আগামী ২রা, ৯ই ও ১০ই চেত্র যথাক্রমে বুহস্পতি, বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার ইং ১৭ই, ২৪শে ও ২৫শে মার্চ ১৯৮৩ (২৩/১এ, ফিয়া্প 
লেনস্থ কালী মন্দিরে ) উপনয়নের দিন ধার্য কর! হইয়াছে, ধাহারা স্বল্প 
খরচে তাহাদের পুত্রের উপনয়ন দিতে ইচ্ছুক, তাহার! মন্দিরে পত্র 
লিখিয়। অথবা সাক্ষাৎ করিয়া যোগাযোগ করুন। ইতি-_ 

প্রীগ্োষ্ঠবিহারী ভষ্টচার্যয 
মন্দিরের সেবায়েৎ ও শ্বতাধিকারী 
ধাহারা পুজা! ও পৌরহিত্য কর্ম শিক্ষা করিতে চান তাহারা মন্বিরে 
আসিয়া শ্রীগোষ্ঠবিহবারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত যোগাযোগ করুন । 


সপ পপ পপ এ ০৯ ৮ সী 


তঅর্ভিমাত 


শ্রীশৈলেজ্দ চজ্দ দেবনাথ, এ্যাভভোকেট 


মধু বসন্ত এলে। বুঝি আজ 
শত যুগ কামনায়, 
যৌবন সুকুল ছড়াল স্রভি 
মু দখিন। বায় । 
প্রাণের পরশে স্বপন কমল, 
মেলিল নীরবে শ্বেত-শতদল ; 
অঙ্গি তাই এসে 
শুধাল আবেশে-- 
ৃ বিরহ দিনের বারতা | 
সলাজ হালিতে উছলিত মুখ, 
কুন্থম চাহিল পিছন ও সমুখ ; 
জানাজ চকিতে 
ব্থাতুর চিতে-_ 
গোপন মনের মমতা ॥ 
ঘোরে চাবিধারে, ছোম্স নাকে ভারে, 
কাছে এসে দূরে যায় বারে বারে ; 
গুঞ্জন রবে 
জাগে তার এবে" 
হৃদয়ের অভিমান । 
( তবু) বাধা নাহি মানে হৃদয় আবেগে, 
কুন্ুমের পানে ধেয়ে বার বেগে 
ভুলিতে ন' পারে 
দুমু দেয় তারে 
পরাণে মেশে পরাণ ॥ 
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॥ এড এগ ॥ 


ঘীরেন দেবনাথ এম. এস-সি., বি. এড. 


মাঘ মাস শেষ প্রায়। মধুমাস না এলেও কোকিল বধুয়ার 
অহনিশি উতলা! করা কুহু ধ্বনি ঘোষণা! করছে পলাশ ফোটা? শিমুল 
রাঙা ফাল্কধনের আগমন বাতী। প্রদীপ--নেভাঁর আগে যেমন উজ্জ্বল 
শিখায় দবদ্বিয়ে জ্বলতে থাকে তেমনি শীতঝতু অস্তহিত হবার পূর্বে 
কন্কানে ঠাঁ্ডা ঢেলে প্রকৃতিকে করে তুলেছে ভারাক্রান্ত । সুদীর্ঘ 
বাইশ ঘন্টা ভ্রমণের পর গভীর রাতে আহারান্তে ক্লাস্তিতে কাতর 
দেহখানি শীতল বিছানায় এলিয়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে কর্থল মুড়ি 
দিয়ে আরামে ঘুমোবার চেষ্টা করছি মাত্র। বিছানা গরম হলে সহসা 
কখন যে তন্দ্রাদেবীর মধুময় সিগ্ধ কর-পল্পবের স্নেহ পরশে আমি ঘুমিয়ে 
পড়েছি তা” সঠিকভাবে বল্‌্তে পারবো না। তবে, রাতের নিদ্রাট। 
যে অত্যন্ত স্ুখপ্রদ হয়েছে তা” হলফ করেই এক প্রকার বল্‌্তে পারি। 

হঠাৎ নেশ। জাগানে! একটা! সুমিষ্ট গন্ধ আমার ছু'চোখের সুখ 
নিদ্রাকে কেডে নিয়ে আমাকে দিল সজাগ করে। গন্ধটাকে যে কোন্‌ 
বিশেষণে বিভূষিত করবে তা ঠিক মনে করতে পারছি না। এমন 
অপরিচিত গন্ধ আমি ইতিপূর্বে কখনও আস্বাদন করিনি । এ গন্ধ 
কিসের--কোথা থেকেই-বা আসছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। 
বাইরে পাখীদের কাকলী-কৃজন ও ভোর-সংকীর্তন আমায় বুঝিয়ে দিল 
যে ভোর হয়েছে । ঘরের ভিতর ছু'চোখ মেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে 
কিছুই না দেখতে পেয়ে খোলা জানালাটার দ্রিকে তাকাতেই আমার 
প্রসারিত দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'লো। জানালার মধ্যে । কিন্ত ও কে! এই সাত 
সকালে কে একাকী ছাড়িয়ে আছে জানালায়! আমি সম্থিৎ হারিয়ে 
ফেল্লাম। মুহুর্তের মধ্যে আমি এ পাঁধিব জগতের সমস্ত মায়ামমতা, 


৩৮২ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, »ম সংখ্যা 


স্লেহ-ভালবাঁসার বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেলাম অদৃশ্য পূর্ব এক 
স্বপ্নরাজ্যে। যেখানে নেই কোন ছুঃখ নেই কোন ক্রন্দন ; নেই কোন 
বেদনা নেই কোন ছলনা । সেখানে হুর্ঘ যাঁর না অস্তাচলে ; ফোটা 
ফুল পড়ে না ঝরে। সেখানে আছে শুধু অফুরস্ত আনন্দ, শাস্তি, 
ভালোবাসা, মধুমিলনের অনাবিল সুখামুভূতি ; আছে শ্রাশ্বত সৌন্নর্ষের 
সমারোহ | সেথায় চির বসন্ত বিরাজমান। আমি যেন সেই স্বপ্প- 
রাজ্যের একক রাজা । সেই স্বপ্ললোকে স্বপ্ন ঘোরে আমি দেখতে 
পেলাম সগ্ঠ সলাত! শ্বেত বসনে স্ুশোভিতা এক ষোডশী আমার ছোট 
কুটিরের জানাল! পথে অপজক চেয়ে আছে আমার দিকে | অধরে 
তার আধে। ফোটা রাঙা গোলাপের কামনা! ভেজা হাসি; আখিতে তার 
করুণ বিগলিত দৃষ্টিবান ; হাসিতে তার প্রেমোজ্জল ছ্্যতি। এ ঘেন 
এক অপরূপা স্বর্গীয় পারিজাত, যে আমাকে জড়িয়ে ফেলেছে তার 
প্রণয়ের শিকারী জালে আমারই অজান্তে । আমি চুম্বকের মতো 
আকবিত হতে লাগলাম তার তুনিবার আকর্ষণে । আত্ম-সম্বরণ করতে 
না পেরে আমি এক নিমেষে ছুটে গেলাম জানালার কাছে। জানালা 
পথে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেল্লাম আমি আমার ক্ষণিকের দেখা! ব্বপ্র- 
ন্ুন্দরীকে । ভেঙে গেল স্বপ্ন আমার। কিন্তু হায়, একী! যাকে 
নিষে এতো স্বপ্র দেখা, যাকে নিয়ে এতো কাব্যের ফুলঝুরি ঝরানো 
এতো! আমার স্বপ্নরাজ্যের সুপরিচিত! সেই স্বপ্পের রাণী নয়। এষে 
আমার নিত্য দেখা চিরপরিচিত শ্বেতুলে সুশোভিত অনেক মাধের- 
“জুঁই ফুলের গাছটি ++ 


পুজো 
হরস্িত দেক্নাথ 


ওরে--দেবালয়ের পৃজারী ! 

কী মন্ত্রে ডাঁকিছ দেবতাকে ? 
যে মুখে জপিছ মন্ত্র 

শোধন করে কি ডাক তাকে ? 
বাইরের মোহজাল থেকে 

মনকে করেছ কি মুক্ত ? 
হাদয়-পরতে মুখের বাক্য 

করিতে পেরেছ কি যুক্ত ? 
যে মন্ত্রে ডাঁকিছ তুমি 

দেবালয়ের অধি-দেবতাকে, 
মন্ত্র বাক্যের সেই পরিভাব। 

দিয়েছ কি বুঝিতে তাঁকে £ 
জানি, ভূমি পারিবেনা 

এ প্রশ্নের জবাব দিতে ; 
“তুমি কি বুঝেছ_ মন্ত্র? 

পারি তে। এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতে । 
তুমি না বুঝিলে ভাষা 

দেবতা কি বুঝিতে পারে ? 
দেবতা চাহেন হদয় গস্থণ 

মন্ত্র বাকো তুষ্ট হ'তে সে নারে !. 
মনের বাক্যে রচিয়ে মন্ত্ 

যদিন! পুজিতে পারো; 
বুঝিতে যদি না পার মস্ত 

মন্দির তা” হ'লে ছাড়ো । 





প্রজাতি “১৮ পিস এও, এ এ খে, এ, ৯ এ এ এ এ ১০ এ 


ঘণীদ্রে ভাগোন 


প্রোঃ2 ভ্রীগণেশ চক্র নাথ 


বারকোষ, কেউটা, চাঁকি, পিড়া, বেলুন ইত্যাদি কাঠের জিনিষ 
পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয় । 


৫৭; কালীকৃষঃ ঠাকুর ্রীট, কলিকাতা-৭০ 


পানি এসি এস এ এব এ এ এ এ “৯ এ 4৯৮ এত এ এ 


০ল্বাজ্ম্ন শ্বভ্জাজ্পম্ 
পাইকারী ও খুচর! বস্ত্র বিক্রয় কেন্দ্র 


তেহট্ট, নদীয়। 


প্রোঃ শ্রীনিকুঞ্জবিহাঁরী মজুমদার 
শ্রীপতিতপাবন মজুমদার 
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পাত্র-পাত্রী 
( পরিণয় সংঘটন বিভাগ ) 


পরিচালনায়--বি. দেবনাথ 


পাত্র-( ৩৩ )( ৫/৬* ) এম. এন. দি. কেন্দ্রীয় সরকারের স|ইন্টিফিক্‌ খ্যানিষ্ট্যাণ্ট 
(১২০৯), বনেদী পরিবার, সুস্বাস্থ্য | স্থন্পরী পাত্রী হইলে দাবীরু প্রশ্ন নাই। 

পাত্র--( ৩৫) (€'৩") লব্বপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোৌকেট, কলিকাতা হাইকোট, 
নবন্বীপে বাড়ী আছে। স্বাস্থ্যবান, পাত্রীর শৌন্দধই একমাত্র বিচাধ বিষয় । 

পাত্র-(৩২ ) (৫২৭) এম, এ প্রাইভেট ফার্মে কর্মরত (১০০৯), স্বাস্থ্যবান 
স্থপুরুষ, প্রত সুন্দরী পাত্রীর ক্ষেত্রে দাবীর প্রশ্ন নাই। 

পাত্র--( ৩৯) ("৩") এম, এ বি. টি, শিক্ষক (১২০*) চাঁকদহে নিজস্ব 
বাড়ী। বনেদ' পরিবার, সু্বাস্থ্য, শিক্ষিত ও সুন্দগ্দী পাত্রী চাই। 

পাত্র_-(২৪) (৫1-৬") কলিকাতায় প্রতিষ্টিত বাবমায়ী ( দেড়/দু'হাঁজার ) 
নিজস্ব বাড়ী । অত্যন্ত স্থপুরুষ। সুন্দরী পাত্রী চাই, অল্প শিক্ষিত পাত্রী 
হইলেও আপত্তি নাই। 

পাত্রী--€(২৭) ( ৫'-১) শ্যামবর্ণা, বি, ই. পরীক্ষায় ৩টি স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত। 
( যাহ! একটি বিরল দৃষ্টান্ত ) বর্তমানে যাদবপুর ইউনিভাসিটিতে গবেষণারতা। 
ইঞ্জিনীয়ার/ডাক্তার বা সমতুল্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (পাত্রীর এক ভগিনী 
এম, বি, বি. এস. ডাক্তার )। 

পান্রী--( ২৬) ( ৫৩" ) এম. এ (150 01293 270) প্রকৃত সুন্দরী | ডাক্তাগ! 
ইঞ্জনীয়ার কিন্বা সমতুল্য প্রতিষ্ঠাবান পাত্র চাই । পাত্রীর পিতা ও ভ্রাত! 
96100781 90100191, 

পাত্রী--( ২৯) ( ৫'-১) ব্যাক্ক কর্মচারী প্রথম! কন্তা | উচ্চ মাধ্যমিক অঙ্ুত্ীর্ণ।, 
শ্যামবর্ণ, অতীব শাস্ত ম্বতাবা, স্থচী-শিল্প ও গৃহকর্মে স্থনিপুণ। । ব্যবসায়ী 
পাত্রে আপত্তি নাই। 


[ উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্ত বি. দেবনাথ, ৫২/৬ শশীভূষণ নিয়োগী গাডেন 
লেন, কলিকাঁত1-৩৬-এর সহিত যোগাযোগ করণীয় ] 


৩৮৬ শৈবভারতী [২য় বর্ষ »ম সংখ্যা 


পাত্রী--(২৮/২৯) বি. এ পাশ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, স্বাস্থবতী, দীর্ঘাঙগী এবং 
গৃহকর্ষে নিপুণ» শিক্ষিত চাকুরীজীবি বা ব্যবসায়ী পাত্র চাই । পাত্রী আমার 
শ্টালিকা। পিতামাতা বর্তমান এবং বাংলাদেশ ফরিদপুর জেলায় বাঁস 
করিতেছেন । নবদীপে নিজন্ব বাড়ী আছে । যোগাষোগ করুন-_শ্রীহরিরদাস 
দেবনাথ । হ্থশীল জ্যোতি এভেনিউ, পোঃ প্রস্ুলকানন কলি-৭০০০৫৯। 

পাঞ্জী_( ২৫) (৫-২) এম, এ.১ বি-এড পরীক্ষাথিনী, ফর্স। ও সুশ্রী । উপযুক্ত 
পাত্র চাই । এবং 

পাত্র--( ২৯) (৫/-৬”), বিমান বাহিনীর কেরাণী-কর্পোর্যাল (১১০*-৯০), 
বি. এ. পার্ট টু পরীক্ষ। দিয়াছে, দ্বিতল বাঁড়ী। প্রকৃত ফরস। ও সুশ্রী, অন্ততঃ 
এস. এফ. পাশ পাত্রী চাই । যোগাযোগের ঠিকান।-ঞীহরিমোহম দেবনাথ, 
খ্ন্‌ং মেণ্ট।ল রোড, পোঃং নোনাচন্দনপুকুর, ২৪ পরগণ।|, ৭৪৩১০২। 

পাত্র--(৩১) বি. এস-সি (ডিষ্টিং) বিজিনেন ম্যানেজমেণ্ট, এল, এল, বি. 
বেসরকারা ফার্ষের ম্যানেজার (১৮০ টাঁক।) পাত্রের জন্য সুন্দরী শিক্ষিত 
পাত্রী চাই । যোগাযোগ করুন- শনীলমণি নাথ, জ্ুন্দিয়া হাউজিং এষ্েট, 
কোয়ার্টীর নং 4৮1০, পোঃ জগদল, ২৪ পরগণ|। 





মহাশয়, 
রুদ্রজ ব্রাহ্মণ .সম্মিলনীর মুখপত্র 'শৈবভারতী'র জন্ত দেওয়া 
আপনার গ্রাহক-চাদার মেয়াদ*'*৮ত*তা তারিখে শেষ হয়ে 


গিয়েছে । আঁপনি অনতিবিলম্বে আট টাক। নিম্ন ঠিকানায় অথব! 
আমাদের আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। অন্যথায় 
আপনাকে “শৈবভারতী+ পাঠানো অসম্ভব হয়ে পড়বে । 
প্রীক্ুবল চজ্র দেবনাথ 
সাধারণ সম্পাদক 
টাকা পাঠাবার ঠিকানা ১ 
কোধাধাক্ষ--শ্রীগণেশচন্দ্র নাথ 
৫৭, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ত্রীট 
কলিকাতা ৭০০০০৭ 


টিলা চি উল সন সপ চি উল টস 


ফোন 2 নবদ্বীপ ৩৫১ 


মণি টেক্সটাইল 


উত্তরবঙ্গ পাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়! 





জুতা এবং ভ্াতবস্ত্র ব্যবসায়ী 


প্রোপ্রাইটর 


শীুখব্রঞ্জন দেবনাথ 
ডিরেক্টর 
“তন্ভজ” দি 'ওয়েষ্ বেঙ্গল ছ্েট হ্যাগুলুম 
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড । 
জদন্য 
বিদ্যানগর গয়ারাম দাশ বিগ্যামন্দির | 
ও 
বাঘনাপাড়া চন্দ্রনাথ কালোশশী দেবনাথ উচ্চ বালিক1 বিদ্যালয় । 
সহ-সন্ভাপতি 
শ্রীমন্‌ মহাপ্রভর পাঁচশ বত্পর জন্ম-শতবাধিকী উদযাপন কমিটি, 
প্রাচীন মায়াপুর, নবঘীপ। 


পিপি টা 505০০০৪০০০০ ক চাও চার টিনা বিিরজলাতা 


| 


| 





বিঃ দ্রেঃ: ধারা এককালীন একশত টাকা দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর 


রুজজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র 
শৈঘভাল্রতী 


নিয়মাবলী 


বৈশাখ মাস হতে শৈবন্ভারতীর ব্সর আরম্ভ | বৎসরের যে কোন 
মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়। 

পত্রিকার সডাঁক বাধিক গ্রাহক চাদা আট টাকা । বাধিক গ্রাহক 
চাদা অগ্রম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য পঁচাত্তর পয়সা । আজীবল 
গ্রাহক চদা একশত টাকা । 

“শৈবভারতী'তে প্রকাশাখ রচন! নাতিদীঘ (ফুলম্বেপ কাগজের ৪৫ পষ্ঠার 
অনধিক ) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পঞ্টাক্ষরে লিখিত হওয়। 
বাঞ্চনীয় । সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচন। ফেরং 
পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমগ্ডলী প্রয়োজনবোদে রচনার সংশোধন, 
পরিবর্তন ও পরিব্জন করতে পারবেন। 

পত্রিকায় প্রকাঁশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন । 
বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা পঞ্চাশ টাকা, অর্ধ পৃষ্টা ভ্রিশ টাকা, 
সিকি পৃষ্ঠা! কুড়ি টকা । এক বংসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র ৷ 
ব্রকের জন্য পৃথক খরচ দেয় । বিজ্ঞাপন সম্পকে কাধাধ্যক্ষ প্রীপ্রীবাসচজ্ 
দেবনাথ, ২০০, বি. বি. গাঙ্গুলী ট্রাটঃ কলিকাতা-৭০০০১২, এর সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে হবে । 

শৈবভারতীতে গ্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা__পঞ্জিক] সম্পাদক 
ভ্রীনুবোধকুমার নাথ, গ্রাঃ পাবতীপুর* পোঃ শ্রীতিনগর, জেল!-নদীয়া, 
পিন-_ ৭৪১২৪ ৭ | 

গ্রাহক টাদ। পাঠাবার ঠিকানা কোষাধ্যক্ষ শ্রাগণেশ চজ্দ নাথ, 
৫৭এ, কালীকুষ্ণ ঠাকুর ট্রাট, কলিকাতা-৭**০০০৭ | 

অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা--সাধারণ সম্পাদক প্রীস্ববলচজ্ 
দেবনাথ, ৪৮, টাল। পার্ক এভিনিন্উ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাত1-৭০ ০*৩৭। 


চা, ররর, সৎ 


আজীবন সদস্য হবেন, তারা “শৈবতারতী” বিনামূল্যে পাবেন। 





বিজ্ঞপ্তি 


৪ নম্বর ফরম অনুযায়ী মানিক “শৈবভারতী' পত্রিকার মালিকানা 
€ অগ্ঠান্ঠী বিষয় সম্পর্কে ঘোষণা 2 


১। প্রকাশনার স্থান হ ২৩/১-এ ফিয়ার্স লেন, কলিকাতা-১২ 


২। প্রকাশকাল £ মাসিক 
৩। মুদ্রকের নাম : শ্রীতাপস কুমার নাথ 
(ক) নাগরিকত্ £ ভারতীয় 
(খ) ঠিকান। € ২৩/১-এ ফিয়ার্প লেন, কলিকাতা-১২ 


৪। প্রকাশকের নাম ঃ শ্রীতাপল কুমার নাথ 
(ক) নাগরিকত্ত ১ ভারতীয় 
(খ) ঠিকান' £ ২৩/১-এ ফিয়ার্স লেন, কলিকাতা-১২ 


৫। সম্পাদকের নাম 2 শ্রীস্থবোধ কুমার নাথ 
(ক) নাগরিকত্ ; ভারতীয় 
(খ) ঠিকানা! £ ২৩/১-এ ফিয়ার্স লেন, কলিকাতা-১২ 


৬। ধারা মালিকানা স্বত্তের 
অন্ততঃ এক শতাংশের 
অধিকের অংশীদার 
তাদের নাম ও ঠিকানা ; রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী 
১৩/১-এ ফিয়ার্স লেন, কলি কাঁতা-১২ 


আমি, শ্রীতাপস কুমার নাথ এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে 
বর্ণিত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বীসমতে সত্য । 


স্বাক্ষর ঃ তাপস কুমার নাথ 
তাং--১.৩.৮৩ | প্রকাশক ] 
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ও নমঃ শিবায় ইশহভালতা 
ত্য বর ১ ১ঞম সংখ্যা চর ১৩৮৯ 





সম্পাদক প্রীস্ছবোধ কুমার নাথ, এম. এ বি. টি. 


রিনার উরস 





মহি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত 


শ্রীত্রাশিঘগাতা 


প্রথমোহ্ধ্যায় 2 


শিবভভ্ত,যৎকর্ধনিরূপণম্‌ 
( পুৰ প্রকাশিতের পর ) 


ঝষয় উচু ঃ 
যদ্ভেবং দেবতা বিদ্বমাচরস্তি তনুভূতাম্‌। 
পৌরুষং তত্র কন্তাস্তি ষেন মুক্তিবিষ্যতি | 
সত্যং স্ৃতাত্মজ ব্রহি তত্রোপায়োহস্তি বা নবা॥ ১৫ 


সত উবাচ 
কোটিজন্মাজ্জিতৈঃ পুণোঃ শিবে ভক্তিঃ প্রজায়তে | 
ইষ্টাপূর্াদিকশ্মীণি তেনাচরতি মানব ॥ ১৬ 
শিবার্পণাধিযু! কামান্‌ পরিত্যাজ্য যথাবিধি ॥ ১৭ 
অনুগ্রহান্তেন শস্তোজ্জায়তে স্তদূচো নরঃ। 
ততো ভীতা: পলায়স্তে বিদ্বং হিত্ব! স্ুরেশ্বরা ॥ ১৮ 
জায়তে ভেন শুশ্রীষা চরিতে চন্দ্রমৌলিনঃ | 
শ্রত্বাচ জাযুতে জ্বানং জ্বানদেব বিমুচ্যতে ॥ ১৯ 
বন্ুনাত্র বিমুক্তেন যস্তয ভক্তি শিবে দৃঢ়া। 
মহাপাপোপপাপৌঘকোটাগ্রস্তোইপিমুচাতে ॥ ২০ 
অনাদরেণ শাঠোন পরিহাসেন মায়য়া । 
শিবভক্তিরতশ্চেৎ স্যাদস্তাজোহপি বিমুচ্যতে ॥ ২১ 


৩৯২ শৈবভারতী [২ বধ, ১৭ সংখ্যা 
অন্বাদ 
খষিগণ জিজ্ঞানা! করলেন, _-দেবতাগণ যদি এইভাবে মানবগণের 
বিদ্বসাধনে তৎপর থাকেন, তাহলে কিভাবে তাদের মুক্তি হবে? সত্য 
করে বল হে স্ৃতপুত্র, মানবগণের মুক্তিলাভের আর কোন উপায় 
আছে কিনা । ১৫॥ 
সত বললেন,_-কোটিজন্বাজজিত পুণ্যফলে মানবগণের শিবভক্তি 
জাগ্রত হয়, তাই তারা ইই্টাপূর্তাদি কর্মসকল সম্পাদনকালে সেইরূপ 
আচরণ কবে থাকে ; অর্থাৎ, “সবকিছু মহেশ্বরকে অর্পণ করছি, এই 
জ্ঞানে কামনাসকল পরিত্যাগ করে থাকে । ১৬-১৭॥ এতে শস্তুর 
অনুগ্রহে শিবভক্ত নরগণ সুদৃঢ় হয়ে ওঠে ; ফলে স্থরগণ তাদের কোন 
ক্ষতি করতে পারে না, তারা (স্ররগণ) ভীত হয়ে পলায়ন করেন। ১৮॥ 
এই কারণে শিবচরিত শ্রবণে সকলের অভিলাষ জন্মে এবং শিবচরিত 
শ্রবণে তত্বজ্ঞানের উদয় হয়, মুক্তি লাভ হয়। ১৯॥ বেশী আরকি 
বলব, যে ব্যক্তি শিবের প্রতি দৃঢ়-ভক্কি প্রদর্শন করে সেই ব্যক্তি কোটি 
কোটি মহাপাতক ও উপপাতক দ্বারা অভিভূত হলেও মুক্তি লাভ করে 
থাকে । ১০ ॥ কি অনাদরে, কি শঠভায়, কি পরিহাসে, কি মায়াবশে 
যে কোন ভাবে শিবভক্তিতে রহ হলে অস্ত্যজজাঁতিও মুক্তি লাভ 
করে থাকে । ২১।॥ 
| ক্রমশঃ 


সম্পাদকীয় 


শিবরাত্রি। শিবপূজা শেব করেছি। সামনে বিগ্রহ--শিবলিঙ্গ। 
বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে ভাবছি-_ 


ভাবতে ভাবতে মন চলে যায় সুদূর অঠীঁণে, দ্বাপরযুগে। 

শুনতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে বলছেন,ব-আমি যদি বরদাতা 
শিবের অনা না করি তাহলে কেউই আমার অর্চনা করবে না । 

শ্রীকষ্চের ক্-নিঃস্ঠত “বরদাা শিব এই কথাটিই কেবল কানের 
মধ্যে বারবার বেজে চলে । ভাবি,--তাহ তো, মহেশ্বর শিবই তে। 
একমাত্র বরদাতা* আশুতোষ অল্পেই তুষ্ট হয়ে ভক্তের মনোবাঞ্া 
পূরণের বর প্রদান করেন । 

শিবরাত্রিতে নানান জন নানান কামনা নিয়ে শিবকে জল-বেলপাত। 
দিয়ে থাকেন, করে থাকেন শিবের আরাধনা । উপোস করে শিবকে 
জল-বেলপাতা দিয়ে কুমারী মেয়ের! প্রার্থনা! করেন পতি-বর, নিঃসস্তান 
দম্পতি প্রার্থনা করেন পুত্র-বর, পিতা-মাতা প্রার্থনা করেন সন্তানের 
মঙ্গল-বর, গৃহস্থ প্রার্থনা করেন নানা-সুখ-সৌভাগ্য-বব, প্ৌঢ-প্রোঢা 
প্রার্থনা করেন পারলৌকিক শান্তি-বর, মুমুক্ষ-মানব প্রার্থনা করেন 
মুক্তি-বর। 

শিবচতুর্দশীর রাতে বেলগাছে আশ্রয়গ্রহণকাঁরী মহাপাপী ব্যাধের 
শিশির-সিক্ত গা ছুয়ে, ভার অজান্তে, একটিমাত্র শিশিরে ভেজা 
বেলপাতা গাছের গোড়ায় অবস্থিত শিবের মাথায় পড়ায় মহেশ্বর শিব 
এ ব্যাধের প্রতি তুষ্ট হন এবং কেবলমীত্র তার জন্যই মৃত্যুর পর এ 
ব্যাধের আত্মাকে শিবদূত যমদূতকে নিবারণ করে শিবলোকে নিয়ে যান। 
_এ হেন আশুতোষকে জল-বেলপাতা দিয়ে অথব। তার পুজা করে 
বর প্রার্থন। করলে, 'বরদাতা শিব? কি সেই বর ন। দিয়ে পারেন ? 

_-সম্থিৎ ফেরে । 


৩৪৪ শৈবভারতী । ২য় বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 
শিব-বিগ্রহকে আবার প্রণাম করে বর প্রার্থনা করি-_হে 
মহেশ্বর! আমায় এমন বর দাও যাতে আমার মঙ্গল হয়; আমায় 


এমন বর দাও যাতে আমাদের 'শৈবভারতীর পাঠক-পাঠিকা' 
লেখক-লেখিকাঁ, কর্মকর্তা ও শুভানুধ্যায়ী সকলের মল হয়। 


_-4%2- 





(09016 5 5172121-17% 23-8090122-8182 


১9-4913122-4039 
৬৬০15 " 66-3108 


(011106 1 


11)0) ১1171, 010 (5) 1. 


1২৮-7২091-101২5 0৮ ৯11, 091২519010৯ 0 ১2, 


13229. 01772. 7/071 5: 


3511, শব] ]1 ৯১817510921) 590, €911২117 €0৮110)917 2041) 
(1৬157151791 110086) 411) 11001 


(01)00092) (৮97067)) 
0%1,00717৮ - 700 00] 


9717801১170 1২15 





॥ শ্রীশ্রীগুল্রুগীভা ॥ 


আশুতোষ ভট্টাচার্য 
( পৃধ প্রকাশিতের পর ) 


সর্ববছূঃখভয়ং বিদ্বুং নাশয়েনস্তাপহারকম্‌। 
সর্বববাধাপ্রশমনং ধন্মার্থকামমোক্ষদম্* ॥ ১১১ ॥ 


পাঠান্তর £__ *ধর্্মকামার্থমোক্ষদম্‌। 
( এই গুরুগীতা ) সবপ্রকার ছুঃখ, ভয় ও বিদ্বু নাশ করে: তাপ 
€ জন্ম, জরা ও মৃত্যুরূপ ত্রিতাপ ) হরণ করে, সকল বাধা প্রশমন করে 
এবং ধর্ম, অর্থ, কাঁম ও মোক্ষ ( চতুবর্গ ) প্রদান করে। 


যং যং চিন্তয়তে কামং তং তমাপ্পোতি নিশ্চিতম্‌ | 
কামিনাং কামধেনুঞ্চ কলিতস্য স্ুরদ্রমম্‌ ॥ ১১২ ॥ 

( গুরুগীতার পাঠক ) যা যা কামনা করেন, তা তা নিশ্চিত প্রাপ্ত 
হন। ( এই গুরুগীতা ) কামীদের কামধেন্ু ও কল্পনাকারীদের সুরক্রম 
€ কল্পবুক্ষ ) স্বরূপ । 

চিন্তামণিং চিস্তিতস্তয সর্ববমঙ্গলকারকম্‌। 
জপেচ্ছাক্তশ্চ শৈবশ্চ গাণপত্যশ্চ বৈষ্ণব | 
সৌরশ্চ সিদ্ধিদং দেবি ধশ্মার্থকামমোক্ষদমূ্ক ॥ ১১৩ ॥ 


পাঠান্তুর *_-* ধন্মকামার্থমোক্ষদম্‌। 
হে দেবি! চিজ্তিতের চিস্তামণিস্বরূপ, সব্পপ্রকার মঙ্গলকারী, 
সিদ্ধিপ্রদানকারী এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ( চতুবর্গ ) দানকারী 
( এই গুরুগীতা ) শান্ত, শৈব, গাণপত্য, বেষ্চব ও সৌর জপ করবেন। 


সংসারমলনাশার্থং ভবতাপনিবৃত্তয়ে । 
' গুরুগীতান্তসি সানং তত্বজ্ঞঃ কুরুতে সদা ॥ ১১৪ ॥ 
তত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সংসাররূপ মল নাশের নিমিত্ত এবং ভবভাপ 


৩৯৬ শৈবভারতী [২য় বর্ষ, ১* সংখ্যা 


( সংসারজ্বালা ) নিবৃত্তির জন্তা সবদা গুরুগীতারূপ সলিলে স্নান করে 
থাকেন । 
স এব সদ্গুরুধ: স্তাৎ সদসদ্ত্রহ্মবিস্তুমঃ | 
তস্ত স্থানানি সর্ববাণি পবিত্রীণি* ন সংশয়? ॥ ১১৫ ॥ 
পাঠান্তর £__* বর্ণানি পত্রাণি চ। 
ধিনি সৎ ও অসৎ অর্থাৎ সগ্তণ ও নি৭ ভেদে ব্রহ্মতত্ব অবগত 
আছেন, তিনিই সদ্গুরু। তার ( অবস্থিত ) সমগ্র স্থানই পবিত্র, এতে 
সংশয় নেই । 
স দেশ: শুদ্ধো বত্রাসৌ গীত। ভিষ্ঠতি ছুল্লভা। 
তত্র দেবগণাঃ স্বেব ক্ষেত্রপীঠে বসস্তি হি ॥ ১১৬॥ 
যে স্থানে এই ছুর্লভা গুরুগীশা অবস্থান করেন, সেই দেশ পবিভ্র | 
সেই ক্ষেত্ররূপ পীঠস্থানে সমস্ত দেবতা বাস করেন । 
শুচিরেব সদ জ্ঞানী গুরুগীতাজপেন তু। 
তস্ত দর্শনমাদ্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥ ১১৭ ॥ 
আর গুরুগীতা জপের (বারংবার পাগের ) দ্বারা (সাধক ) নিত্য 
শুচি ও জ্ঞানী হন, তার দর্শনমাত্রই পুনর্জন্ম রহিত হয়। 
সত্যং সত্যং পুন: সত্যং নিজধন্মো ময়োদিত2 
গুরুগীতাসমে। নাস্তি সত্যং সত্যং বরাননে ॥ ১১৮ ॥ 
ছে বরাননে! আম! কর্তৃক কথিত নিজ ধর্ম ( জগদ্গুরুরূপে 
আমার মনোগত অভীগ্দা ) সতা, সতা, পুনঃ সত্য । গুরুগীতার সমান 
সত্য সত্যই আর কিছুই নেই । 
গুরুদেবে। গুরুর্ধন্মো গুরুনিষ্ঠা পরং তপঃ। 
গুরো; পরতরং নাস্তি নাস্তি তত্বং গুরোঃ পরম্‌ ॥ ১১৯ ॥ 
গুরু দেবতা, গুরু ধর্ম ও গুরুনিষ্ঠা ( গুরুভক্তি ) শ্রেষ্ঠ তপস্ক। ৷ 
গুরু থেকে শ্রেষ্ঠতর আঁর কিছুই নেই এবং গুরু ( গুরুতত্ব ) থেকে 
শেষ্ঠ তত্ব আর কিছুই নেই। 


চৈ ৮৯ ] প্রজলীতা ৩৯৭ 


ধন্য! মাতা পিতা ধন্তে ধন্ং সর্ব্বকুলস্তথা* | 
ধন্া! চ বস্থুধা দেবি গুরুভভ্তিঃ সুহুল্লভা। ॥ ১২০ ॥ 
পাঠান্তর ;__* বংশং কুলং তথা । 
হে দেবি! ( গুকভক্তের ) মাতা ধন্যা, পিতা ধন্য, তথ সমস্ত কুল 
( পিতৃকুল, মাতৃকুল ও গৃহীর শ্বশুরকুল ) ধন্য এবং (তাকে বক্ষে 
ধারণ করায় ) বন্ুধাও ধন্তা হন। ( এইকপ ) গুরুভক্তি অতি দুর্লভ | 
শরীরমিন্দ্রিয়ং প্রাণ।' অর্থস্বজ নবান্ধবাঃ। 
পিতৃমাতৃকুলং দেবি গুরুরেব ন সংশয়; ॥ ১১১ ॥ 
পাঠান্তর :-_* শরীরমিক্দ্রিপ্রাণা | 
হে দেবি! গুরুই শরীর, ইন্দ্রিয় (পঞ্চজ্ঞানেন্দিয় ও পঞ্চকন্ম্েন্দ্রিয়)* 
ও প্রাণসমূহ ( পঞ্চপ্রাণ )** অর্থ, স্বজন ও বান্ধবগণ ; পিতৃকুল ও 
মাতৃকুল ( তথা গৃহাপক্ষে শ্বশুরকুল ), এতে সংশয় নেই । 


* ইন্দ্রিয় --ইপ্দ্রিয়সমূহ ছুই ভাগে বিভক্ত £-(ক) জ্ঞানেন্দিয় ও কর্ধেন্দ্িয়। 
(ক) জ্ঞানেন্দ্রিয় £--বশেষ ও সাধারণ ইন্দিয় ভেদে জ্ঞানেন্ত্িয়কে আবার পাচ 
ভাগে বিভক্ত করা হয় 2---১) চক্ষু, ২) কর্ণ ঃ ৩) নাসিক, ও) জিহব। ও ৫) ত্বক। 
এদের প্রথম চারটিকে বিশেষ ইন্দ্রিয় ও শেষেরটিকে সাধারণ ইন্দ্রিয় বল] হয়। 
চক্ষু দর্শপেন্দ্িয়ঃ কর্ণ শ্রবণেপ্রিয়, নাসিক] ঘ্রাণেন্দ্িয়, জিহ্বা স্বাদেত্্িয় এবং ত্বক 
স্পর্শেন্দ্রিয় | সাধারণত ইন্দ্রিয় বলতে এই পাঁচটি জ্ঞানেন্িয়কেই বোঝানো হয় । 

(খ) কর্মেন্তিয় £_-জ্ঞানেক্দিয়েব মত করমেক্িয়ও পাঁচ ভাগে বিভক্ত £- 
১) বাক্‌, ২) পাণিঃ ৩) পাদঃ ৪) পায়ু ও ৫) উপস্থ। 

জ্ঞানেন্জিয় ও কর্মেব্দ্রিয়ের মিলিত ইন্ছ্রিয় সংখ্যা সর্বসমেত দশ । 

** প্রোণসমূহ £ মানবদেহ রক্ষা করবার জন্য যে পাচটি বাষু একান্ত 
অপরিহার্য, তাদের পক্প্রাণ বা পঞ্চবাফু বল। হয়| প্রাণ, অপান, সমান, উদ্দান 
ও ব্যান ভেদে বায়ু ব। প্রাণগমূহকে প।চ ভাগে বিউক্ত করা হয়েছে। স্বদয়ে 
প্রাণবাযু, গুহে অপানবাযু, নাভিতে সমানবাযু, কঠে উদানবাযু এবং সুর্ধদেহে 
ব্যানবাধু পরিব্যাঞ্ত হয়ে রয়েছে । প্রাণবাধুতে রক্রদধ্ালন, অপানে আহাধচালন, 
উদ্দানে বমন উদগার প্রভৃতি শ্বাসাদি কাধ, সমানে পচন এবং ব্যানে সমন্ত শরীরে 


সামপ্রন্ত বা মমতা রক্ষিত হচ্ছে । 


৩৯৮ শৈবভারতী | ২য় বধ, ১» সংখা! 


আজনম্মকোট্যাং দেবেশি জপব্রততপ/ক্রিয়াঠ | 
তৎ সর্ববং সফলং* দেবি গুরুসম্তোষমাত্রতঃ ॥ ১২২ ॥ 
পাঠাস্তর ;__* তাসাং সব্্বকলং। 
হে দেবেশি ! কোটি জন্ম সম্পাদিত যে জপ, ব্রত, তপস্যা ও ক্রিয়া; 
গুরুদেবের সম্তোষমাত্রই, হে দেবি, সেই সকল সফল হয়। 


বিচ্ভাধনমদেনৈব মন্দভাগ্যাশ্চ যে নরাঃ। 
গুরোঃ সেবাং ন কুর্ববস্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্‌ ॥ ১২৩ ॥ 
যে সকল ব্যক্তি বিদ্যা ও ধনের অহঙ্কারে মত্ত হয়ে গুরুসেবা না 
করে, আমি সতা সত্য বলছি, তারা মন্দভাগ্য | 


গুরোঃ সেবা পরং তীর্থমন্থাত্ীর্থমনর্থকম্* । 
সর্ববতীর্থাশ্রয়ং দেবি সদ্গুরোশ্চরণাস্থুজম্‌ ॥ ১২৪ ॥ 
পাঠান্তর £--* নিরর৭৫থকম্‌। 
গুরুদেবের সেবাই শ্রেষ্ঠ তীর্থ, অন্য তীর্থ অনর্থক । হে দেবি! 
সদ্গুরুর চরণকমল সমস্ত তীর্ঘের আশ্রয়। 


ইদং রহস্যং নে! বাচ্যং তবাগ্ভে কথিতং ময়! । 
স্গোপ্যঞ্চ প্রযত্বেন যেনাত্মানং প্রযাস্যসি ॥ ১২৫ ॥ 
আমা কর্তৃক তোমার নিকট কথিত এই ( গুরুগীতা ) রহস্য 
( অস্থানে ) বলবে ন। ও সম্যক যত্বু সহকারে অতি গোপন রাখবে, 
যার দ্বারা আত্মন্বরূপে গমন ( আশত্বজ্ঞান লাভ ) করবে। 
ষড়াননগণেশাদিবৈষ্থবানাঞ্চ পার্বতি | 
মনসাপি ন বক্তব্যং মম সানিধ্যকারকম্‌ ॥ ১২৬ ॥ 
হে পাতি ! (ভক্তিবিহীন হলে ) ষ্ড়ানন ( কাত্তিক ), গণেশ 
প্রভৃতির (স্বজন) এবং বৈষ্ণবগণ প্রভৃতির € উপাসক ) নিকটও 
আমার সালিধ্যকারক ( এহ গুরুগীতা ) মনে মনেও বলবে না (বলার 
চিন্তা প্ধস্ত করবে না)। 


চৈত্র 1৮৯ ] শীশ্রগুরুগীতা ৩৯ 


অতীবচিত্তশান্তে চ* শ্রদ্ধাভক্তিসমন্থিতে | 
প্রবক্তব্যমিদং দেবি মমাতআাসি সদ] প্রিয়ে* ॥ ১২৭॥ 
পাঠীস্তর :__ *অতীবশান্তচিত্তে চ, *মম ভক্তীয় চ প্রিয়ে। 
হে দেবি! হে প্পিয়ে! তুমি সবদা আমার আত্মন্বরূপা ; অতীব 
শীস্তচিত্ত ও শ্রদ্ধাভতি “ুক্ত ব্যক্তিকেই এই ( গুরুগীা ) বলবে । 
অভক্তে বঞ্চকে ধূর্তে পাষণ্ডে নাস্তিকে নরে। 
মনসাঁপি ন বক্তব্যং গুরুগী তাভিধং পরিয়ে; ॥ ১২৮। 
পাঠান্তর :__ *গুরুগীতা কদাচন। 
হে প্রিয়ে ! ভক্তিহীন, প্রতারক, ধূর্ত, পাষণ্ড ও নাস্তিক বাক্তিকে 
এই গুরুগীতা মনে মনেও বলবে ন। ( বলার চিন্তা পর্ন্ত করবে না )। 
আগমো নিগমশ্চাপি নিব্বাণশ্চ ভ্রিধাগম | 
তন্মাদুদ্ধত্য দেবেশি গুরুগীতা ময়োদিতা ॥ ১২৯ ॥ 
আাগম ব' ভন্ত্রশান্ত্র তিন প্রকার 2--আগম, নিগম ও নিবাঁণক্ | 
হে দেবেশি ! আমার দ্বারা তা থেকে উদ্ধত ( সঙ্কলিত ) হয়ে এই 
গুরুগীতা। উদিত বা প্রকাশিত হয়েছে । 


* সমগ্র তশ্রশাস্্কে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে £--১) আগম, ২) নিগম 
ও ৩) নিবাণ | 
১) আগম 2 _আগম হস্ত্রে বক্তা শিব, শ্রোতা পাবতী এবং মত বাস্থদেৰ 
স্মথিত | “কদ্রঘামলবচনে"' বলা হয়েছে, 
“আগতং শিববক্ে,ভ্যো গতঞ্চ গিরিজা মুখে । 
মতং বা হধেবস্ত তম্মাদগম উচ্যতে ॥” 
অথাৎ শিব বক্তসমূহ বা মুখগুলি থেকে আগত, গিরিজা বা গিরিকন্য] পার্বতী 
মুখে গত ও শ্রীবাস্থদেবের মত ; সেইজন্য একে “আগম” বলা হয়। “আগতং'” 
পগতং" ও *মতং”' এই শব্ধ তিনটি আছ্যক্ষর “আঁ”, গা? ও “মা” একত্রিত করে 
«“আগম” শব্ধ গঠন করা হয়েছে । জগজ্জননী পার্বতী জিজ্ঞান্ত হয়ে ভক্তিসহকারে 
দেবাদিদদেব মহার্দেবকে তন্ত্রশান্্র সন্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করেছেন, মহাদেব সেই 
প্রশ্রগুলির যথাযথ উত্তর দিয়ে তার কৌতুহল নিবৃত্তি করেছেন। পরম পিতা! 


1৪৯৩ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, ১০ম নংখ্যা 


গুরবে! বহবঃ সন্তি শিষ্ঞবিত্তাপহারকা;। 
দুল্লভোহয়ং গুরুদ্দেবি শিষ্ুসস্তাপহারকঃ ॥ ১৩০ ॥ 
হে দেবি! শিষ্ের বিস্ত অপহারক গুরু বহু আছেন, কিন্ত শিষ্ব্ের 
সম্তাপহারক ( সংসারছুখনিবারক ) এইরূপ (ব্রল্মজ্ঞানী ) গুরু দুর্লভ । 


বন্দেহহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং শ্রীমদৃগ্তরুম্‌ ॥ ১৩১ ॥ 
আমি ভেদবাতীত ( ভেদজ্ঞানের অতীত, বিকাররহিত ॥, নচ্চিদানন্দ 
(সৎ, চিৎ ও আনন্দের মূর্ত বিগ্রহ পরম ব্রহ্ম ) শ্রীমদ্গুরুদেবকে 
বন্দনা! করি। 


পাপা 


বন্তনী ভগবানের যাবতীয় উদ্দি' স্বয়ং নারায়ণের সমর্থনপুষ্ট | শিৰোক্ত এই 
*ভ্রীভ্রীগুরুগীতা” আগম তন্্রশান্্ের অন্তগত। 

২) লিশীম 2 --নিগম তন্ত্রে বক্তা পাবতী, শ্রোতা মহেশ্বর এবং যত বাসুদেব 

সম্মত। “আগমছৈতনির্যয়বচনে” বল! হয়েছে, 

“নিগতা গিরিজাবক্তদ্‌ গতঞ্চ গিরিশশ্রুতৌ । 

মতং শরবাস্থদেবস্তা নিগমঃ পরিকথ্যতে ॥”? 
অর্থাৎ গিরিডা বা পাবতী বক্ত, বা মুখ থেকে নিগত, গিবিশকর্ণে গত ও 
প্রবাস্থদেবের অভিমত ; এইজন্ত একে পনিগম” বলা হয়েছে । এখানেও 
ঘনির্গতা', গতং ও তং" এই শব্দত্রয়ের আগ্যক্ষর “নি', 'গ" ও “ম” একত্রিত করে 
“নিগম” শব্ধ গঠিত হয়েছে । নিগমে জিজ্ঞাস সর্বাস্তধামী মহার্দেবের তন্ত্রশাস্ত্র- 
সম্পর্ক"য় প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়েছেন সর্বান্তরামিনী ত্রিপোকেশ্বরী পার্বতী, স্ব়ং 
বাস্থদেব সেই অভিমতকে সমর্থন করেছেন । 

৩। নির্বাণ 2 -তন্্রপাধনার মূল লক্ষ্য নির্বাণ । তন্ত্রধাধক ভূমিতে পাদচারণা 
করেন সত্য, কিন্তু তার্দের দৃষ্টি সর্বদা সন্নিবিষ্ট থাকে উধ্ব'লোকে ভূমার দিকে 
বেদান্তে বল! হয়েছে যে, সাধকের অহুংবোধ সম্পূর্ণভাবে বিন হলে তিনি 
পরমব্রন্দের সঙ্গে একাআীভূত হয়ে অদ্বৈতভূমিতে স্থিতিলাভ করেন এবং “মোহইং” 
[ সঃ অহ্ম্‌, অহং সঃ ] অর্থাৎ 'ব্রদ্ষই আমিঃ আমিই ত্রদ্ধ' এই ভাবের উদয় হয়। 
এইরূপ ব্রদ্ষময় উচ্চকোটির সাধকই পুনঃ পুনঃ জন্ম-জরা-মৃত্যু প্রভৃতি জাগতিক 
দুঃখ-ক্জেন্ হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে নির্বাণ প্রাপ্ত হন । 


চৈজ্ ৮৯] শ্রীীগুরুগীতা। ৪০ ১ 


সংসারসাগরসমুদ্ধরণৈকমন্ত্রং 
্রন্মাদিদেবমুনিপুজিতসিদ্ধমন্ত্রম। 
দারিদ্র্যতুঃখভয়শোকবিনা শমন্ত্রং 
বন্দে মহাভয়হরং গুরুরাজমন্ত্রম্‌ ॥ ১৩১ ॥ 
সংসার-সাঁগর থেকে উদ্ধার লাভের একমাত্র মন্ত্র ; ব্রহ্মাদিদেবত। 
ও মুনিগণ পূজিত সিদ্ধমন্ত্র ; দারিদ্রা, দুঃখ, ভয় ও শোকের বিনাশমন্ত্র ; 
মহাভয়হর এই গুরুরাজমন্ত্রকে আমি ( পুনঃ পুনঃ) বন্দনা করি । 


॥ ইতি শ্রীবিশ্বসারতন্বে শিবপার্ববতীসংবাদে 
ক্রীপ্রীগুরুগীতাস্তোত্রং সমাগুম্‌ ॥ 
॥ও তৎ সত ওমু॥ 


প্রীবিশ্বনারতন্্াস্তর্গ ত শিব-পাৰতী কথোপকথনে 
শ্রীশ্রীগুরুগীতা নামক স্তোত্র সমাপু । 
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সলাতল-তিক্দর্ম 
স্ববোধ কুমার নাথ এম. এ. বি. টি, 
[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ] 


পৌরাণিক-যুগের হিন্দু-ধর্মে দেবদেবীর পুজা প্রথম প্রচলিত হ'ল ।১ 
বৈদিক-যুগের যজ্ঞ এবং যোগ পাঁশাপাঁশি থাকলো । তবে যজ্ঞানুষ্ঠান 
সাধারণতঃ সম্পদশালা গুহস্থ ও পাজগণ সম্পন্ন করতেন; আর যোগানু- 
চান সম্পন্ন করতেন সাধারণত সম্গাসীগণ । সাধারণ-হিন্দুর জন পূজ। 
ছিল প্রশস্ত ৷ এই যুগের যোগধর্মেরও শ্রেণীবিভাগ হ'ল--(১) কর্মযোগ, 
(২) জ্ঞানযোগ, (৩) ভরক্তযোগ ইত্যাদি । ঈশ্বর বা! দেবতার সঙ্গে 
সংযোগ স্থাপনের যে কোন পন্থাকেই যোগ নামে অভিহিত করা হ'ল । 
কর্মানুষ্ঠানের মাধামেও ঈশ্বর বা দেবতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হতে 
পারে বলে বলা হ'ল এবং সেই যোগকে বল। হ'ল কর্মযোগ ; জ্ঞানের 
মাধ্যমেও ঈশ্বর বা দেবতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হতে পারে বলে বল৷ 
হ'ল এবং সেই যোগকে বলা হ'ল জ্ভানযোগ ; ভক্তির মাধ্যমেও ঈশ্বর 
বা! দেবতার সঙ্গে সযোগ স্থাপত হতে পারে বলে বলা হ'ল এবং সেই 
যোগকে বলা হ'ল ভক্তিযোগ ইত্যাদি । এই যুগের জ্ঞানযোগটাই 
ছিল আপলে বৈদিক-যুগের যোগমূলক জ্ঞানসাধনা। 

পৌরাণিক-যুগের পুজায় কমানু্গানের মাধ্যমে অজিত সম্পদের 
বিনিমন্ধে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপচার দেবতার উদ্দেম্তে দান করে বিশেষ 
কামনা! পুরণ করার জন্ত দেবতার কাছে প্রার্থনা! জানানো হ'ত। পরে 
প্রসাদ বিতরণ করা হ'ত । যজ্ঞের খত্বিকগণের স্থলে এখানে পুরোহিত 
পূজাকাধ সম্পন্ন করতেন। পৌরাণিক পুজাও বৈদিক যজ্ঞের মতো 


শি ৮ ্ াএ০৪-৮৬৯ ক চ  ্প া 


১। প্রাক্বৈদিক যুগেও মাতৃমৃতি বা শক্তিমৃতি এবং শিবধৃতি ছিল। 
তাই তখন মৃতিপূজা প্রচলিত থেকে থাকলে পৌব্রাণিক-যুগে তা পুনঃপ্রবতিত 
হ'ল বলতে হবে । 

_-২ 


৪০৪ শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


কামনা-মূলক প্রবৃত্তি মার্গের অনুষ্ঠান। তবে এই পুজা উপলক্ষে 
নিবৃত্তি-মার্গের সংযম, ত্যাগ সাময়িকভাবে পালন করা হ'ত। এছাড়! 
দান-দক্ষিণার মাধ্যমে যজমান নিজের অজিত সম্পদ অন্য সকলকে 
ভোগ করিয়ে নিজে ভোগ করতেন। এখানেহ প্রবৃত্তির সাথে নিবুন্তির, 
ভোগের সাথে ত্যাগের প্রন্ম রয়েছে । 

পৌরা ণক-যুগে বৈদিক-যুগের দেবতাদের বিভিন্ন নিদিষ্ট বূপ 
দেওয়া হ'ল৯ এবং বিভিন্ন পুরাণের মাধ্যমে এ সকল দেবতার মাহাত্মা 
প্রচার করা হ'ল। তবে এই কাজ করতে গিয়ে, আমার মনে হয়, 
বিভিন্ন পুরাণে বৈদিক-যুগের বিভিন্ন তত্বকে রূপকের আশ্রয়ে সহজবোধা 
ও হৃদয়গ্রাহী করে সাধারণ মানুষের কাছে হাজির করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা 
কর। হয়েছে । 

পৌরাণিক-যুগের তিন প্রধান দেবতা ব্রহ্গা, বিষুণ ও মহেশ্বর | 
ব্রহ্মা স্থির দেবতা! স্থষ্টিকর্তী, বিষ স্থিতির দেবত। পালনকর্তা এবং 
মহেশ্বর লয়ের দেবতা প্রলয়কতা । বৈদিক-যুগের ইন্দ্র প্রভৃতি প্রধান 
দেবতাগণ পৌরাণিক-যুগে অপ্রধান হয়ে গেলেন। 

ঝগ্বেদ-সংহিতায় যে সকল দেবতার উল্লেখ আছে তাদের মধো 
ব্রহ্াণম্পাত, বিষণ এবং রুত্র আছেন। ঝগ্বেদ-সংহিতার প্রাসাঙ্গক 
নৃক্রগুলে৷ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, ব্রহ্মাণস্পর্তি স্ত্তিদেব 
অর্থাৎ স্ভতির দেবতা, বিষণ সুদে অর্থাৎ সর্ষের দেবতা এবং রুড 
বজব্দেব অর্থাৎ বজ্র দেবত। | 

বৈদিক-যুগে যজ্ঞ উপলক্ষে স্তুতি পাঠ করা ও গান করা হ'ত। যে 
দেবতার কৃপায় এই স্তরতি সকলের স্ষ্ি হ'ত তিনিই ব্রহ্মণস্পতি | 
স্তুৃতিস্ট্টি ব্রহ্মণম্পতির ক্রিয়া বলে ব্রহ্গণম্পতিকে স্থপ্িকর্তা বলা 
মেতে পারে । 


সব 
শাকিলা পপি সপ পল শী পপ থা 


১। আবিষ্কৃত শিবমৃতি এবং মাতৃমূতি বা শক্তিমৃতি থেকে মনে হয়, গ্রাক্‌ 
বৈদিক ফুগেও শিব এবং শক্তির রূপ কল্পনা কর! হয়েছিল , তবে পৌরাণিক-ফুগের 
শিব এবং শক্তির কপ কল্পন। একটু অন্য ধরণের | 


চৈত্র ১৮৯ ] সনাতন-হিন্দুধর্ম ৪৯৫. 


আদিত্য ব সুর্য বিশ্বচরাচর প্রতিপালন করে চলেছেন। স্র্য বা 
সৌরশক্তির জন্য জীব ও উদ্ভিদ জগতের স্থিতি সম্তব হয়েছে । আবার 
এই আদিত্য বা সূর্যের দেবতা হচ্ছেন বিষণ । তাই ঝঞ্ধেদ-সংহিতাঁয় 
বিষ্ুকে বলা যেতে পারে স্থিতির দেবতা পালনকতা । 


বজ্রপাতের ফলে আকস্মিক ধংস সাধিত হয়। পৃথিবীতে প্রলয়হ্ুর 
ঝভবাজ্জ্ার সময় ঘন ঘন বজ্রপাত হয়। আবার বজের দেবতী রুদ্র । 
তাই খণ্েদসংহিতার রুদ্রকে বলা যেতে পারে প্রলয়ের দেবত। 
সংহারকর্তা । 

বেদের কম্নকাণ্ডে বন্ড দেবতার কথা বলা হয়েছে । বেদের 
জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদে কর্মকাণ্ডের এ বহুদেবতাকে স্বীকার করে নিয়েও 
সমস্ত দেবতার এক উৎস ত্রন্মের কথা বল! হয়েছে । 

বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ অনুযায়ী বলতে হয়,_-পরব্রক্ম নিবিকল্প 
অবাক্ত স্বরূপ | তাকে দেখ যায় না অথচ তার সাহায্যে সমস্তকিছু 
দেখ! যায় + তাকে শোন! যায়না অথচ তার সহায়তায় সমস্তকিছু 
শোঁনা যায়; ইতাদি। তিনি সবব্যাপী আবার সমস্তকিছুর অভাজ্ঞরে 
মন্ুপ্রবিষ্ট ৷ 

বলা হয়েছে,_“এক ব্রহ্ম তয় দেবা ব্রহ্মাবিষ্মহেশ্বরা” + অর্থাৎ 
এক ব্রহ্গই ব্রহ্ধা, বিষণ, মহেশ্বর এই তিন প্রধান পৌরাণিক দেবতা 
হয়েছেন । পৌরাণিক ব্রহ্মা স্থষ্টির দেবতী স্কপ্টিকর্তা ; পৌরাণিক বিষু 
স্থিতির দেবতা পালনকরতা;, পৌরাণিক মহেশ্বর লযেবর দেবতা 
প্রলয়কর্তা | 

স্থতরাং বলতে হয়,বৈদিকযুগের খঝণ্থেদসংহিতার স্তুতিদেব 
বরহ্মণম্পতি পৌরাণিক-যুগে পৌরাণিক ব্রহ্মায়, বৈদিক-যুগ্র ঝথেদ- 
সংহিতার আদিত্যদেব বিষ্ণু পৌরাণিক-যুগে পৌরাণিক বিষুতে এবং 
বৈদিক-যুগের খগ্থেদ-নংহিতার বজদেব রুদ্র পৌরাণিক-যুগে পৌরাণিক 
মহেশ্বরে রূপান্তরিত হয়েছেন। 

ক্রমশঃ] 
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টি ০ 


অস্ত গেন়ে ঘার্লি মারি 


অধ্যাপক উদ্মাপদ লা 


স্য়ের শববাশ্রাখখ আমর। 
মশালহাতে পরোশনাই দেখিয়ে 
হাটুকাদায় হহহল্লা আর 
০কেতামতো হেটোমি করছি । 
ওদিকে মাটির পেটে 

কবর খুঁডিতে গিয়ে 

ওর 

কলিজ! থেকে অনেকখানি খুন 
বোরিষ্ে এলো । বললাম, এটা 
অকালের ফাগ। 


ছেডাফাট? আকাশের 

ঝুলপড। প্রাচীনত্ব থেকে 

জদ্বন্তা মুত্যু মতো। কালো কালো! 
্ুর্য-তৌোোডা ভাই 

আমাদের সৌবীন 

মাথায় পড়ে । বলি, 

এট কষ্টস্যষ্ট বুগাপখ্রির দান । 


মৃত্যুর পাঞ্জ। চলে 

জীবনকে জিতে আনা যায়-_ 
একথা ঘফেমন সত্য, তেমনি 
মিথ্য1 হলে। এই 

মরে গিষ্ে বলি বদি, 

“বেচে আছি দিব্যি আরামেই 1 


-__হকচ5- 


খা ডি হি বি “৯ এ, এ পি এ এ রত শত শব ৮ পর পথ 


মণীক্র ভাগাল 


প্রোঃ 2 শ্রীগণেশ চক্র নাথ 


বারকোষ, কেউটা, চাকি, পিড়া, বেলুন ইতাদি কাঠের জিনিষ 
পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়, 


৫৭এ, কালীকৃঞ্ণ ঠাকুর ্রীট, কলিকাতা -৭০ 


এ “এ এ এ এ এ এ এ এ রা “400৯ এস, এ, এ এ এত 


তবাত্রন্ন স্বজজভ্ৰাভশজ্ 
পাইকারী ও খুচরা বস্ত্র বিক্রয় কেন্দ্র 


প্রোঃ শ্রীনিকুপ্তবিহাঁরী মজুমদার 
শ্রীপতিতপাবন মজুমদার 


শ এ এও পাস পপ পে এ পপ পদ পর 
সিন স্প্পু€)]৩ 87০ 
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মাঘা-ঞাগ্রত তা1€টিলে 
( কৌতুক নকৃশ ) 
অমিত বরণ নাথ 


আসন আসুন_স্তার। কি খাবেন বলুন ? 

আচ্ছা, তোমাদের এখানে কি থাকার ব্যবস্থা আছে? 
আজ্ছে আছে স্যার । ক'দিন থাকবেন ? 

কদিন নয়। আজ রাতটা শুধু। 

ঠিক আছে স্তার। আমাদের ডাইরীতে নাম-ঠিকাঁন। 
লিখিয়ে নিন। 

কিসের নাম-ঠিকানা? 

বাহ, হোটেলে রাত কাটাতে হলে নাম-ঠিকানা লেখাতে 
হয়না ? 

ওহ্‌, সেই কথা । তা তোমাদের ম্যানেজার বাবু কোথায়? 
তাকে-তো দেখছি না। 

আজ্ঞে আমিই বর্তমানে মানেজার। এট! আমার 
মামার হোটেল । 

তাই নাকি? আমি কিন্তু তোমাকে হোটেলের “বয়, 
মনে করেছিলাম । 

“বয়” বলবেন না। আমি বাঙালা। তাই বালক 
বলবেন! আসলেই আমি বয়-টয় নই । 

তাহলে তুমি কি গার্ল? মানে বালিকা? কই তোমাকে 
সেরকম তো! মনে হচ্ছে ন1? 

আজ্ঞে স্যার আমি বালকও নই বালিকাও নই । আমি 
এই হোটেলের ম্যানেজার এবং হোটেলের বয়দের, 
সরি, বালকদের “মপার ভাইজার? | 
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ওহ. বুঝতে পেরেছি । তা তোমার মাম। কোথায় ? 
আজ্ঞে তিনি দিনে রাজনীতি আর ঘটকালী করে বেড়ান, 
রাতে এখানে এসে ঘ্ুমান। আর একটু বাদেই তিনি 
আসবেন । দেখবেন আপনাকে দেখলে তিনি কেমন 
ফুলে ওঠেন। 
কেন, লোক দেখলেই তার দেহ ফুলে ওঠে নাকি? 


আজ্ঞে না। দেহ ফুলে ওঠার কথা বলিনি । আপনার 
মত কাষ্টমার দেখলে না তার মন ফুলে উঠবে। 


আজ্ঞে এবার নামটা বলুন। ভাইরীতে লিখে রাখি । 


ভু, লেখ । নাম--ভোম্বল বানা, গ্রাম-ঠকেরগা। 
হলো। আজ্ঞে এবার এখানে একটা সই করুন | 
এখানটায় ? 


হ্যা_তআ্যা-করলেন কি স্যার! ইংরাঁজীতে সই করলেন 
যে? মামা দেখলে তে। আমাকে মেরে ফেলবেন। 
দেখুন, আমাদের ডাইরীতে কেউ ইংরাজীতে সই করেন 
না; বাংলায় করেন। জানেন, একবার এক বিদেশী 
ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনি আবার বাংলায় সই 
করতে পারেন না। মামা তখন তাকে বললেন -- বাংলায় 
সই করতে পারেন তে! করুন নয়তো টিপ সই দিন? 
শেষে ভদ্রলোক টিপ সই করে তবে হোটেলে রইলেন। 
হা1, আর একবার এক ইংরেজ ভদ্রলোক এসেছিলেন । 
তিনি টিপসই দিতে রাজী হননি । তিনি বললেন 
“হামি টো আর অশশাক্ষট নই যে হামি টিপসই ডেব।, 
শেষে মাম! তাকে বাংলায় হাতেখড়ি দিয়ে বাংলা অক্ষর 
শিখিয়ে বাংলায় সই করিয়ে তবে ছাড়লেন । 
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আমি কি করে বুঝব? তুমি বল্লে সই করতে তাই 
আমি ইংরেজীতে সই করলাম । 

আজ্ঞে দুজনেরই যখন ভুল হয়ে গেছে তখন কেটে কুটে 
বাংলায় সই করুন না স্যার । 

তাই হোক । 

আচ্ঞা, আপনি শহরে এসেছেন কেন স্যার ? 

চাকরী করতে । আর আমি তো শহরে রোজই আসি। 
আজ্ঞে আমার সাথে তো দেখা হয় না । তা আপনি 
আমাদের হোটেলে আসেন না কেন? 

আমি তো! রোজ বাড়ী চলে যাই। আজ বেতন পেয়েছি। 
আজকালকার রাস্তাঘাটতে। তেমন ভাল নয় তাই মনে 
করলাম রাতটা এখানেই কাটিয়ে যাই। 

আজ্ঞে আমাদের এখানে নিঃসংশয় থাকতে পারেন । 
তোমাদের এখানে কি কি খাবার আছে ? 

ইলিশ মাছ, ছু'ডাল, মুডিঘণ্ট, ডালনা--.--*-" ূ 

বেশ থেশ। মুডিঘণ্ট কি মাছের মাথা দিয়ে করেছ? 
লাঢ। মাছের স্যার । 

লাট1 মাছের মাথার মুড়িঘণ্ট ! কী যে শোনালে। 
আজ্ঞে হাসছেন্‌ যে বড়? সত্যি রান্নাটী যা হয়েছে না; 
একটু খেলেই বুঝতে পাররেন। 

আচ্ছা, অনেক রাত হলে এবার খেতে দাও । 

আজ্ঞে চেয়ারে বসবেন না চাটাইতে বসবেন ? 

তা আমার যেখানে খুশি বসব । 

আজ্ঞে চেয়ারে বসলে পয়সা একটু বেশী দিতে হবে। 
আর চাটাইতে বসলে পষ্»লা কম। 

বাড়ীতে তো রোজই চেয়ারে বসে খাই। এখানে 
চাটাইতে বসব কেন? 
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আজ্ঞে চেয়ারেই বন্থুন স্যার । 
_-এই কে আছিস্‌ স্যারকে ভাত দে! 


(চাকর টেবিলে ভাত দিয়ে গেল ) 


একী! এতে চো রেশনের পচাচালের ভাত থেকে 
গোবিন্দভোগ পরধন্তু আছে। 

আজ্ঞে দেখুন, সবাইতো সব রকমের চাল খেতে অভ্যস্ত 
নন। কেউ খান গোবিন্দভোগ আবার কেউ রেশনের। 
তাই আমরা এভাবেই ছুটোকে মিশিয়েই রান্না করি । যে 
যারট। বেছে খান। তবে চাইলে বেছে দেবার জন্য 
আমাদের লোক আছে। প্লেটে আট আন' করে নেয়। 
ঠিক আছে আমি এভাবেই খাব। মাছ দাও। 


( চাকর ইলিশ মাছ দিয়ে গেল ) 


এই নিন খাসা ইলিশ । 

যা, এট! ইলিশ হলে? এতো দেখছি খোকা ইলিশ । 
দেখুন, বাইরে থেকে তো আর খোকা-খুকি বুঝতে পারি 
না। তাই পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে না গিয়ে উভয়লিঙ্গই 
বলে দিলাম । 

এট কি মাছের ঝোল ন' গরঙ্গাজল ? এর চেয়ে আমার 
দশ বছরের মেয়েও ভাল রাধে । 

আজ্ঞে কিছু ননে করবেন না। আপনার কন্যা যদি 
এতই ভাল রাধে তো তাকে এখানে নিয়ে আসন না? 
ভাল মাইনে দেব। থাকা-খাবার ব্যবস্থাও করে দেব। 
কি বললে? আমার মেয়ে তোমার হোটেলে রাধবে ? 
বত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। 

আজ্ঞে মুখের কী দোষ বলুন? দোষ তো! মনের । 
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এমন রাধুনীর কথা শুনলে কোন্‌ হোটেল মালিকের মন 
না চায় তাকে রাখতে ? 
খুব হয়েছে । এবার ডাল পাঠাও । 


( চাকর ডাল দিয়ে গেল ) 


আয! এটা কি ডাল? বাসি-পচাঁটক হয়ে গেছে। 
কই আর কী ভাল আছে দাও । 

আজ্ঞে আর তো ডাল নেই | 

কেন? তুমি যে বল্লে ছু'ডাল। 

আজ্রে, যে বাদি ডাল ভালবাসে সে বাসি মনে করে 
খায়। আর যে টক ডাল ভালবাসে সে টক ভাল মনে 
করে খায়। 

তোমার মাথ! | 

আজ্ঞে, মাথার মুডিঘণ্ট আনবো স্যার? 

হয়েছে, তোমাব এ লাট1 মাছের মাঁথার মুড়িঘণ্ট খেতে 
হবেনা । থাকৃলে একটু লেবু-টেবু দাও । 

“লেমু' দেব স্যার ? 

লেবুকে লেমু বলছ কেন? ম' এর জায়গায় “ব' বলবে। 
ঠিক আছে স্তার। এখন থেকে “ম' এর জায়গায় “ব, 
বল্ব। এইবার বলুন স্যার কী ভাবে শোবেন। 

তার মানে? শোয়া আবার কীভাবে হয়? মানুষ যে 
ভাবে শোয় সেভাবেই শোবে।। 

আজে স্যার ঠিক তা বলছি না। এই ধরুন চিৎ হয়ে 
শোবেন না কাৎ হয়ে শোবেন? ডান কাতে না বা কাতে? 
হাটু. মেলে ন! হাটু গুটিয়ে? না বসে বসেই ঘ্ুমাৰেন ? 
বসে বসে ঘ্বুমালে পয়সা সবচেয়ে কম। হাটু গুটিয়ে 
শুলেও অনেক কম । ডান কাতের চেয়ে বা কাতে শুলে 
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একটু বেশী পয়সা ল'গবে। কারণ লক্ষ্য করে দেখবেন, 
পুরুষের বাঁ কাতে একটু জায়গা বেশী লাগে । চিৎ হয়ে 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গ মেলে দিয়ে শুলে পয়সা সবচেয়ে বেশী। এ 
যে আমার লাবা আসছেন! 

লালা! তোমার বাবা এখানে থাকেন নাকি? 

কেন? বললাম্‌ না উনিই মালিক; খানিকট। পরে 
আসবেন | 

নদে তো তোমার মামার কথ। বলেছিলে । 

আজ্ঞে আপনি তখন বলেছিলেন না “ম'-এর জায়গায় 
“ব' বলতে ? তাহ “মামা'র জানুগায় “বাবা বললাম । 
হু, না এ রাতে মামাই বলবে । 

এই যে মামা! উনি আমাদের অতিথি । 

তা কেমন খেলেন? আমি উপরে যাচ্ছি । একটু বাদে 
তুই এসে কথা শুনে যাস্‌। 

কেমন খেয়েছি জিজ্ঞেস করলেন কেন ? 

আজ্ঞে আপনার খাওয়ার উপর আমাদের বিল নির্ভর 
করছে। এ মামা ডাকছেন। আমি আসি। 


( ভদ্রলোক মনে মনে ধেোঁক! দেবার ফন্দি আটে ) 


সভার, মামা আপনাকে ভাকছেন। 

চল। 

বন্ুন বস্থন। আপনার ঠিকানা ? 

ঠকেরর9গ। 

আপনার মেয়ে ছেলে কট? 

কি বললেন? মেয়েছেলে পুরুষের কজন থাকে? 
ইয়াফি হচ্ছে? 

চটে যাচ্ছেন কেন মশাই ? কথাটা একটু উল্টে জিজ্ঞেস 


চৈজ্ ৮৯ ] 
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ভদ্রলোক £ 


মামা-ভাগ্নের হোটেল ৪ ১৫; 


করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে । মেয়ে ছেলে উল্টে ছেলে 
মেয়ে জিজ্ঞেস করছি । ছেলে মেঘে কটা আপনার ? 
একটা মাত্র মেয়ে। 

মামা! ওনার মেয়ে নাকি খুব ভাল রাধে । 

তাই নাকি ! একদিন নিয়ে আস্মুন না? 

আপনারা তো দেখছি মামাভাগ্জে একেবারে এক । 
আজ্ঞে ওসব কথা বাদ দিন। এবার বিলট। দিন । 
কিলের বিল? 

এই যে খাওয়াদাওয়া করলেন- থাকবেন । 

না এখানে থাকব না। আর বাসি-পচ যা” খেয়েছি 
তার কোন দামই নেই । বেশী বাড়াধাড়ি করলে পচা- 
বাসি চালানোর কথ থানায় জানিয়ে দেব । 

কী, দাম দেবেন না? আর আমর যে বাসি-পচা 
খাইয়েছি তার প্রমাণটা কি? 

দেখুন মামা মশাই ; আপনার বাদি-পচা খাবার সৰ 
আমি আমার এই টিফিন কেরিয়ারে নিয়েছি । আর 
এটাও জেনে রাখবেন আমি নিজেই একজন পুলিশ। বড় 
বাবু আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের যাঁচাই করতে । 
এবার আমি যা” যা" জিজ্ঞেস করছি সব সতা বললে আমি 
আপনাদের রেহাই দিতে পারি। 

সব সতা বলব স্যার । বলুন কি কি জান্তে চান? 
আপনাদের বাঁসি-পচ' খাবারগুলো! কত দিনের ? 

আজ্জে স্যার ইলিশমাছের ঝোলটার বস মাত্র তিন দিন, 
ডালট। গতকালের, ভাতটাও কাল রাতের । রোজ রান্না 
করলে কি পোষায় ? আমাদেরও তে বাচতে হবে স্যার । 
বাঁচতে হবে ঠিকই কিন্তু এই বাসি-পচা খাইয়ে? যাক্‌, 
টিফিন কেরিয়ারে আমলে আমি কিছুই নিইনি। এবার, 


9১৩ 


ভদ্রলোক 2 


ছেলে 2 
মামা 2 


মামা £ 


মাম।) ভাগ্নে, 


শৈবভারতী [ ২য় বর্ষ, ১ সংখ্যা 


এই টিফিন কেরিয়ার ভরে ভাত মাছের ঝোল দাও তো। 
দিচ্ছি স্যার। 

তাহলে এবার আমি আসি । এই চিঠিটায় যা” লেখা 
আছে ঠিক সেই মৃত কাজ করবে। নইলে আমি সব 
ব্যাপারট! আউট করে দেব। 

যাক বাচা গেল। 

তুই কি করঙলগি? পচ' খাবারগুলো দিয়ে দিলি? এবার 
যদি লোকটা দারোগা-টারোগা নিয়ে আসে তাহলে 
কিআর রক্ষে আছে? 

আসলেও আর বাদি-পচ। বের করতে পারবে না মাম] । 
কারণ, এইমাত্র আমাদের জন্য যা” বান্না হয়েছিল সেগুলো! 
থেকেই দিয়ে দিয়েছি । 

খাসা বুদ্ধিতো দেখছি তোর! এবাব চিঠিটা খুলে পড় 
দেখি। 


আসলে আমি কোন পুলিশ নই । আমি একটা বেকার লোক । 
হাতে পয়সা ছিল ন1$ থিদেও পেয়েছিল । তাই খিদেও মেটালাম 
আর আপনাদের সাথে একটু মশকরাও করলাম । আশা করি মনে 
কিছু করবেন না। ইতি 


ছেলে 5 


কাষ্টমার 


কাষ্টমার না ছাই। সারাদিন পর একটা কাষ্টমার 

পেলাম । ভেবেছিলাম একট! বড় বিল করব তান! 

একেবারেই লোকশান! এবার এই ঠকবাঁজির ব্যবসা 

বাদ দাও মামা! নইলে লোকশান খেয়েই মরতে হবে। 
--(৩ )-- 


পাতর-পাত্রা 
( পরিণয় সংঘটন বিভাগ ) 
পরিচালনায়--বি. দেবনাথ 


পাত্রী অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত বয়স ১৭ উত্তম শ্যামব্ণ প্ররুত স্বাস্থবান স্থকেশী 
গৃহ কর্ম নিপুনা উপযুক্ত পাত্র চাই । হরেজ্জরনাথ সরকার, শ্রামা রেডিও 
সাভিস, উত্তর ঘোষপাড়।, চাকদহ, নদীয়া । 

পাত্র (৩২), €( ৫৬”), বি. এস. সি, ধন, বাবসায়া, স্বাস্থ্যবান, সন্দরী শিক্ষিত] 
পাত্রী চাই । শ্রনিপ্জন দেবনাথ, গ্রাঃ+পোঃ- পাজুহাট, জিল1__ বর্ধমান | 

পান্ত্রী (৩১) (৫/-৪”) গ্রাজুয়েট | উজ্জল শ্রামবণ] স্শ্া, ফি ফিগার, এ ভ্রাত 

পাত্র (৩) (৫1-৬”) গ্রাজুয়েট কেঃ সঃ কর্মচারী, সুদশন, স্বাস্থ্যবান, গুয়োজনে 
বদল সম্বদ্ধে আপত্তি নাই । শ্রাতারাপদ নাথ, ১৯, মিত্র বাগান রোড, 
পোঃ নেহাটা, ২৪ পরগণা | 

পাত্রী (২৮) বি. এ. 91070178100 জান। । প্রাইভেট ফান কর্ষরতা। ফসা, 
সুন্দপী লাম ফিগার এবং 

পাত্রী (২৬) বি. এ. 91011 [810 জান, ফর্স। মম ফিগার এবং 

পাত্রী (২৪) বি. এ. পরীক্ষাথিনী, একৃত স্ন্দনী । গোপাঁল দেবনাথ, অনরেট 
ফাষ্ট লেন, ইণ্টালি, কলি-১৪। 

পাত্রী (২৪) (৫'-২?) বি. কম্‌, বিক্রমপুরের সন্তাম্ত নাথ বংশীয়, উত্তম শ্তামবণী, 
স্থগঠন। সুশ্রী, শান্ত স্বভাবা গীটার ও টাইপ জানে । সত্বর সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র 
চাই । শ্রশ্তামাপদ নাথ, ২৬-পি জুবিলী পার্ক, কলি-৩৩, ফোন ৪২-৩৫৫৫ | 

পাত্র (২৮) বি. এস. সিঃ ইলে: ইঞজিনীয়ার ( কলিকাত1), এম. এস. সি. ইলেঃ 
ইঞ্জিনীয়ার (কানাডা )। আমেরিকায় পদস্থ ইঞ্ষিনীয়ার হিসাঁবে কর্মরত | 
প্রকৃত সুন্দরী এবং উচ্চ শিক্ষিত পাত্রী চাই। এবং 

পাত্রী এ ভগ্রী, (২৬), (৫1২২৮), বি এ, সঙ্গীতজ্ঞা, মধামবর্ণী, সুগঠনা, 
্বাস্থ্যবতী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। উপযুক্ত পাত্রের ক্ষেত্রে বিদেশে 
চাকুরীর ব্যবস্থা কর! সম্ভব হতে পারে । শ্রীএল. কে. নাথ, হেড মাষ্টার, 
বাদকুল্প। ইউনাইটেড একাডেমি, পোঃ বাদকুল্লা, নদীয়া । 


৪১৮ শৈবভারতী [ ২য় বর্ধ, ১*ম সংখ্যা 


পাত্রী (২৫) ( ১-৫* মি) বি. এ কথক নৃতো বি. এ. পশ্চিমবঙ্গ সন্রকারের' 
শিক্ষণ বিভাগে কর্মরতা। সুন্দরী গৃহকর্ষে নিপুন । সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র 
চাই । শ্রাহিমাত্রি শেখর নাথ, ৪৮, এ, সি. সেন রোড, রিষড়া, জেলা- 
হুগলী | 

পাত্রী (২৭) বি. এ এবং স্পেশাল ।ব. এ সরকারী প্রাইমীরি বিদ্যালয়ের 
শিক্ষযুত্রী, ফগী, সঙ্গীতজ্ঞা। । উপযুক্ত পাত্র চাই । শ্রীঅজিত কুমার নাথ, 
৪৭) নিষটাদ মৈত্র স্রাট, কলি-৩৫। 

পাত্র (২৫), ১১ ক্লাস, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুন্বাস্থ্, নিজস্ব বাড়ি । হ্থন্দরী 
পাত্রী চই | বি. দেবনাথ । 

পাত্রী (২৮) ( €'-১) শ্যামবর্ণা, হাঃ সেঃ মান, বাঙ্ক অফিলাপের প্রথমা কনা] । 
অতীব শান্ত স্বভাা। চাকুরে বা ব্যবণায়ী পাত্র চাই | বি. দেবশাথ। 


[ উপরোক্ত ছুটি ক্ষেত্রের জন্ত (ব. দেবনাথ, ৫২/৬ শশীভূষণ নিয়োগী গাডেন 
লেন, কলিকাত।-৩৬-এর সহিত যোগাযোগ করণীয় ] 





নিনলিথিত ব্যক্তিগণ একশত টাকা প্রদান ক'ত্র 
ক্লক্রজ ত্বাহ্গণ সম্মিলনীব্র আজীবন সদস্য হয়েছেন 


শ্রীমতী শোৌভারানী নাথ শ্রীধারেন্দ্রকুমার নাথ 
প্রযত্থে গোষ্ঠবিহারী নাথ গ্রাঃ- প্রফুল্লনগর 
গ্রাম-কপাটের হাট পো: হাবডা 
পোঃ-ভায়মগ্ুহারবার জিঃ-২৪ পরগণ। 
জিলা--২৪ পরগণা 

শ্্রীনন্দলাল ভৌমিক শ্রীশ্ুরেশচন্দ্র ভৌমিক 
১০ নং হলধর বন্ধন লেন ২নং হ্বযষিকেশ ঘোষ লেন 


কলিকাতা-৭০০০১২ সালকিয়া, হাওড়া-৬ 


[75 হ রো 52712 ্ 
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বিশুদ্ধ খদ্ধত্র ও সিন্তেত্র জনাপ্রঘ্ন প্রতিষ্ঠান 


খাদি এম্পোরিয়াম 


আধুনিক ডিজাইনের খন্দর ও সিক্ষের তৈয়ারী 
পোষাক হ্থলভ মুল্যে পাওয়। যায়। 


১৪৫, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ 
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ত1-১২ ফান:৩৫:০২২৭ 


নির্ভবযোগা জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 


জ্ভাপনকুমার নাথ কর্তৃক ২৩/১ীফিযা্স লেন, কলিকাতা-১২ কইতে 
প্রকাশিত এ বাসম্ত' বার্ট প্রেস ১/২বি, প্রেমচাছ বড়াল ছুট, 
কলিকাতা ১২ 2৮৯ মুক্িঞ । অঙ্য : ৭৫ পলসগ। 


